অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 
সুরা ৬ ৪ আন“আম থেকে সুরা ১০ $ ইউনুস) 


মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবৃন কাসীর (রহঃ) 
অনুবাদ £ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত) 
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প্রকাশক £ 

তাফসীর পাবলিকেশন 

(পেক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান) 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ 


9 সর্বস্বত্‌ প্রকাশকের 


প্রথম প্রকাশ £ 
রামাযান ১৪০৬ হিজরী 
মে ১৯৮৬ ইংরেজী 


সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ 
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী 
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী 


পরিবেশক £ 

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী 

৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা 

ফোন £ ৭১১৪২৩৮ 

মোবাইল ৪ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩ 
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১ 


বিনিময় মূল্য 8৯ ৫৫০.০০ মাত্র। 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৩ ৮-১১ খন্ড 


যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী 
শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ- 
প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক 
আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনুদিত 
তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল। 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 


তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন 


নিরীক্ষণ ও সংশোধন 
কামিল (তোফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
লিসান্স (শারী“আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব 
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 
পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা £ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম টোকা) 
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৪ ৮-১১ খন্ড 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ 


মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫ 


৫ । মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৫ ৮-১১ খন্ড 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত) 
১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড 
১। সুরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১) 
২। সুরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩) 
২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড 
৩। সুরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪) 
৪ । সুরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬) 
৫। সুরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭) 
৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 
৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮) 
৭। সুরা আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯) 
৮। সুরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০) 
৯। সুরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১) 
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১) 
৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড 
১১। সুরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২) 
১২। সুরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩) 
১৩। সুরা রাদ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩) 
১৪ । সুরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩) 
১৫। সুরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৬। সুরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫) 
€। চর্তুদশ খন্ড 
১৮। সুরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬) 
১৯। সুরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬) 
২০। সুরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬) 
২১। সুরা আঘিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭) 
২২। সুরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭) 
৬। পঞ্চদশ খন্ড 


২৩। সুরা মুমিনূুন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৬ 


২৪ । সুরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু 
২৫ । সুরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু 
২৬ । সুরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু 
২৭। সুরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু 
২৮ । সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু 
১৯। সুরা আনকাবৃত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 
৩০। সুরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
৩১। সুরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু 
৩২। সুরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু 
৩৩। সুরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু 
৭। ষষ্ঠাদশ খন্ড 
৩৪ । সুরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৩৫ । সুরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৬। সুরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৭ । সুরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৮। সুরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৯। সুরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু 
৪০। সুরা গাফির বা মু"মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু 
৪১। সুরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৪২ । সুরা শুরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৪৩ । সুরা যুখরাফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু 
8৪ । সুরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
৪৫। সুরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৬। সুরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৭ । সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৮। সূরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৮। সপ্তদশ খন্ড 
৪৯। সুরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৫০। সুরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু 
৫২ । সুরা তুর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু 


৮-১১ খন্ড 


(পারা ১৮) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯-২০) 
(পারা ২০) 
(পারা ২০-২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১-২২) 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 
(পারা ২৭) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৭ ৮-১১ খন্ড 


৫৩। সুরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৪ । সুরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৫ । সুরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৭ । সুরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭) 
৫৮। সুরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৫৯। সুরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৬০। সুরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬২ । সূরা জুম'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৩। সুরা মুনাফিকুন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৪ । সুরা তাগাবুন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৫ । সুরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৬ সুরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৭। সুরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৮। সুরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৯। সুরা হাক্ধীহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭০। সুরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭১। সুরা নৃহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭২। সুরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৩ । সুরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৪ । সুরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৫ । সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৬। সুরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৭ | সুরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৯। অষ্টাদশ খন্ড 
৭৮। সুরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৭৯। সুরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৮০। সুরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮১। সুরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


৮২। সুরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
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৮৩। সুরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


৮৪ । সুরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৫ । সুরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৬। সুরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৭। সুরা “আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৮। সুরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৯। সুরা ফাজ্র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯০। সুরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯১। সুরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৩। সুরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৪ । সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৫। সুরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৭। সুরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৮। সুরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৯। সুরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০০। সুরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০১। সুরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০২। সুরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৩ । সুরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৪ । সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৫ । সুরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৬ । সুরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৭। সুরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৮। সুরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১০। সুরা নাস্র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১১। সুরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১২। সুরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


১১৪ । সুরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


সূরা 

উ৬। সুরা আ'আম 
৭। সুরা আরাফ 
৮। সুরা আনফাল 
৯। সুরা তাওবা 
১০। সুরা ইউনুস 
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৯ 


পারা 
(পারা ৭-৮) 
(পারা ৮-৯) 
(পারা ৯-১০) 
(পারা ১০-১১) 
(পারা ১১) 


৮-১১ খন্ড 


ষ্ঠ 


৩৩-২৭৩ 
২৭৪-৫০৪ 
৫০৫-৬১৫ 
৬১৬-৮০০ 
৮০১-৯১৯ 
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সূচীপত্র 


* প্রকাশকের আরয 

* অনুবাদকের আরয 

* সূরা আন'আম এর ফাযীলাত এবং নাযিল হওয়ার কারণ 

* আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার 
* দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বরূপ উম্মোচন 

* আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা 

* আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক 

+ আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সাঃ) তেমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা 
তাদের সন্তানদেরকে চিনে 

* হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা 

* কিয়ামাত দিবসে কারও কামনা-বাসনা কোন কাজে আসবেনা 

* কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহর শান্তনা প্রদান 
* কাফিরদের মুজিযা চাওয়া 

* উমাম' শব্দের অর্থ 

* কিয়ামাতের মাইদানে অবিশ্বাসীরা থাকবে মুক ও বধির 

* কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকে 

* রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা তিনি 
গাইবের খবরও জানতেননা 

* দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে 
প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ 


* রাসুল (সাঃ) জানতেন, যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে 


* মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহ্‌র বান্দারা তারই অধীন 
* বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্হ, তার ক্ষমতা ও শাস্তি 
* ভয়-ভীতিহীনভাবে সত্যের দিকে আহ্বান 
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* আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা 
হাসি তামাসাকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ 


* শিঙ্গাধধ্বনি 

* ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তার উপদেশ 

* ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান 

* নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক 


* ইবরাহীমকে (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান 


* নৃহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাগুণের বর্ণনা 

* শির্ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, এমনকি নাবীদের আমলও 

* মানুষ ছাড়া অন্য কারও প্রতি অহী নাধিল করা হয়নি 

* যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অহী প্রাপ্তির দাবী করে 
সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব 

* মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা 

* বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্র প্রমাণ 

* বাদঈ' শব্দের অর্থ 

* আল্লাহ সবার প্রভু/রাব্ব 

* সবার প্রভূ আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে 

* দলীল-প্রমাণ বা ৮: এর অর্থ 

* অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ 


* দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয় 


* মুজিযা দেখতে চাওয়া এবং এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি 
* প্রত্যেক নাবীরই শক্র ছিল 

* বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত 

* আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে 

* আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ করা খাদ্য হালাল নয় 
* শাইতানের কু-মন্ত্রণা 

* মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য 


৮-১১ খন্ড 


১০০ 
১০৫ 
১০৭ 
১১০ 
১১২ 
১১৩ 
১১৯ 
১২৩ 
১২৫ 
১২৮ 
১৩১ 


১৩৬ 
১৩৭ 
১৪২ 
১৪৯ 
১৫২ 
১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৬ 
১৬০ 
১৬১ 
১৬৩ 
১৬৮ 
১৭২ 
১৭৪ 
১৭৬ 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৯ 
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* পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম 

* কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত 

* কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী 

* মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে 

* অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্ষ 

* কিছু শিরকী আমল 

* আল্লাহই খাদ্য, বীজ, পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা 

* অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা 

* গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা 

* গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, কিন্তু 
শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা 

+ নিষিদ্ধ বিষয় 

* ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি 

* একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন 

* দশটি নির্দেশ 

* সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ 

* বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা 

* ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা 

* সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে 

* সত্য সাক্ষী দিতে হবে 

* আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পুরণ করতে হবে 

* আল্লাহর সরল সঠিক পথে চলে অন্য পথকে পরিহার করতে হবে 

* তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা 

+ ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে 


১৮১ 
১৮৬ 
১৯৩ 
১৯৪ 
২০১ 
২০৪ 
২০৭ 
২০৮ 
২১৩ 
২১৫ 
২১৬ 


২১৭ 
২২২ 
২২৪ 
২২৬ 
২২৯ 
২৩২ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৬ 
২৩৯ 
২৪০ 
২৪১ 
২৪২ 
২৪২ 
২৪৩ 
২৪৬ 
২৫০ 
২৫২ 
২৫৬ 
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* উত্তম আমলের সাওয়াবকে বাড়িয়ে দেয়া হয়, 


আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান ২৫৭ 
* ইসলাম হল সরল সোজা পথ ২৬০ 
* একাগ্ৰতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ ২৬২ 
* সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম ২৬৩ 
* সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ ২৬৭ 
* প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে ২৬৮ 
* বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার 

ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ২৭০ 
* বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে ২৭৬ 
* আমল ওযন করার অর্থ ২৮০ 
* আসমান ও যমীনের সমস্ত নি'আমাতই মানুষের জন্য ২৮৩ 
* আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন ২৮৪ 
* কিয়াসের প্রথম আবিষ্কারক হল ইবলীস ২৮৭ 
* আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে 

শাইতান নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে ২৯৪ 
* আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল ২৯৮ 
* মানব জাতিকে পরিচ্ছদ দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয়েছে ২৯৯ 
* শাইতানের কু-প্ররোচনার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে ৩০০ 


* কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন ৩০২ 
* আল্লাহ তাআলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, তিনি চান নিষ্ঠা ও ন্যায়ান্গততা ৩০৩ 


* অনস্তিতব থেকে অস্তিতে আনা ৩০৩ 
* মাসজিদে যাওয়ার সময় শালীন হওয়ার নির্দেশ ৩০৭ 
* অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ ৩০৮ 
* আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শির্ক, মিথ্যা 

কথন হতে বিরত থাকার আদেশ ৩১০ 
* মুর্তি পুজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, 

পরকালে তাদের কোন অংশ নেই ৩১৩ 
* জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে ৩১৫ 
* আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য কখনও 


জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবেনা ৩১৮ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৫ 


+ সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল 

* জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে 

* 'আরাফবাসীদের বর্ণনা 

* মুর্তি পূজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই 

* ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন 
* “সমাসীন' হওয়ার অর্থ 

* দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন 

* ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান 

* দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা 

* আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা 

* বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন 

* নৃহ (আঃ) এবং তার কাওমের ঘটনা 

* হুদ (আঃ) এবং “আদ জাতির সাথে তার সম্পর্ক 

* আদ জাতির বাসস্থান 

* হুদ (আঃ) এবং তার জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক 

* আদ জাতির পরিসমাপ্তি 

* আদ জাতির গুপ্তচরগিরীর ঘটনা 

* ছামুদ জাতির বিবরণ 

* সালিহ (আঃ) এবং ছামুদ জাতির ঘটনা 

* ছামূদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উটের আবির্ভাব 
* অতঃপর ছামুদরা উটকে হত্যা করল 

* ছামুদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) 

* লুত (আঃ) এবং তার সম্প্রদায় 

* শুআইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা 

* পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা 

* মুসা (আঃ) এবং ফির“আউনের ঘটনা 

* ফির'আউনের পরিষদরা মুসাকে আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল 
* যাদুকরেরা তাদের রশিগুলি সাপে রূপান্তরিত করল 


৮-১১ খন্ড 


৩২০ 
৩২২ 
৩২৫ 
৩২৮ 
৩৩১ 
৩৩৪ 
৩৩৪ 
৩৩৫ 
৩৩৭ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
৩৪০ 
৩৪৩ 
৩৪৮ 
৩৪৯ 
৩৫০ 
৩৫৩ 
৩৫৬ে 
৩৬০ 
৩৬০ 
৩৬১ 
৩৬৩ 


৩৬৫ 
৩৬৮ 
৩৭২ 
৩৭৯ 
৩৮২ 
৩৮৭ 
৩৯০ 
৩৯৩ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৬ 


* মুসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল 
এবং তাদের জবাব 


আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন 

* আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন 

* অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা ফির'আউনীদের শাস্তি দেন 
* ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস 

* অবাধ্যতার কারণে ফির“আউনীদের প্রতি অন্যান্য শাস্তির বর্ণনা 


৪০৬ 


* ফির'আউনীদের সলিল সমাধি এবং বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন ৪০৯ 


* বানী ইসরাঈল সমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাবার পরেও 
মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি 

* আল্লাহর অনুগ্ধহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া 
* মুসার (আঃ) ৪০ দিন সিয়াম পালন ও ইবাদাতে কাটানো 

* মুসার (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া 

* মুসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান 

* অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না 

* শান্ত হওয়ার পর মুসা আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন 

* বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন 

এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু 

* আল্লাহর দয়া তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া এবং তার ও 
তার রাসুলের (সাঃ) প্রতি ঈমান 

* বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা 

* রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য 

* শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লং 

* ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল 
এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায় 

* ইয়াহুদীদের উপর রয়েছে আল্লাহর চিরস্থায়ী গযব 

* ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তুর পাহাড়কে 

তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল 


৪১১ 
৪১৩ 
৪১৪ 
৪১৫ 
৪১৮ 
৪২০ 
৪২২ 
৪২৯ 


৪৩১ 


৪৩৪ 
৪৩৭ 
৪৪২ 
৪৪৮ 


8৫০ 
৪৫২ 
৪৫৪ 


৪৫৭ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৭ 


* আদম সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল 

* অভিশপ্ত বাল“আম ইবৃন বা“উরার ঘটনা 

* অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি 

* কিয়ামাত দিবসের আলামতসমূহ 

* রাসুল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, তিনি নিজের 
ভাল-মন্দেরও পরিবর্তন করতে পারতেননা 

* সমস্ত মানবগোষ্ঠিই আদমসন্তান 

* মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, 
কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই 

* দয়াপরবশ হওয়া 

* আল্লহভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত 

* মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয় 

* মূর্তি পূজকদের মুজিযার দাবী 

* কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়ার আদেশ 

* আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সন্ধ্যায়, সব সময় 

* আনফাল শব্দের অর্থ 

* ৮ ৪ ১ নং আয়াতটি নাধিল করার কারণ 

*% ৮ ৪ ১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ 

* অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী 

* কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায় 

* তাওয়াক্কুল কাকে বলে 

* মুমিনদের কাজ 

* দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল 

* রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ 

* মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি 
মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন 

* তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল 

* বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বৃষ্টি দ্বারা মুসলিমদের যৃদ্ধস্থলে 

* মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৮ ৮-১১ খন্ড 


* যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা অপরাধ এবং এ অপরাধের শাস্তি ৫৩০ 
* বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ ৫৩২ 
* কাফিরদের ন্যায় বিচার চাওয়ার ফাইসালা ৫৩৪ 
* আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ ৫৩৭ 
* আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ ৫৩৯ 
* মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন ৫৩৯ 
* ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতী করণ ৫৪১ 
* মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং আল্লাহর সাহায্য করা স্মরণ করিয়ে দেয়া ৫৪৪ 
* ৮ ৪ ২৭ আয়াতটি নাযিল করার কারণ ৫৪৫ 


* রাসুলকে (সাঃ) হত্যা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি কুরাইশদের চক্রান্তের বিবরণ ৫৪৯ 
* কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে কাফির কুরাইশদের দাবী ৫৫২ 


* মুর্তি পূজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী ৫৫৪ 
* রাসূল (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয় ৫৫৫ 
* অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও 

মাক্কার কাফিরদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছিল ৫৫৭ 
* ধর্মের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্পদ ব্যয় করায় তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে ৫৬১ 
* কাফিরদের কুফরীর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ ৫৬৪ 
* শির্ক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ ৫৬৫ 
* গাণীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ ৫৬৯ 
* বদরের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা ৫৭৪ 
* বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন ৫৭৮ 
* যুদ্ধের কৌশল ৫৮০ 
* শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ ৫৮০ 
* যুদ্ধের উদ্দেশে কাফিরদের মাক্কা ত্যাগ ৫৮২ 
* অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা ৫৮৩ 
* বদরের যুদ্ধে মুনাফিকদের বর্ণনা ৫৮৫ 
* কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা ৫৮৬ 
* চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা ৫৯০ 
* চুক্তি ও অঙ্গীকার বাতিল করার পদ্ধতি ৫৯১ 
* যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর শত্রদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া ৫৯২ 


* কাফিরেরা শান্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে ৫৯৭ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৯ ৮-১১ খন্ড 
* মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতের স্মরণ করানো ৫৯৭ 
* জিহাদের প্রতি মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করণ ৫৯৯ 
* কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, 

তারা মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে ৬০৫ 
* মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী ৬০৯ 
* যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি, গানীমাতে তাদের অধিকার ৬১১ 
* কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয় ৬১২ 
* মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে ৬১৪ 
* মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লোকদের জন্য নির্ধারিত ৬১৫ 
* সুরা তাওবাহর শুরুতে কেন “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" নেই ৬১৬ 
* মুর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ ৬১৭ 
* স্বাক্ষরিত চুক্তি উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা ৬২১ 
* যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত ৬২২ 
* মুর্তি পূজকরা চাইলে তাদের দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে ৬২৪ 
* মুর্তি পূজকরা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করার নয় ৬২৬ 
* মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা ৬২৯ 
* কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান ৬৩১ 
* জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় ৬৩৪ 
* মুর্তি পূজকরা মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনা ৬৩৬ 
* মুসলিমরাই হবে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ৬৩৭ 
* মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান করানোকারী 

কখনও মুমিন এবং মুজাহিদের সমান নয় ৬৩৮ 
* আত্মীয় হলেও কোন কাফিরকে মুসলিমদের 

সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় ৬৪২ 
* অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ ৬৪৪ 
* হুনাইনের যুদ্ধ ৬৪৫ 
* মুর্তি পূজকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার অধিকার নেই ৬৪৯ 
* আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ৬৫০ 
* জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাষ্িত হওয়ার নামান্তর ৬৫২ 
* মুর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে 

ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ ৬৫৪ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২০ ৮-১১ খন্ড 


* সমস্ত ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা 
ইসলামকে মনোনীত করেছেন 
* অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতকীকরণ 
* যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার বর্ণনা 
* পবিত্র মাসসমূহ 
* পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা 
* ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা 
* জিহাদ পরিত্যাগ করে সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার 
* যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয় 
* মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ 
* জিহাদের অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভর্সনা 
* জিহাদের অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায় 
* রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ 
* যাকাত প্রদানের খাত 


সর 
* রাসূলকে (সাঃ) খুশি করার জন্য মুনাফিকদের বক্তব্য পাল্টে দেয়ার চেষ্টা 
* মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক 
* মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে 

* মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র 

* পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ 

* মুমিনদের গুণাগুণ 

* মুমিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুস্‌ 

* কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ 

* ৯ 8 ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ 

* রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২১ ৮-১১ খন্ড 


* মুনাফিকরা মুমিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে ৭২৪ 
* মুনাফিকদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা ৭২৬ 
* তাবুকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্শ্লাগা! ৭২৭ 
* মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা ৭৩০ 
* মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা ৭৩১ 
* যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৭৩৪ 
* জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শারয়ী অনুমোদন ৭৩৮ 
* মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণ ৭8১ 
* গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী ৭৪৩ 
* মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা ৭৪৬ 
* গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যে মুনাফিকদের বর্ণনা ৭৪৭ 
* কিছু মু'মিন অলসতার কারণে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে ৭৫০ 
* যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা ৭৫২ 
* অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী ৭৫৪ 
* তাবুকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ম ৭৫৬ 
* মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া ৭৫৮ 
* মাসজিদুল কুবার মর্যাদা ৭৬১ 
* মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য ৭৬৩ 
* জান্নাতের বিনিময়ে মুজাহিদের জীবন ক্রয় ৭৬৫ 
* বহু ঈশ্বরবাদীদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা ৭৬৮ 
* সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য ৭৭১ 
* তাবুকের যুদ্ধের বর্ণনা ৭৭৩ 
* এ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিলম্ব করেছিলেন ৭৭৫ 
* সত্য বলার আদেশ ৭৮৪ 
* জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার ৭৮৫ 
* কাছের শক্রদের বিরদ্ধে আগে এবং দুরের শক্রদের বিরুদ্ধে পরে 

জিহাদ করার নির্দেশ ৭৯০ 
* মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে ৭৯৪ 
* মুনাফিকরা ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়তেই থাকে ৭৯৬ 
* রাসূলের (সাঃ) আগমন আল্লাহর তরফ হতে বিরাট নি“আমাত ৭৯৮ 


* মানুষ ছাড়া অন্য কেহ রাসূল হয়ে দুনিয়ায় আসেননি ৮০২ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২২ 


* আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তারই হাতে 

* সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যান্সিত হবে 

* যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের স্থান জাহান্নামে 

* উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মুমিনদের জন্য 

* খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য সাড়া দেয়া আল্লাহর নীতি নয় 


* দুখে দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং সুখের সময় তাকে ত্যাগ করে 


* পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ 

* কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ 

* কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ 

* শির্কের প্রথম উত্তাবন 

* বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভূলে যায় 

* দুনিয়াদারী মানুষের তুলনা 

* নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান 

* উত্তম আমলের প্রতিদান 

* খারাপ আমলকারী দুক্কৃতকারীদের প্রতিদান 

* মুর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে 

আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মুজিযাপূর্ণ 

মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ 

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন 

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই 

* প্রতিফল দিবস সত্য 

* কুরাআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা 

* আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যাকে মনোনিত করেন সে ছাড়া 
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প্রকাশকের আরয 

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভুবনের মালিক। 
আমরা তারই প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও “আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য 
আমরা তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান 
করেন তাকে কেহ গোমরাহ্‌ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ হয় তাকে কেহ 
হিদায়াত দিতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। তিনি তাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও 
সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি 
আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্‌ 
পালনের তাওফীক দিয়েছেন। 

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত “তাফসীর ইব্‌ন 
কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্‌ গ্রহণ করি। 
এ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক 
সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তার কালামের প্রচার যেহেতু 
হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই- 
বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 
তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মুল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 
তৎকালীন “ফাইসন্স” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় এ সংস্থার 
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর 
যাদের কথা উন্মেখ না করলেই নয় তারা হলেন “তাফসীর মাজলিস* এর 
বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে 
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নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ 
জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা 
খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!! 

সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 
একটা অতৃতপ্তিও বার বার মনকে খোচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত 
হচ্ছিল যে, আল্মাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করব । এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত 
বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাধার কারণে 
জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, 
আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর 
খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর 
খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের 
করার চেষ্টা করব । ওয়ামা তাওফীকি ইল্রা বিল্লাহ । 

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের 
বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের 
আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সুত্র নম্বরগুলিও 
সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ 
সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 
পাঠককুলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে 
গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের 
অবহিত করলে পরবতীঁতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শাআল্লাহ। 

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভূল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু 
গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে । আমরা মহান 
মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত 
করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!! 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের 
পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বন্তর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত 
নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গান্তীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের 
গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় 
কাব্যময় ভাষা আরবীতে । সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদশী স্বনামধন্য লেখক ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে 
নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর 
সম্ভবপর এবং আয়ন্তাধীন। 

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীধীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রণয়ন করার কাজে। 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য 
এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন 
অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য 
পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে ৷ এসব কারণেই এর অনবদ্যতা 
ও শ্রেষ্ঠতৃকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর 
আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং 
অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িত্টি অস্পানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদপ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ 
সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে 
সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত । 

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের 
বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, 
তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্তেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের 
তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 
কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল । 

দুঃখের বিষয় ইবৃন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ 
পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা 
পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল 
পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত 
ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার 
স্বপ্রসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার 
বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা 
বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধময়ি জ্ঞান পিপাসা আজো তাই 
বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত। 

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর 
থেকেই । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল 
গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। 
অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে 
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শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্রাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। 

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে 
তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের 
গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম । কিন্ত এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার 
তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি । 

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে 
এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসম্তর্পণে এই 
কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। 

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার 
প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্ুভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক- 
পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম 
সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। 

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় 
দুঃসাহসী ও দায়িতৃপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককুলের হাতে অর্পণ করা 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদপ্ধ ও বিজ্ঞ 
আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তনুধ্যে চাপাই 
নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম 
বিশেষভাবে স্মর্তব্য । আর এই গ্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই। 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত 
রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের । প্রথম খন্ড থেকে 
একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় 
ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ 
অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে 
একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব । 
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জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খগুগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমািত 
মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক 
সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া 
রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা 
ও স্তব-স্ততি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার । 

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে 
বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ 
প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের 
এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্রান হয়ে থাকবে । 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকুল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্বীবধানের গুরু 
দায়িত্‌ যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আন্লাহর দরবারে জনাব 
আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকমীরৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, 
আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্ণের জন্যে সর্বাঙ্গীন 
কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে 
উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর 
অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন । আমীন! রোজ 
হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে 
আল্লাহপাক যেন তাদের জান্নাত নাসীব করেন । সুম্মা আমীন! 
ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার 
বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগ্ুলিতে যে ইসরাঈলী 
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রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্ণের হাতে 
তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আন্মাহ তাআলার কাছে অশেষ 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি 
সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে । এভাবে এই 
মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে 
সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মুল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ 
আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তত। কারণ, 
আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে 
যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে 
হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। 

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের 
মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে 
পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। 
অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি । 

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে 
অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা 
আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় শ্েহস্পদদের মধ্যে 
ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবূর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও 
আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত 
ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের 
মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা । 

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর 
দরবারে হাধির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল 
যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর 
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সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে । “ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি 
বি-আযীয ৷ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্‌ সামীউল আলীম । 
এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে 
করজোড়ে মিনতি জানাই £ “ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা... * অর্থাৎ 
প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের 
পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের 
সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হদয়ঙ্গম এবং তার 
প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার 
জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও । আমীন! 


বিনয়াবনত 

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
প্রাক্তন পরিচালক, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, 
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশ । 
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সূরা আন“আম চ্রেন্রাার রকি রানার 

আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং “আতা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ সুরা আন'আম মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। (দুররুল 
মানসুর ৩/২৪৩) ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন, সুরা আন'আম মাক্কায় এক রাতের 
মধ্যেই সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয়। সত্তর হাজার মালাইকা এই সুরাটি 
নিয়ে হাযির হন এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। (তাবারানী ১২/২১৫) 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য 
যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন 
আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও 
যারা কাফির হয়েছে তারা অপর 
নিরূপণ করেছে। 


পরত ত ্র্ 
০ ০৮০5 ৮০৮৭ 
রি ঞ রি টে 4& পে 


২০৮৯৩ এ ৮ 


| পার পপ 


২। অথচ তিনি তোমাদের মাটি 
হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তোমাদের জীবনের জন্য একটি 
নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, 
এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট 
রয়েছে, কিন্ত এরপরেও তোমরা 
সন্দেহ করে থাক। 
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৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এঁ ৮৮77? “৫ 

এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের ০০৮০ ৩ 401 2৯ তা 
অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই | * টা 
তিনি জানেন, আর তোমরা যা] ১৮৮ (৮৩ ধা ৪০ 
কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে রর 


অবগত আছেন। গর্ব ধপে লে 
আল্লাহ তা“আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক 
এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার 


এখানে মহান আল্লাহ তার পবিভ্র সত্তার প্রশংসা করছেন যে, তিনিই তার 
বান্দাদের বসবাসের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনের 
আলোককে এবং রাতের অন্ধকারকে তীর বান্দাদের জন্য উপকারী বন্ত হিসাবে 


সৃষ্টি করেছেন। এখানে ১% শব্দটিকে এক বচন এবং ০৮০ শব্দটিকে বহুবচন 
রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা উৎকৃষ্ট জিনিসকে একবচন রূপেই ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । যেমন আন্মাহ তা“আলার উক্তি রয়েছে ঃ 
+৮%1 2 
52৮৭5 ০৬ এপ 
(যার ছায়া) ডানে ও বামে (সূরা নাহল, ১৬ £ ৪৮) এবং 
4৬ 
এ পর্ততত। 454817714৪৫ ২০ ॥ এ পারি | ৮ ২5 চা 2৫ ভি 
73 555 44011526 স$ ১৫৩ 0৮৪০০ ০৮/৮145 99 
আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে 
চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে 
তার পথ থেকে বিচ্ছিন করে দূরে সরিয়ে নিবে । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৫৩) 
আল্লাহ তাআলা বলেন ॥ 
১3১৩৮৪০12১2 0২1 ০ যদিও আল্লাহর কতক বান্দা কুফরীতে লিপ্ত 
হয়ে তার শরীক স্থাপন করেছে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক),তথাপি তিনি এ সবকিছু হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিভ্র। 


(0০017191715 


সুরা ৬ 8 আন'আম ৩৫ পারা ৭ 


৩৪৬ ৩2 ৮৩৯ ৬৭ 3৯ তিনি সেই প্রভু প্রভু যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে 
সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দারা সৃষ্টি করা 
হয়েছিল এবং মাটিই তার গোশত ও চামড়ার আকার ধারণ করেছিল । অতঃপর 
তারই মাধ্যমে মানবকে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, প্রথম 
১ বারা দুনিয়ার সময়কাল এবং ৬ 4 দারা মানুষের জীবন হতে মৃত্যু 
পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/২৫৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইবৃন আসলাম (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 
মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। 
(তাবারী ১১/২৫৬-২৫৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
১ ৬৪ ৮ এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনকাল এবং ৫:৯৮ ৬১০৫ এপি 
এর অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কাল। (তাবারী ১১/২৫৬) 
এটা যেন আল্লাহ তা“আলার নিমের উক্তি হতেই গ্রহণ করা হয়েছে £ 


০:৫0 9010 -85 রনি 


১০৮) 
৫ 0০) 
টিমকে রা ররারলাজ ৬ 
থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক 
পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নিদিষ্ট সময়কাল প্ররণের নিমিত তোমাদেরকে নিদ্রা 
থেকে জাগিয়ে থাকেন।' (সুরা আন'আম, ৬ £ ৬০) অর্থাৎ তোমরা সে সময় 
নিদ্রিত অবস্থায় থাক এবং সেটা হচ্ছে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার রূপ। তারপর 
তোমরা জেগে ওঠ, তখন যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে 
আস । আর তার ৪45৮ এই উক্তির অর্থ এই যে, এঁ সময়টা একমাত্র তিনি ছাড়া 


বিজি রি 


? ঝি এরর 5 5 ৩০৪ 06০5159] 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ৩৬ পারা ৭ 


এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ 


কথা বুঝেনা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৮৭) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার উক্তি 8 


না ঞ&ে পে হিপ লিজিপি ১8১ পে পাত রর. ০ লি ০ পলি 
6424 455 081 706558 ০৪ ০০1 ৪৪ 7৮৮ 90 2০০ ০৪৬৪৯৬এ 
তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর 


আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পকর্ঃ এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই 
নিকট । (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ৪ ৪২-৪৪) 

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ৮১৭1 ৪১) ০০3৮৮]। ৬১ 401 5১3 
১৯-৪৪ ০ 499 (4562 14 বি আকাপসমূহ ও পৃথিবীর আনা 
তিনিই, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন এবং গোপন কথা 
সম্পর্কেও তার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা যা কিছু করছ সেটাও তিনি সম্যক 
অবগত । আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহকেই মান্য করা হয় এবং তারই 
ইবাদাত করা হয়। আকাশে যেসব মালাক রয়েছে ও যমীনে যেসব মানুষ রয়েছে 
সবাই তাকে মা'বুদ বলে স্বীকার করছে। তাকে তারা 'আল্লাহ্‌" বলে ডাকছে। 
কিন্ত জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কাফির তারা তাকে ভয় করেনা । আন্মাহ 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন £ 


1০০৭ ৬1 ও এআ 
তিনিই মাবুদ নভোমন্ডলের, তিনিই মাবুদ ভূতলের । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ 
৮৪) এই উক্তিরও ভাবার্থ এটাই যে, আসমানে এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে 
সবকিছুরই তিনি মালিক ও আরাধ্য/আল্লাহ। এর উপর ভিত্তি করেই নির্দেশ দেয়া 
হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের গোপন কথাও জানেন এবং প্রকাশ্য কথাও জানেন। 


দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তোমাদের 
সমস্ত কথা জানেন এবং তোমরা যা কিছু কর সেই সংবাদ তিনি রাখেন। 


8। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে৷ ০» » |: * রি (০? .৫ 
এই যে, তাদের নিকট তাদের : 5 54৮ ০ ৮০ 4৪ 
রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে রদ 


সুরা ৬ 8 আন'আম 
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৩৭ পারা ৭ 


ফিরিয়ে নেয়। 


পা চে 


রর 


৫€। সুতরাং তাদের নিকট 
যখন সত্য বাণী এসেছে, 
ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে। 
অতএব অতি সত্রই তাদের 
নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ 
এসে পৌছবে, যে ব্যাপারে 
তারা ঠাট্রা-বিদ্রুপ করত। 


2 
(2 82 1904 520 ০ 
রর ৬ 
14465 হু পাত পু শি 


রণ শ্ারতর্ণ চাটি টির 
095)28 759 156 ত 


৬। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, 
আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, 
যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি- 
সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম 
যা তোমাদেরকে দিইনি, আর 
আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে 
প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং 
তাদের নিম্নভূমি হতে বর্ণাধারা 
প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার 
নি'আমাতের শোকর না করার 
ধ্বংস করেছি, এবং তাদের পর 
অন্য নতুন নতুন জাতি ও 
সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি। 


দহ রায়ান 
0 খে 205 শো ও 
২. ০ এ পুর্তার্প ১০৫৮ ছু 
3 7৫৪৩ 95 ০ ০ 
এ চে ৮০ ০৮ ॥ পা রঃ € 2৩৫ 
০৪৩ ০০১৯১ 0 ৩১০০১ 
2:১1 পা ন্ট টে ক র্ 
9345 ৮৫০ 21 ০ 

2 জর ০. লজ. 

প্রু ্ ঞ 292 ৪৫ 
05 659৮ ৫৩5 


রা নিট রি রে পা 
০১৮12 0০5 ৮৯১৯০ 
পা 


মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন £8 4 


(0০017191715 


সুরা ৬ £ আন'আম ৩৮ পারা ৭ 


যখনই তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত আসে অর্থাৎ কোন মুজিযা বা আল্লাহ 
তা'আলার একাত্মবাদের উপর কোন স্পষ্ট দলীল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার কোন নিদর্শন এসে পড়ে তখন তারা তা থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করেনা। আর যখন তাদের কাছে 
সত্য কথা এসে যায় তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করে । এর পরিণাম 
তারা সত্বরই জানতে পারবে । এটা তাদের জন্য কঠিন হুমকি স্বরূপ। কেননা 
তারা সত্যকে মিথ্যা জেনেছে। সুতরাং এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম 
তাদেরকে অবশ্যই ভূগতে হবে। আন্লাহ তাআলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন 


যে, ৩০৮১১ ৬ ১৩৩ ০১ ৩১ ৪ ৩০ এস শি 95 শা 


এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল, আর সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অধিক ছিল, 
তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি । এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ 
করা উচিত যে, এরূপ শাস্তি তাদের উপরও আসতে পারে। তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ৯: (৮১:৭১ তারা কি দেখেনি যে, 
আমি তাদের পূর্বে বহু কাওমকে ধ্বংস করেছি? অথচ তারা দুনিয়ায় বিরাট শক্তির 
অধিকারী ছিল! তাদের মত ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং শান-শওকত 
তোমরা লাভ করতে পারনি। আমি তাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করতাম । তাদেরকে আমি বাগ-বাগিচা, ঝরণা এবং নদ-নদী প্রদান করেছিলাম 
এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে টিল দিয়ে রাখা । অতঃপর তাদের 


পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং +৯০৩ ৩ 16039 


০১ 8 তাদের স্থলে অন্য কাওমকে এনে বসিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকেরা 
তাদের কর্মফলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়! তাদের পরবর্তী লোকেরাও কিন্তু 
তাদের মতই আমল করে, ফলে তাদের মত তারাও হালাক হয়ে যায়। অতএব, 
হে লোকসকল! তোমরাও ভয় কর, নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতই 
হবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাদের তুলনায় আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন 
কাজ নয়। তোমরা যে রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ তিনিতো তাদের রাসূল 
অপেক্ষা বেশি মর্যাদার অধিকারী । সুতরাং তোমরা যদি তার আনুগত্য স্বীকার না 
কর তাহলে তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। 


(0০017191715 


৩৯ 


+01215 62 নি 
4 2 ্ ঘাটি শনি 14৫৫ ১? 
&1 48 


2 
৬০ 40০ 0) তু 195 
৫৮ পারায় রায় 
তো ৮2 ৪ 45 9 
04 2 


নিশান নতি উঠি 
৩:৮০ এ 42 


82০ ৫ 
্ রর ৫ রি পনর রর টি 
1৯০ ০৯৫6 ০৬ এ 
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বিদ্রুপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন 7 £। রর ৯ 
করে ফেলেছিল। ০95০০ ৩০ 
0১275 


১১। তুমি বল 8 তোমরা ভূ- | «৫ ,০€7% ১ রি 
পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ কর, অতঃপর 14 ০31 এ 2৮5 0১1 
সত্যকে মিথ্যা) £০. এ ০ ০৮ 1547 
পরতিপন্নকারীদের পরিণাম কি | 442৮৮ ২১৮ ১৮ 15201 
হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ টা টি, 
সহকারে লক্ষ্য কর। ০9০৪০ 


দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে 
কাফিরদের স্বরূপ উম্মোচন 


এখানে আন্মাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরোধিতা, অহংকার এবং তর্ক- 
বিতর্কের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ৪ 


৫4৫ ১.৬ ০০৬১ এ এত ৬০৩ এ০ %$ যদি তোমাদের 
উপর আমি কাগজে লিখিত কোন কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, আর তোমরা তা 
হাত দ্বারা স্পর্শও করতে এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেও দেখতে পেতে 
তাহলে তখনও তোমরা এ কথাই বলতে যে, এটা সরাসরি যাদু । তাদের 


তরকপরিয় স্বভাবের চাহিদা এটাই যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
3] 8 2১4 28 160, বি ৮০ (০ 21 


০৮৯০০ (৩ 06০ 

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে 

আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা 

হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায় । (সুরা হিজর, ১৫ 8 ১৪-১৫) 
কিংবা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


৮০০০০০1৮555 গঞণা ও 2:5591 
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তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও বলবে ৪ এটাতো এক 
পুরীভূত মেঘ। (সূরা তুর, ৫২ ৪৪৪) 

1০ 45 56) 3% 199? অতঃপর তাদের 'আমাদের কাছে কোন 
মালাক/ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? এই উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেন যে, এরূপ হলেতো কাজের ফাইসালা হয়েই যেত। কেননা 1 % 
32 এ ৯ 5৭1 (০45 মালাককে দেখার পরেও তারা যাদুর কথাই 
বলত । কিন্তু তখন আর তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য অবকাশই দেয়া 
হতনা, বরং তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হত । সুতরাং ওটা তাদের 
জন্য মোটেই সুসংবাদ নয়। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

0:654191368 0885 খু এনা ৫ ৩ 

আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাধির হলে 

তারা অবকাশ পাবেনা । (সুরা হিজর, ১৫ ৪৮) 


০৮৮40555৬98 4 না 50 
যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ 
থাকবেনা । সুরা ফুরকান, ২৫ £ ২২) ইরশাদ হচ্ছে £ 
০১০৭: 22 0৩ ৮৫৭৩ ৮5১9 ১৬০ ৮০৩৪৭ ৬০৩ ১৬৪ 9 যদি আমি 
মানব রাসুলের সাথে কোন মালাককে প্রেরণও করতাম তাহলে সেও তাদের 
কাছে মানুষ রূপেই আসত যাতে তারা তার সাথে আলাপ করতে পারে বা তার 
থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে । আর যদি এরূপ হত তাহলে ব্যাপারটা 


তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত, যেমন তারা মানব রাসূলের ব্যাপারে 
সন্দেহ করছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


০ (পাছা তত ৩০৪ £ ৮5০. 4০ ৮০ ০০৫ 1 
4৪০৪ 0০০০ 0৯৮৭০ এছ এগ ০৮০) & অভ 2 ৭১ 

25057 

বল £ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি 
আকাশ হতে মালাইকাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা, 
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১৭ ৪ ৯৫) এটা আল্লাহর রাহমাত যে, যখন তিনি মাখলুকের কাছে কোন রাসূল 
প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করে থাকেন, যাতে 
একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে এবং সেই রাসূল থেকে উপকার লাভ করা 
এ লোকদের জন্য সহজ হয়৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


2৮ রা 2 এ৪] 


19: 85865 9৯০৩ লি ৬ ১] ০০%এা এ & 


7৮৪9 ০4925 26 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুথহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই 
মধ্য হতে রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদরশলাবলী পাঠ করে ও 
তাদেরকে পবিত্র করে । সুরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যাহহাক রেহঃ) বলেন 
যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত (৬ ৪ ৯) সম্পর্কে বলেছেন ৪ তাদের প্রতি 
যদি মালাইকাও পাঠানো হত তাহলে তাকেও মানুষের আকৃতিতেই পাঠানো হত। 
কারণ মালাইকার নূরের দীপ্তির প্রখরতার কারণে দুনিয়ার মানুষের পক্ষে 
তাদেরকে অবলোকন করা সম্ভব হতনা। নতুবা (মালাক পাঠালে) মালাকের 
ওজ্জবল্যের কারণে তার দিকে তারা তাকাতেও পারতনা এবং এর ফলে ব্যাপারটা 
তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত। (তাবারী ১১/২৬৮) আল্লাহ বলেন £ 


৫ ৫০2৮০ ডে 3৩৭ ৬৬ ০১০ ০৪৪০ এ? 
১১7৪০ আর হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেওতো এইরূপ 


উপহাসমূলক ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা তাদেরকে বিদ্রুপ ও উপহাস করেছিল 
বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল । এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলা হচ্ছে, যদি কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে তাহলে তুমি মোটেই গ্রাহ্য করনা । অতঃপর মুমিনদেরকে সাহায্য করার 
মাধ্যমে ভাল পরিণামের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে ৪ 

(5৫১ 25 ১৫ ০51১900০০১৫ ওঃ 1১/৮, 5$ তোমরা 
ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখ যে, অতীতে যারা তাদের নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিল তাদের বাসভূমি কিভাবে ধ্বংস হয়েছে! আজ তাদের বাড়ী ঘরের 
চিহুটুকু শুধু বাকী রয়েছে। এটা তাদের পার্থিব শাস্তি। অতঃপর পরকালে তাদের 
জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারা এরূপ শাস্তির কবলে পতিত হবে বটে, 
কিন্তু রাসূল ও মু'মিনদেরকে এঁ শান্তি থেকে রক্ষা করা হবে। 
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৪৩ 


১২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ 


আকাশমন্ডলী ও ধরাধামে ৮ 


অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তার 
মালিক কে? তুমি বল ঃ তা 
বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি 
তোমাদের সকলকে কিয়ামাত 
দিবসে অবশ্যই সমবেত 
করবেন যে দিন সম্পর্কে কোন 
সন্দেহই নেই; যারা নিজেরাই 
নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের 
মুখে ফেলেছে তারাই বিশ্বাস 
করেনা । 


পেগ 
4১ ০20 27250] 2% 011 
পা বির ৪ পা চেন পা বিট 5 


১৩। রাতের অন্ধকারে এবং 
দিনের আলোয় যা কিছু 
বসবাস করে ও বর্তমান 
রয়েছে তা সব কিছুই 
আল্লাহর। তিনি সব কিছুই 
শোনেন ও জানেন। 


১৪ । বল ঃ আমি কি আল্লাহকে 
বাদ দিয়ে অন্য কেহকেও 
আমার অভিভাবক রূপে গ্রহণ 
করব, যিনি হলেন আকাশ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিষৃক 
গ্রহণ করেননা। তুমি বল ঃ 
আমাকে এই আদেশই করা 
হয়েছে যে, আমি সকলের 


5 42 দানি নিলি ঢা 
রগ শিতিশি১ 27৬৯ ৯১ 
4:24 ৬ 
২১৯৮০ এ 
2৫৩ % রি পে পে 4 
০০) ত ০5২ ১০১৪ না 
তে 
& ৯ & 41755 ৫1, 
| ৫ | 7৯ ১ 
রর রা 2. 8 6 টান তা 
(5 1 4০1 ৮1 05 718 


৮০ 5%৮এা ১৮৪ 
রানা পাত 4 285 
03 ৮8 33 (৮2০3 9 


০৪ 4 রুহ ৬ 
051 ৩১১০ 01 ৯০ 2 
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০ 

আর তুমি মুশরিকদের মধ্যে ৫57 

শামিল হয়োনা । ০/৬] 05 
£ 2:72 পরত ৬ ঞ& 

পু 52503." 

মহাবিচারের দিনের শাস্তির পে ৮০12৩ রি 

ভয় করছি। এপ ৮74৮ ও 


১৬। সেদিন যার উপর হতে * পভ এল ৪ এ রা 

শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার 1৯94 4 ৮৯৮০ ০৮ 21 
প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্ধহ | 4, ৫ 2114, € 4৮ ০৯৫ 
করবেন, আর এটাই হচ্ছে 72) ৬০১১? ১৫৯৪ 4৪ 


প্রকাশ্য মহাসাফল্য। তা 
আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা 


জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী 
এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক এবং তিনি নিজের উপর দয়া ও অনুগ্বহকে 
নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
'আন্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পর লাউহে মাহফুষে লিখে দেন “আমার 
রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে ।, (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, 
মুসলিম ৪/২১০৭) ইরশাদ হচ্ছেঃ 

এ ০9 এ চঞ। % এ! ৫০৪ অবশ্যই তিনি কিয়ামাতের দিন 
তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। তিনি নির্ধারিত দিনে তার সকল বান্দাকে 
একত্রিত করবেন । মুমিনদের মনেতো এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু 
কাফিরদের এতে সন্দেহ রয়েছে। 

আল্লাহ তাআলা তার ইয্যাতের শপথ করে বলেন যে, তিনি তার বান্দা- 
বান্দীদেরকে এক জায়গায় সমবেত করবেন কিয়ামাত দিবসে । 
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(9৮৮ ০৪০ এ 

আখি তোমাদের জন্য নিদিষ্ট করেছি (নির্ধারিত দিন)। (সূরা ওয়াকি'আহ, 
৫৬ ৪ ৫০) তার মু'মিন বান্দাদের মনে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা 
এটা অস্বীকার করে কিংবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারা রয়েছে বিভ্রান্তিতে । 
বলা হচ্ছেঃ 

৮৪--০12১+০ 3৭4 যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে 
ফেলেছে, তারাই ঈমান আনেনা এবং পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখেনা । এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

909 921 ৬ ৩৪০ ও ও রাতে এবং দিবাভাগে যা কিছু বসবাস 
করে সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনায়, তীর ক্ষমতাধীন এবং ইচ্ছা্রীন রয়েছে। 
তিনি বান্দাদের সমস্ত কথাই শোনেন এবং তাদের সম্পর্কে সব কিছুই অবগত 
আছেন। তিনি তাদের অন্তরের কথা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল । 

অতঃপর তার যে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান একাত্মবাদ 
নত শরিয়া দাস রমা হিযেছে রে ভিন অনার ররর 

০১৭3 ০2. ০৮৬ ) সা 4] ০১৯ 08 তুমি লোকদেরকে 

সিরাতে মুসতাকীমের দিকে আহ্বান কর এবং তাদেরকে বলে দাও £ আমি কি 


আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকে নিজের 
পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করব? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন £ 


০সঞঞরা ট 45102267280 
বল ? হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত 
করতে বলছ? (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৬৪) ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন আকাশ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিনা নমুনায় নভোমগ্ুল ও ভূ-মগ্ুলকে সৃষ্টি করেছেন, 
সুতরাং আমি এইরূপ মা'বুদকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কিরূপে ইবাদাত করতে 
পারি? তিনি সকলকে খাওয়ান, তিনি নিজে খাননা, তিনি বান্দার মুখাপেক্ষী নন। 
যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


22৩০ ধর টি, ৩৪ 1 «114 21৫ পে 


(0০017191715 


সুরা ৬ ৪ আন“আম ৪৬ পারা ৭ 


আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত 
করবে। (সুরা যারিয়াত, ৫১ 8 ৫৬) কেহ কেহ লা-য্যুত্আমু' শব্দটিকে লা- 
য়্যাআম্ব' পড়েছেন, অর্থাৎ তিনি সবাইকে খাদ্য প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিজে 
কিছুই খাননা। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন £ কুবা 
এলাকার একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দাওয়াত করেন। তার সাথে আমরাও গমন করি । খাওয়া শেষে তিনি বললেন ঃ 

সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি খাওয়ান অথচ নিজে খাননা, 
তিনি আমাদের প্রতি অনুগহ করেন, আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেন, 
আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদের নগ্ন দেহে কাপড় পরান এবং 
সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেন। সুতরাং আমরা সেই আল্লাহকে ছাড়তে 
পারিনা, তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারিনা এবং আমরা তার থেকে অমুখাপেক্ষীও 
থাকতে পারিনা । তিনি আমাদেরকে পথন্রষ্টতা থেকে বাচিয়েছেন, আমাদের অন্ত 
রের কালিমা দূর করেছেন এবং সমস্ত মাখলুকের উপর আমাদের মর্যাদা দান 
করেছেন ।” নোসাঈ ৬/৮২) ইরশাদ হচ্ছে 8 

2:20399৪ ১0৮2 5$ হে নাবী! তুমি বল, আমাকে এই 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্ব প্রথম মুসলিম হই এবং শির্ক না করি। 
আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে ভীষণ দিনের কঠিন শাস্তির আমার 
ভয় রয়েছে । কিয়ামাতের দিন যার উপর থেকে আল্লাহর শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, 
তার প্রতি ওটা তার অনুগ্হই বটে, আর ওটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা । যেমন এক 
জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

56 38 শা এ৯স$১ টিন 

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিষ্বক্ত হয় এবং জান্নাতে এরবিষ্ট হয় - ফলতঃ 
নিশ্চয়ই সে সফলকাম । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৮৫) আর সফলতা হচ্ছে 
উপকার লাভ করা এবং ক্ষতি হতে বেঁচে থাকা। 


১৭। আল্লাহ যদি কারও ক্ষতি ৬ পু ও 1০০০7 512 ৭৬ 
সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া তি 
বন ?৯ খু! ৩৪০৬ সঃ 
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কল্যাণ করেন, তাহলে আল্লাহ 
সেটাও করতে পারেন, (কেননা) 
তিনি সমস্ত কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। 


114 ৮০42 রর র ভি: পাজি *১|2 
০4০ 26১24 ৬1০০ 913 
৮ ক 


১৮। তিনিই তার বান্দাদের উপর 
একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, 
তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে 
ওয়াকিফহাল। 


১৯। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর 
৪ কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি গণ্য? 
তুমি বলে দাও £ আমার ও 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন 
সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার 
নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো 
এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে 
তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক 
করি। বাস্তবিকই তোমরা কি এই 
সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর 
সাথে অন্য কোন মা'বৃদ রয়েছে? 
তুমি বল £ আমি এই সাক্ষ্য দিতে 
পারিনা। তুমি ঘোষণা কর ঃ 
তিনিই একমাত্র ইলাহ, আর 
তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, 
আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক 
নেই। 


২০। যাদেরকে আমি কিতাব দান 
করেছি, তারা রাসূলকে এমনভাবে 


গিরি ০ 4 পা পে রঃ 
০4559165515 0 তা 
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২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি] ).2 « »3৫ ০৮5 

মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা 531 ৯৪ -৮৮ ০৩ ০1 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা , প্রত ₹% 2.০ পরত 4 
প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় ১ 5 655 41 ৬ 
যালিম আর কে হতে পারে? ,০॥ 4 উর 55 
এরূপ যালিম লোক কক্ষণই : ০47 3 ০4১] 75540 
সাফল্য লাভ করতে পারবেনা । 


আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, 
তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক 
এখানে আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি লাভ ও ক্ষতির মালিক। 
তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তার 
নির্দেশকে না কেহ পিছনে সরাতে পারে, না তার মীমাংসাকে কেহ বাধা প্রদান 


94৬ ৮৪৪ 4$ ৬ 9 ০০০৭ যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন 
তাহলে সেটা কেহ চালু করতে পারেনা । পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে 
চালু করেন তাহলে তা'ও কেহ থামাতে পারেনা । যেমন তিনি বলেন £ 

4৬ 
55496৬০৩4৩০ ৯৪০৪ ০৭৫ দে এ 


চে ৪1 
০9১ 002 ১৭ 
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আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুথহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে 
পারেনা এবং তিনি কিছু নিরদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উক্ঘৃক্তকারী 
নেই। (সুরা ফাতির, ৩৫ 8 ২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ৪ 
ক] 0১ ৬৪ 33 ভিজ এ এ এ) তুর এ ৩6 3 20 

| 015 

হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেহ রোধ করার নেই, আর তুমি যা দিতে 
না চাও তা কেহ দিতে পারেনা এবং কারও ধন-সম্পদ কিংবা মর্যাদা তাকে 
তোমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারেনা । (ফাতহুল বারী ২/৩৭৯) এ জন্যই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

০১৩৮ 3 ১1 55 তিনি সেই আল্লাহ যার জন্য মানুষের মাথা নুয়ে 
পড়েছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর জয়যুক্ত, তার শ্রেষ্ঠতৃ ও উচ্চ মর্যাদার 
সামনে সব কিছুই নতি স্বীকার করেছে। তার সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ । 
তিনি বস্তুসমূহের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তার 
কাছে মূল্যহীন, তারা তীর সীমাহীন ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার 
কোন শক্তি রাখেনা । তিনি কিছু প্রদান করলে ওর প্রাপককেই প্রদান করে থাকেন 
এবং কিছু বন্ধ রাখলে যে প্রাপক নয় তার থেকেই তা বন্ধ রাখেন। তিনি বলেন ৪ 


১১৫০ ঠা ৯৯ ৬08 হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, 
কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য? 


০৫ 


7 এক ১৮৫5 401 ০৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে রকে উত্তরে বলে দাও, 
আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার 
নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করি এবং তাকেও ভয় দেখাই যার নিকট এই কুরআনের বাণী 
পৌছবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


45১2 5 ৮5 খাঁ ০98৩5 
যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে তার প্রতিশচ্ত স্থান । 
(সুরা হুদ, ১১ $ ১৭) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


(0০017191715 


সুরা ৬ ৫ আন'আম ৫০ পারা ৭ 


“আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, ইসলামের দা“ওয়াত 
সে এমনভাবে দিবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দিয়েছিলেন এবং এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় প্রদর্শন করেছিলেন । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


১49২ 03 এ০সা ধলা এ]। 6 ০55444 ৮ ওিহে মুশরিকরা! 
তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদ রয়েছে? তুমি বলে 
দাও, এরূপ সাক্ষ্য আমি দিতে পারিনা । যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ 


চা 


৫ এ 9৬ ১০ ৩৫, 
তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা । (সুরা 
আন'“আম, ৬ £ ১৫০) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 
১০৩৪ ০০ গত ভ9 ১3 80 % এ ৩৪ হে নাবী! তুমি 
ঘোষণা করে দাও যে, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত 
রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই। 


আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সোঃ) তেমনভাবে চিনে 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই 
কুরআনকে এমন উত্তম রূপে জানে যেমন উত্তম রূপে তারা নিজেদের সন্ত 
1নদেরকে জানে । কেননা তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের সংবাদ রয়েছে। 
তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ লাভের সুসং 
দিয়েছেন এবং তার গুণাবলী, তার দেশ, তার হিজরাত, তার উম্মাতের গুণাবলী 
ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এ জন্যই এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন £ 

১৯০৮ 3 ৮৪ ৮ 1৬ (84 যারা নিজেদেরকে ধবংসের মুখে 
ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবেনা । অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, 
নাবীগণ তার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তার নাবুওয়াত ও 
আবিভার্বের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন । বলা হচ্ছে ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৬ 8 আন'আম 


4৮৮ জী (৬ 40। ৬৩ 5০2 ০০ ও 


৫১ 


পারা ৭ 


০9 যে ব্যক্তি 


আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ তার চেয়ে বড় 
যালিম আর কেহই হতে পারেনা । এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ 


১৯৪৬। ০4 3 এ! এরূপ আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপকারী এবং 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা । 


২২। সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য 
যেদিন আমি সকলকে একত্রিত 
করব, অতঃপর যারা আমার সাথে 
বলব £ যাদেরকে তোমরা মা'বুদ 
বলে ধারণা করতে তারা এখন 
কোথায়? 


২৩। তখন তাদের এ কথা বলা 
ব্যতীত আর কোন কথা বলার 
থাকবেনা, তারা বলবে ৪ আল্লাহর 
শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা 
মুশরিক ছিলামনা । 


পি ০৪ প৯/৬৫ টঠ ৩ 
রা 134%০ ০৯ 0১56 
০ ১. 

» ৫১৫ ১৯) হি 
পু 442৫ 

০৯৮) 

৮৩ 4 ৫ রর 
(৫০15 পাঠ 196 ০ 
পা চনে 

0573 


২৪। লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের 
সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! 
তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা 
মা'বুদ মনোনীত করেছিল তারা 
সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। 


সুরা ৬ 8 আন“আম 


(0০017191715 


৫২ পারা ৭ 


২৫। তাদের মধ্যে এমন লোকও 
রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে 
কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে 
থাকে, অথচ গ্রহণ করেনা। 
তোমার কথা যাতে তারা ভাল 
রূপে বুঝতে না পারে সেজন্য 
আমি তাদের অন্তরের উপর 
আবরণ রেখে দিয়েছি এবং 
তাদের কর্ণে কঠিন ভার 
(বৈধিরতা) অর্পন করেছি। তারা 
যদি সমস্ত নিদর্শনও অবলোকন 
এমনকি যখন তারা তোমার কাছে 
আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন 
কাফির লোকেরা সেব কথা 
শোনার পর) বলে ঃ এটা প্রাচীন 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। 


পল) এ পারত রর ্ঠ 

৬ টা 2522 ৪৯ 

০০] ৮৮৮০৯ ০ পির্ি9 তা 

কু ্ | চু রি 11৫ পল রা রর 

লট ত০ এও 
2০ কে 


59 ৮797 ডে ১৫85৫ 0 


পদ ১০1 পর) & উক্ত লে ডি 
টি 2212 ০ 182 919 


০ এরি ॥ ১ 4০ টিয়ার, 4& 

£৯| 922 “ ১91 রি 
& পর্দ ড। 7৫ ৩5 14৫০ 
০1 117৯ 01125 


২৬। তারা নিজেরাতো তা থেকে 
বিরত থাকে, অধিকন্ত 
লোকদেরকেও তারা তা থেকে 
বিরত রাখতে চায়; বস্ততঃ তারা 
ধ্বংস করছে শুধুমাত্র 
রকেই অথচ তারা অনুভব 
করছেনা । 


হা পা ভি পারত ডো রি শ্‌ 
০৫ ৮৯৪ 
৬ 
চা পারছ পা 
01) 4৮ ২23০3 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ৫৩ পারা ৭ 


জবাবদিহি করতে হবে 
এখানে আল্লাহ তা*আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, 9 


44 


০ ৮৯০৮ আমি যখন কিয়ামাতের দিন তাদেরকে একত্র করব তখন 
তাদেরকে এসব মূর্তি/প্রতিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করব আল্লাহকে ছেড়ে তারা 
যেগুলোর উপাসনা করত । তিনি বলবেন ৪ 

১১৯ 5 0001 ৮8 ৩ আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমরা 
যেসব মূর্তিকে শরীক করতে সেগুলো আজ কোথায়? অন্যত্র বলা হয়েছে £ 

882 2 2৬. ৮০৩3৯ / ০৯০ 

২১৯১৮০০০0৮1 56০5 ০ম ৭১5০ ০৯৩ চে 
আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৬২) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

05 (ও 4) 409 19 ০91 289 ৩৪৫ ৫ তাদের ওযর- 
আপত্তি ও দলীল শুধুমাত্র এতটুকুই হবে যে, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! 
আমরা মুশরিক ছিলামনা । (তাবারী ১১/২৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা এ 
লোকদের সম্পর্কে বলছেন £ 

১5 1915 2 ৮৪৪ ০:০0 ৫০ ৩1904 ০25 21 লক্ষ্য 
কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা 


মাবুদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে । একই ধরণের বর্ণনা 
লক্ষ্য করা যায় আর একটি আয়াতে ৪ 


রী তা টা এ পে তে ১/ ০ ।৩ সর 28৮4 £ 
191০ 15105 রদ 
০১৮০৩া 8 এ (503০৮1530৩9: 
এরপর তাদেরকে বলা হবে £ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে 
আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে £ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, 


(0০017191715 


সুরা ৬ 8 আন“আম ৫৪ পারা ৭ 


বন্ভতঃ পুর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি । এভাবে আল্লাহ কাফিরদের 
বিভ্রান্ত করেন। (সূরা গাফির, ৪০ £ ৭৩-৭৪) 


হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা 
ইরশাদ হচ্ছে, ৩ ধর্ভা ৮৪5১ ৩ ৬৪) ৩০ রি £ ৩ ৮৪৮ 


1০ থু 1 ৫ 199 ৩13 18? ৬5 ৩9 2১৫ 9622 তাদের মধ্যে 
চিরে পাত লা ভাটিতিবাজি 
সঃ) কথা (কুরআন তিলাওয়াত) শোনে থাকে । তাদের দুক্কর্মের জন্য আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


2০২ 31 255 4 ৬৪৩ এও 4৫১৫ তথা 05 
024 426 ০ % 33 


করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা । সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৭১) 
অতঃপর আল্লাহ বলেন ৪ 


৬1১০ 3 ঘা 4519 ৩13 তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদীও 


অবলোকন করে তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। তারা অহী শোনানোর জন্য এসে 
থাকে, কিন্ত এই শোনায় তাদের কোনই উপকার হয়না । কারণ তাদের উপলব্ধি 
করার ও বিচার-বুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর এক 
জায়গায় বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত সেই চতুস্পদ জন্তর ন্যায় যে তার রাখালের শব্দ 
ও ডাক শোনে বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝেনা । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, 
তারা দলীল প্রমাণাদী অবলোকন করে থাকে বটে, কিন্তু তাদের না আছে কোন 
বিবেক বুদ্ধি এবং না তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে থাকে, সুতরাং তারা 
ঈমান আনবে কিরপে? এরপর আন্মাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্নামকে সম্বোধন করে বলেন ৪ 


১৫*০৭155 ৮5 481728 
আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে 
তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন । (সুরা আনফাল, ৮ £ 
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২৩) আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং 
বাতিল ও অযৌক্তিক কথা পেশ করে সত্যকে লোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে। 
তারা বলেঃ 

59 2৮০৭ মু! 5১! 13/ 05 ০ হে মুহাম্মাদ! যেসব কথা 
আপনি অহীর নাম দিয়ে পেশ করছেন ওগুলিতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া 
আর কিছুই নয়। তারা জনগণকে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
দা'ওয়াতকে কবুল না করতে, তাকে বিশ্বাস না করতে বলে এবং কুরআনের 
আদেশ মেনে চলতে অন্যকে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও দূরে সরে 
থাকে। 

এভাবে তারা যেন দু'টি খারাপ কাজ করে থাকে । তা হল এই যে, তারা না 
নিজেরা উপকৃত হয়, না অন্যদেরকে উপকার লাভ করতে দেয়। আলী ইব্‌ন 


আবী তালহা (রহঃ) ইবৃন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ১5৫4 ৮৯০ 
4: আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ তারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে আসতে বাধা দিত। (তোবারী ১১/৩১১) মুহাম্মাদ ইব্নুল 
হানাফিইয়া (রহঃ) বলেন ৪ কুরাইশদের কাফির নেতারা লোকদেরকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা প্রতিহত করত এবং 
নিরুৎসাহিত করত । (তাবারী ১১/৩১১) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী 
১১/৩১২) এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 

১৮24 ৩ ৯৫ মু ১৮$ 513 তারা নির্বৃদ্ধিতা বশতঃ 
নিজেদেরকে ধ্বংসের র মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝেনা যে, 
তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনছে। 


২৭। তুমি যদি তাদের সেই সময়ের 1925; চো তিাতিও $ 
অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন 
তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দীড় 1661. 908 941 তি 
করানো হবে। তখন তারা বলবে ৪ 
হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি ৮4৫ ০3৫৫ ও? 4 
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পারা ৭ 


নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা 
এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! 


রি হু ৮ রর রর রা পারছি পা 
0৮৮11 95 ০৯৩9 08 


২৮। যে সত্য তারা পূর্বে গোপন 
করেছিল তা তখন তাদের নিকট 
সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, 
আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক 
তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ 
করা হয়েছিল তারা তা*ই করবে, 


196০ ১145005- 
4৪ 

সিনে ারি যেত 

$১)%5 রো ০৯২: 
০ রাকা রা 


চে 


নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী । টি 
২৯। তারা বলে £ এই পার্থিব অ। এ »। 144, 

জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর । 3] (5৯ ০ 95 "1৭ 
কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে : ,,৮ 4 4 
পুনরুথিত করা হবেনা । ৩৮ ৮6 4০) ৮০৬৩৯ 
জি 867 ১] (5 হাত পা" 


রবের সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে, 
তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস 
করবেন £ এটা (কিয়ামাত) কি সত্য হু 
নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যা, 
আমরা আমাদের রবের (আল্লাহর) 
শপথ করে বলছি! এটা বাস্তব ও সত্য 
বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন £ 


125 ০-া 0 2০০ 
1 11159 ্ঃ 
3 ৫/এএা 15554$ 08 
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তাহলে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও রে 
অমান্য করার ফল স্বরূপ শাস্তির স্বাদ ০১১৪০ 7০৩ 
গ্রহণ কর। 
কোন কাজে আসবেনা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, 


লোহার আংটা ও শিকল দেখতে পাবে এবং ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করবে । 
তখন আফসোস করে বলবে ঃ 

০০০৮০ ০০ ০০৪3 এ) ৩৪ ০৫ 3 ১০ ৪ ৪ হায়! পুনরায় 
এবং আমাদের রবের আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করতামনা । বরং এগুলির উপর 
ঈমান আনতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ না, না, বরং কথা এই 
যে, কুফ্র, অবিশ্বাস ও বিরোধিতার যে ব্যাপারগুলো তারা অন্তরে গোপন 
রেখেছিল সেগুলো আজ প্রকাশ হয়ে গেল। যদিও দুনিয়া বা আখিরাতে তারা তা 
অস্বীকার করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০86 7501 .95 024 ৩ 6 ৫০403 199 ওটি! তি ৩৪০ 
35213 ৩ ৮৪ ০০০০ ৮৫০6 এ৪182 তাদের যুক্তি শুধুমাত্র 
এটাই যে, তারা বলে, আমরা মুশরিক ছিলামনা | লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ মিথ্যা 
কথা বানিয়ে নিয়েছে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তারা যে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা জানা সত্তেও তার উপর ঈমান 
আনেনি সেটা কিয়ামাতের দিন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন তারা 


আফসোস করতে থাকবে । দুনিয়ায় কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি । যেমন মুসা (আঃ) 
ফির“আউনকে বলেছিলেন £ 


টিন ০৫ টি প্লে 9১85 :55-- এত 
%021০৮৭5৯০%-না ৬০ খু গুজিত 09646 এ 
তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও 


পৃথিবীর রাববই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০২) 
আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলাও ফির“আউন ও তার কাওম সম্পর্কে বলেন ঃ 
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রা ৮৫ & এ প্রন পষ্পণ ৮৫ রণ ৭4৮৮ 
1955৮491440 কও? ০1১45 

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদরশর্নগুলি পত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর 
এগুলিকে সত্য বলে এহণ করেছিল । (সুরা নামল, ২৭ £ ১৪) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ 

০ ০০ ১৪০199৩৮154 4 তারা যা গোপন করত এখন তা 
প্রকাশ পেয়েছে" এর ভাবার্থ এই যে, তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে তা 
যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে তা নয়। বরং কিয়ামাতের দিনের 
শাস্তি দেখে ভীত-সন্ত্স্ত হয়েই তারা এ কথা বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলে 
সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ। 

১৯১৫৫ ৮9 26158 19১4 15১) 9 আর যদি তাদেরকে 
পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোও হয় তাহলে আবারও তারা কুফরী করতেই থাকবে । 
তারা যে বলছে, 'আমরা আর অবিশ্বাস করবনা, বরং ঈমানদার হয়ে যাব' এ সব 
মিথ্যা কথা । তারা বলে £ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন 
জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুখিতও করা হবেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলেন ৪ হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে 
দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা 
(অর্থাৎ কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যা, আপনার শপথ! এটা 
সত্য ৷ তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে- তাহলে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, 
এটা কি যাদু? তোমাদেরকে কি অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়নি? 


8758 19:54 ৯ ০৪ ০$ তা 
পা ৩৯964 ০৩ 
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করবো ভান রেকা তারারা তি (92) 85 
বহন করেছে তা কতই না| “4, ॥,(+ “শা” খাটি ২4 
নয র বোঝা! 52080 25৮ এ ০৯৫৮ 
৩২। এই পার্থিব জীবন খেল- | ও 4 8,427 
তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ; + 
ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, 56 £» ধাঁ এ াপরুলি নর 
যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, |” 2৮ 
পরকালের জীবনই হবে রাত রানার 
তাদের জন্য উৎকৃষ্টতর। ১92০০ ১ 05569) 
তোমরা কি চিন্তা ভাবনা 
করবেনা? 


এখানে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের 
সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া ও তাদের নৈরাশ্য সম্পর্কে বর্ণনা 
দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ 

915 6 এ৫ ৩০ 5156 মম আন পন 2! ৬ যখন 
কিয়ামাত হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা তাদের খারাপ আমলের জন্য কতই না 
লজ্জিত হবে! তারা বলবে ৪ হায়! আমরা যদি সত্যের বিরোধিতা না করতাম 
তাহলে কতই না ভাল হত! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

১9১9 ০ ৪০ ৮৯১১৪৮ এ ৮৯0) ০১৬০ শি) তারা তাদের 
পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে এবং যে বোঝা তারা বহন করবে 
সেটা কতই না জঘন্য বোঝা! 

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখনই কোন পাপী ব্যক্তিকে কাবরে প্রবেশ করানো 
হয় তখনই এক অত্যন্ত জঘন্য প্রতিকৃতি তার কাছে এসে থাকে। এ প্রতিকৃতি 
অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের এবং ওর পরনের কাপড় খুবই ময়লাুক্ত। তার থেকে জঘন্য 
দুর্গন্ধ বের হতে থাকে । সে এ ব্যক্তির কাবরে অবস্থান করতে থাকে । সে তাকে 
দেখে বলে, “তোমার চেহারা কতই না জঘন্য | সে তখন বলে, “আমি তোমার 
জঘন্য কাজেরই প্রতিকৃতি। সে তখন বলবে, তোমার থেকে কি বিশ্রী গন্ধ বের 
হচ্ছে! বলা হবে ঃ তোমার কাজগুলো ছিল এ রকমই দুর্ঘন্ধময় ।' পাপী কাফির 
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বলবে, তোমার পোশাক কি বিশ্রী নোংরা। তখন সে বলবে, তোমার (দুনিয়ার) 
আমলতো ছিল আরও নোংরা । সে বলবে ৪ “তুমি কে?' সেই প্রতিকৃতি উত্তরে 
বলবে £ “আমি তোমারই আমল ।" অতঃপর সে কিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে তার 
কাবরেই অবস্থান করবে । কিয়ামাতের দিন সে তাকে বলবে ৪ “দুনিয়ায় আমি 
তোমাকে কাম ও উপভোগের আকারে বহন করে এসেছি । আজ তুমিই আমাকে 
বহন করবে ।' অতঃপর তার আমলের প্রতিকৃতি তার পিঠের উপর সাওয়ার হয়ে 
তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে । (তাবারী ১১/৩২৮) ইরশাদ হচ্ছে 8 

৪) অশ্ব খু! 201 2০ ১ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ- 


প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালই হচ্ছে 
মঙ্গলময় । 


৩৩। তাদের কথাবার্তায় তোমার নি [2 4 
যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি ১৯ এ 1০ ৩৪ 

খুব ভালভাবেই জানি, তারা [৫ , ওঃ 
শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন: 3 7] 055 এ 
করছেনা, বরং এই পাপিষ্ঠ 7:54 ৫ 


যালিমরা আল্লাহর 1 0১4৮৮] 05545 -305%:০৩3 
আয়াতসমূহকেও অস্বীকার ও টানা রোযা 
অমান্য করছে। ০9৭০0578 


৩৪। তোমার পূর্বে বহু নাবী ও » 14 % ₹ ০৯৬ ৮০4, 
রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, | ০/-১ ০45৬ 4১215 "৫ 
পর তারা এই মিথ্যা 38:85 এল এ ৮৬ বু 1০2 
প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত (15:55 (4 (4 12/79 5৪ 
নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অস্রান ₹ টাটা 
বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না] 22৫ ৮৫1 ০৪০ 19১9 
তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে ্ ৫ 
লৌহেছে। আল্লাহর অঙ্কে এ ৮০4 045: 
পরিবর্তন করার কেহ নেই। এ 
তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন 11212 . এ 4৮ ৪৫ 
পানা চি জি সাদ ৬888 দিছি ২৪৫ 
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কাহিনীতো পৌছে গেছে। তে] 


৩৫। আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও 
ছা 

হয়ে পড়ে তাহলে ক্ষমতা ৷ % ০.4 7:80 ০ 
থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ পথ ; 01 ০০০1 ০1১ 7০1] 
অনুসন্ধান কর অথবা আকাশে: £ : রে রী 
সিঁড়ি লাগিয়ে দাও; অতঃপর 91 ০১] & 05 রে 
এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে [25১ 5৮৮2]| & ৮ 
তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর 
সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি এট 22 চা) 2৬ 
অবুঝদের মত হয়োনা। 


৬4০০ 9৫ ০8 91 শা5 


পা রত 


6 ৬এঠা এ নল 


৩৬। যারা শুনে তারাই সত্যের |, :% টাক়াযা 
ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ: 01 ই ৮৯91 তা 
মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, যারা রহিত 
অতঃপর তারা তীরই কাছে 10০ ১৯1 ০১৯০২ 
প্রত্যাবর্তিত হবে । 


কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় 
আল্লাহর সান্তনা প্রদান 
লোকেরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে 
এবং তার বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে সে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তাকে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ 
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399 ৬৭ ৬৬১ 4 ৮১ 3 হে নাবী! তাদের তোমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা এবং এর ফলে তোমার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার 
অজানা নয়। যেমন তিনি বলেন £ 


চিনি 
অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা ॥ (সুরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 
2 ৪৭.:4.:৮৮ ০) ০ঙর্ছ 1552115 
তি 15 খু এ. ৫৯৫ এ 
তারা মমিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকন্ে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে 
(সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ৩) অন্য স্থানে রয়েছে £ 


প্র পরীর ৫ 2424 যি 4৮5 তক 48 শপ পরত 
২০1 ০৮এ৯০৬। 14447 [৯5$৫-৭ 01 ৯১১1০ ০৮ ৬৪) 2৮) 1119 


তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি 
দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ৬) ইরশাদ হচ্ছে 8 

১১১০০ ৭1 ০৬ ০৭৬ 549 58444 3 ৮8 নিশ্চয়ই তারা 
তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই যালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই 
অস্বীকার করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমার উপর মিথ্যা বলার অপবাদ 
দিচ্ছেনা, বরং প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারী লোকেরা সত্যের বিরোধিতা করে 
আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ আবু জাহল, 
আবু সুফিয়ান সাখর ইব্‌ন হারব এবং আখনাস ইব্‌ন সুরাইখ রাতে গোপনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাত শোনার জন্য আগমন করে। 
কিন্ত তারা একে অপরের খবর জানতনা । তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে 
থাকে । সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন 
করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে । তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করে 8 “কি উদ্দেশে এসেছিলে?' তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশের 
কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে 
আসবেনা । কেননা হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের যুবকরাও 
আসতে শুরু করবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে । দ্বিতীয় রাতে 
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প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু'জনতো আসবেনা । সুতরাং কুরআন কারীম 
শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরার পথে 
পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে 
এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই আসে 
এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে । এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় 
যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবেনা । দিনের বেলা আখনাস ইব্‌ন শুরাইক 
আবু সুফইয়ান সাখর ইব্‌ৃন হারবের কাছে গমন করে এবং বলে $ “হে আবু 
হানযালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যে কুরআন 
শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?' উত্তরে আবু সুফইয়ান বললেন £ “হে 
আবু সা'লাবা! আল্লাহর শপথ! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই 
পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি । আবার এমন কিছুও শুনেছি 
যা আমি জানিওনা এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি ।” তখন আখনাস বলল ৪ 
“আল্লাহর শপথ! আমার অবস্থাও তন্রপ।” এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে 
এসে আবু জাহলের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছ সে 
সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবু জাহল বলল, “গৌরব লাভের ব্যাপারে 
আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করতে রয়েছি। তারা দা“ওয়াত করলে 
আমরাও দাওয়াত করি । তারা দান খাইরাত করলে আমরাও করি। যখন তাদের 
সাথে আমরা হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছি, এমন সময় তারা দাবী 
করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নাবী রয়েছেন এবং তার কাছে আকাশ থেকে 
অহী আসে, আমরাতো এ কথার উত্তরে নতুন কিছু বলতে পারছিনা । সুতরাং 
আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও ওর উপর ঈমান আনবনা এবং তার নাবুওয়াতের 
উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবনা ।” আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়। 
(ইব্‌ন হিশাম ১/৩৩৭) ইব্‌ন হিশাম (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার ক্রমধারা থেকে 
এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ বর্ণনাটি সঠিক নয় । 

5০ ঈর্জ ... 65) উঠ 55 এই আয়াতে নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দেয়া হয়েছে এবং তাকে সাহায্য করার ওয়াদা 
করা হয়েছে যেমনভাবে তার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও সাহায্য করা হয়েছিল। শেষ 
পর্যন্ত কাওমের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাদের কষ্ট পৌছানোর পরে তাদের সাথে 
ওয়াদা করা হয়েছিল যে, পরিণাম তাদেরই ভাল হবে। এমন কি দুনিয়ায়ও 
তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছিল। আর পরকালের সাহায্যতো 
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অবধারিত রয়েছেই । এই জন্যই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন 
নেই এবং সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পুরা করা হবে। যেমন 
তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ 


০4০৮ 6৯020188 ০ এ 


আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। 
(সুরা সাফফাত, ৩৭ $ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন $ 


4৮০ ৮৯ ০] 85 017 ০1022 

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব । 

আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ £ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

১০০১৭] ৮ ০০ ৫৯৬ ১৫2 হে নাবী! অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলদের 
খবর এসেছে। তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের উপর রাসূলদেরকে 
জয়যুক্ত করা হয়েছিল, আর তাদের জীবনীতে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ৮৬৮০৮ 2 75 ০৬ ১19 তাদেরকে এড়িয়ে 
চলা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তুমি এর কোন প্রতিকার করতে 
পারবে কি? ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ তৈরি কর এবং সেখান থেকে তাদের জন্য আল্লাহর 
নির্দেশাবলী বের করে নিয়ে এসো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠে যাও 
এবং সেখানে কোন নিদর্শন অনুসন্ধান কর, আর তা তাদের কাছে পেশ কর। 
(তাবারী ১১/৩৩৮) 

০৪৯৬০। ০ (9৪ ১১ এক এ ৮৪ এ] গ 29 এরূপ 
করলেও তারা ঈমান আনবেনা । চাইলে আল্লাহ তাদের সকলকে ঈমানের উপর 
একত্রিত করতেন । সুতরাং হে নাবী! কথা বুঝার চেষ্টা কর। অযথা দুঃখ করনা 
এবং মূর্খদের মত হয়োনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


০৪০৫ কথ ২৬০৩০০৩১ 
পা ১০ ৫ ৯৯) দল 7778458 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত লোকই যেন ঈমান আনে এবং হিদায়াতের 
অনুসারী হয়ে যায় এই চেষ্টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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করেছিলেন । তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জানিয়ে দিলেন যে, যার ভাগ্যে 
পূর্বেই ঈমান লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র সেই ঈমান আনবে । (তোবারী ১১/৩৪০) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১৮ 04 শপ 5 যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে তারাই সত্যের 
ডাকে সাড়া দিবে এবং সত্য অনুধাবন করবে। 

২৩৯৮৪৩৩া এ০ 01৩৮9 ৫০ ০৪ ০০১০ 

যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে 
65577 ৩৬ ৪ ৭০) 

১৯ পো ৬1) আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে 
উঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে তারই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৬৮০ ছারা 
কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাদের অন্তর মৃত। এ জন্য 


জীবিতাবস্থায়ই তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেহের মরে যাওয়ার 
সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা । 


৩৭। তারা বলে ৪ রবের পক্ষ 21: 421০ 0% সু চে ৬ 
হতে তার প্রতি কোন নিদর্শন 
কেন অবতীর্ণ করা হলনা? রা ঠা | .4৭. 
তুমি বলে দাও £ নিদর্শন উ “9 ০ 
অবতীর্ণ করায় আল্লাহ 516 201 ৬ ১৮৮4 ] ০ 


৩ 


নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, £ ৮ ০ 
কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা যা যার 
জ্ঞাত নয়। ১৯৩ ১ ৮৯/-7 


৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী যা _ . 
প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ভলে 7৮১31 08 215 ০৪ (53 ০ 
পাখীই তোমাদের ন্যায় এক রর 
একটি জাতি, আমি কিতাবে 


(0০017191715 


সুরা ৬ ৪ আন'আম ৬৬ পারা ৭ 
বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের [৮45১1 ১152 ৮৮১৬ 
সকলকে তাদের রবের কাছে; , 4 ৭4 শভ 
সমবেত করা হবে। 2 31 ৮ ৮৩৮ ৩% 
& ০24 


৩৯। আর যারা আমার |1.. 4 1 এর 2 
নিদ্শনসমূহকে মিথ্যা মনে 11595 15845 ০0 
করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত] ৮ *«. ৮117 ২ ৮৮, 
মুক ও বধির, আল্লাহ যাকে ০ ৮০৯৬] এ ৯ পতি 
ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং ক ০০ হর পে নি পারি লে 
যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল এল (০০ এ কা এ 
সহজ পথের সন্ধান দেন। টিনা 


কাফিরদের মুঁজিযা চাওয়া 

মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে, তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আমাদের 
চাহিদা অনুযায়ী কোন নিদর্শন বা অলৌকিক জিনিস আল্লাহ আপনার উপর অবতীর্ণ 
করেননা কেন? যেমন যমীনে বর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি । তারা আরও বলত ৪ 
65:০৭ 05 ৫ 725 ৫০ ৩৫ 05 ০1198 

আর তারা বলে £ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ 
না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রত্রবণ উৎসারিত করবে । (সুরা ইসরা, 
১৭ ৫ ৯০) তাই ইরশাদ হচ্ছে 8 

১৯০ ও কর্ড 96 ধা ৪54 ০ এ 9১৬ ঞু। ৩1 হে 
মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহতো এই কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান । কিন্তু 
এর বিলম্বে দূরদর্শিতা রয়েছে। তা এই যে, যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মহান 
আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেন এবং এর পরেও তারা ঈমান না আনে 
তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর তার শাস্তি নেমে আসবে, মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে 
অবসর দেয়া হবেনা । যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা 
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হয়েছিল। আহলে ছামুদের দৃষ্টান্ততো তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি 
ইচ্ছা করলে নিদর্শনও দেখাতে পারি। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন £ 

লি হি 466 9 রত £€ ০৫ পক 4৫ 4 [তে 
(9129 055 ০ ০ ০1 সি খুঁজি ০৮৮ 01৬ 

(2:55 41এবিও 4505 51৯ 6৮ ঞো 5 

পুরর্বিতীগিণ কতুর্ক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদশর্ন প্রেরণ 
করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামুদের নিকট উ্্্ী 
পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর এ্রতি যুলুম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের 
জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৫৯) 

৯০৪ 8০ % 


রে 4 ৪ হরর ৫৮ ন্ প পর 
রি করি পাত 92 চে 2 ০ পর টি ০1০0 ৫ 
০৪৮ ৬ ০৫০৭৬ 2215 5৩1 ৫৮ ৮০৮ 07 0৩] 


আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদশর্ন প্রেরণ করতাম, 
ফলে তাদের খীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর এতি। (সুরা শু'আরা, ২৬ 8 ৪) 


“উমাম' ৮ণ শব্দের অর্থ 
আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 33 ০৮১৭ ৩৪ ও ৩ ৬) 


৮৩ তন এ! 4৮৩ 2 ১৩ অর্থাৎ হে মুশরিকের দল! ভুপৃষ্ঠ 
বিচরণকারী জীব-জন্ত এবং আকাশে উডভীয়মান পাখিও তোমাদের মতই বিভিন্ন 
প্রকারের রয়েছে। 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এইসব জীব-জন্ত ও পাখির কতগুলি প্রকার 
রয়েছে যেগুলির নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। (তাবারী ১১/৩৪৫) কাতাদাহ রেহঃ) 
বলেন যে, পাখিও একটি উম্মাত এবং মানব-দানবও এক একটি উম্মাত। এইসব 
উম্মাতও তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টজীব ৷ (তোবারী ১১/৩৪৫) 


... ৮০৪ ৮ সমস্ত জীবেরই আল্লাহ খবর রাখেন। কেহকেও আহার্য দান 


করতে তিনি ভুলে যাননা । তা পানিতেই চলাচল করুক অথবা স্থলে । যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে 8 
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আর ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিষুক আল্লাহর 
যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ৪ ৬) অর্থাৎ তিনি এ সব প্রাণীর নাম, সংখ্যা, 
বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পুর্ণ অবগত । এমন কি ওগুলির অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও 
তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্যত্র রয়েছে ৪ 
খা ৫ ৫5 কা 0) 4৬ ব্রা ০3 

এমন কতক জীব জন্ত রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; 
আল্লাহই রিযুক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সবর্শোতা, 
সববর্ঞ। (২৯ ৪ ৬০) 

৩১৮১০ ৮৫) এ! ০ অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত 
করা হবে । অর্থাৎ এই সমুদয় উম্মাতেরই মৃত্যু সংঘটিত হবে। ইব্‌ন আব্বাস 
(রোঃ) বলেন যে, চতুস্পদ জন্তর মৃত্যুই ওদের হাশর হওয়া । এই সম্পর্কে অন্য 
একটি উক্তি এও রয়েছে যে, এই চতুস্পদ জন্তপগ্তলোকেও কিয়ামাতের দিন 
পুনরায় উঠানো হবে । যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন $ 

৩৪০ ৯৬সঠা প্রঃ 

এবং যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে । (সুরা তাকউইর, ৮১ 8 ৫) 

৮5১৮1 এ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন 
আল্লাহ চতুস্পদ জন্ত, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং পাখীসমূহকেও উপস্থিত 
করবেন । প্রত্যেকেই অপর হতে নিজ নিজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অতঃপর 


আল্লাহ তা'আলা ওগুলিকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা সব ধুলা-বালি হয়ে 
যাও! সেই সময় কাফিরেরাও আফসোস করে বলবে ৪ 


হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সুরা নাবা, ৭৮ 8 ৪০) 
(তাবারী ১১/৩৪৭) 
৮558751 ৯ 
০ ৩ ৮ 9 ৮০ এ 155 549 যারা আমার 


টির নি 2৬ 
বধির ও মুকদের মত, আর তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তারা কিছুই দেখতে 
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পাচ্ছেনা এবং শুনতেও পাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এই লোকগুলি সঠিক ও সোজা 
রাস্তার উপর কিভাবে চলতে পারে? 


255 51205105106 তা ওঝা ০:46 


০৮ ২৪ তত ৪ ২৮০৫৪ ৩৮5০০ 

এদের অবস্থা এ ব্যক্তির ন্যায় যে আন প্রজ্ঘবলিত করল, অতঃপর যখন তার 
পাশ্বর্বতাঁ সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন 
এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে 
পায়না । তারা বধির, মৃক, অন্ধ । অতএব তারা প্রত্যাবৃ হবেনা । (সূরা বাকারাহ, 
২৪ ১৭-১৮) 


-888 ৩৪ 85৫ “৪ ৬ 5 এ ৪৫৮53 ১৮ 2 
৩০ ৫ 3553৫ (৮1 124০5 (০5৮6 ৮০৬৫ 


£ া 


৯ ০5 2410810% ৫ 0০৫০ 

অথবা (কাফিরদের কাজ) এমভ সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে 

উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের 

উপর এক অন্ধকার । তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না । 

আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই । (সুরা নূর, ২৪ 
৪ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৮০5 ৬1০০ ৩৩ ০৯ ও ৩০ এ এ চু ৩০ 

'আল্লাহ যাকে চান পথত্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সোজা সরল পথের উপর 

পরিচালিত করেন ।' 


৪০। তুমি তাদেরকে বল ৪ 1০ ৫6 সু » ৫৮৫৮৮ ০1 

তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে ০] 55221 03." 
সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা] ॥ ৮০46 ০7 পর »145 
করে দেখ, যদি তোমাদের 1৯৮51 5 48) ০৮719 


প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে. ॥ ০৫ ৫74 ৫ 
অথবা তোমাদের নিকট ৩৮৮০ 481 2৮ 
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কিয়ামাত দিবস এসে উপস্থিত 
হয় তখনও কি তোমরা আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কেহকে ডাকবে? 


৪১। বরং তাকেই তোমরা 
ডাকতে থাকবে । অতএব যে 
বিপদের জন্য তোমরা তাকে 
ডাকছ, ইচ্ছা করলে তিনি তা 
অংশী করেছিলে তাদের কথা 
ভুলে যাবে। 


৪২। আর আমি তোমাদের 
পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু 
প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ 
ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা 
নম্রতা প্রকাশ করে আমার 
সামনে নতি স্বীকার করে। 


৪৩। সুতরাং তাদের প্রতি 
যখন আমার শাস্তি এসে 
পৌঁছল তখন তারা কেন 
নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ 
করলনা? বরং তাদের অন্তর 
শাইতান তাদের কাজকে 
তাদের চোখের সামনে 
সুশোভিত করে দেখাল। 


2 ০1 4৮01 ০৯৮০৩ ৬ 
পপ ক 

৬ ০ চারা 7৮1€ রর ও 4 
০৪ ০৯০] | ০০০) 4202 ৫ 
5595 ৮৫০৮৪ ৬ 
পা ঞ ৫ পপ এর ঘারে রি, 
০১০৩ শ৫৩ 215 

র 2৯০ হ সরি পর্ণ 
চু ৮৯০৮ ১] ১9১ 2 
১৪ ৯৮ 85 1 এপ্রক এ 
“4৮3 ০৪ ০৯? ৯৮/৭০ 
০ রজত শি টা 
০ ০৮০৪] 2৫) 028 
টি 1০12 টা 
২০০০৯ 19১0০ 


8৪8 । অতঃপর তাদেরকে যা 
কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা 
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হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে : »। এ ৫ ৬ চা 558 
গেল তখন আমি সুখ শান্তির ০ ৮৮51 264৮ ৮০০ 


জন্য প্রতিটি বন্তর দরজা উন্মুক্ত 4, 1, 101 72 ০2 
করে দিলাম। যখন তারা | ০ ৮ ০৮ ৮৯৯ 
তাদেরকে দানকৃত বন্ত লাভ ডি ভি +০2৫0712 1ঁ 
করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত | ৯1১1১ 2০4 ৫১০৬ 55. 
হল তখন হঠাৎ একদিন আমি 


রি 
আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ 
হয়ে পড়ল। 


৪৫। অতঃপর অত্যাচারী ১ চা 
সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে | ৮৮ + 

ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা] এ. ৪৫ ০1 5 রর 
বিশ্বের রাবব আল্লাহরই জন্য। ৮ £ --4 1৬ 


কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আন্লাহকেই ডাকে 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। না 
পারে। তিনি এমন যার কোন শরীক নেই। যদি তার কাছে কিছু চাওয়া হয় 
তাহলে ইচ্ছা করলে তিনি তা কবুল করেন। তিনি বলেন £ 


৩5৮১৫ এ] 2৭ ০৭। তি 2 শখ] তা টি ৩ সি9ি 5৪ 
৬৪১৬ শন 5! তোমরা বল তো, যদি হঠাৎ করে কিয়ামাত এসে পড়ে কিংবা 


আকস্মিকভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে যায় তাহলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর 
কেহকেও ডাকবে কি? কেননা তোমরা জান যে, আন্নাহ ছাড়া আর কেহ এই 
শান্তি সরাতে পারেনা । যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বুদ বলে 
মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, তখনতো তোমরা 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ৭২ পারা ৭ 


আল্লাহকেই ডাকতে থাকবে । অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে এ শাস্তি সরিয়ে 
দিবেন। এ সময় তোমরা এসব অংশীদার ও মূর্তি/প্রতিমাকে ভুলে যাবে । 


পা 45 টি [হি 
14 2৫ খু! ০৯১৩৩ ০০ 4০ রা ৪০০ ০০19 
7৪9 
সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 


যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সুরা ইসরা, 
১৭ সিরিলারাররর রহ রা হাসানের 

৮০৩০ ১১০০৪ ৩৪৪ ০৪ তন এ 04:০১ 53 তোমাদের পূর্ববর্তী 
উম্মাতদের নিকটেও আমি নাবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তারা নাবীদেরকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আমি তাদেরকে ক্ষুধা ও সংকীর্ণতার শাস্তিতে জড়িয়ে 
ফেলি এবং ব্যাধি ও রোগ যন্ত্রণা দিতে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন 
একমাত্র আমাকেই ডাকতে থাকে এবং আমার কাছে বিনয় ও হীনতা প্রকাশ 
করে। আমি যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি তখন তারা আমার নিকট বিনয়ী 
হয়না কেন? কথা এই যে, তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাই 
কোন কিছুই তাতে ক্রিয়াশীল হয়না । শাইতান তাদের শির্ক ও বিদ্বোহমূলক 
কার্ষকলাপকে তাদের চোখে শোভনীয় করে তুলেছে। সুতরাং তারা যখন আমার 
সতর্কবাণীকে ভুলে গেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে, আমি 
তখন তাদের জীবিকার দরজাকে পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছি, যেন তাদের রশি আরও 
টিল হয়ে যায়। তারা যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তিতে মেতে 
উঠেছে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে পড়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে 
গেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা তারা 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন £ “যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্ত 
[ই করেনা যে, এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা পরীক্ষামূলক 
নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করেনা যে, তাকে 
পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কাবার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ 
তা'আলা পাপীকে পা ভিন বারিনাি 
শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।” (দুররুল মানসুর ৩/২৭০, ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৯১) 
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৪৬। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ 
আল্লাহ যদি তোমাদের 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে 
নেন এবং তোমাদের মনের 
কপাটে তালা লাগিয়ে মোহর 
এটে দেন তাহলে এই শক্তি 
পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ 
ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য 
করতো! আমি আমার 
নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদী 
করছি। এর পরেও তারা তা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়! 


৪৭। তুমি আরও জিজ্ঞেস কর £ 
আল্লাহর শান্তি যদি হঠাৎ করে 


অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর ! 


এসে পড়ে তাহলে কি 
ধ্বংস হবে? 


৭৩ পারা ৭ 
51 ৫৫ পতি ১৬০০০ ১2 
441 ০৩৮] 01255591205 8 
০ ৫৮54 
৫ 2৫ ৫ ৫ জি এ ম্প 
401 ৯ 4401 0 ৬৯৪ 
০৯21৭ £ 4 র. 
2৩ ৫৫ রি 42৮ প:& 
১ ৮০ সু | ১৮৬) 
্র্ ঞ রর 
০9১ ০৩০৪ 
৮৫৫6 রঃ এপ ০০৫ হ ৫৬ 
১5৩1 0 শা ও 
রত 2 ৮ চে ৫৮ 4 কু 
১)৫৯ 51 2 4| 17৬ 
এত পশুর রা 414০8 2 প 
ঠা খু! ৬৫৫ এ 


৪৮। আমি রাসূলদেরকে শুধু এ 
উদ্দেশে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা 


(সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ 
দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) 
ভয় দেখাবে। সুতরাং যারা 
ঈমান এনেছে ও চরিত্র 
সংশোধন করেছে তাদের জন্য 


০০০শা 05 0 ত৯ 
ঞঞ 


5 *::4০৩ ৮.৪ 
০৭১ 352১5 ০৮তুএ ১] 


৫১০ ৫ রে প 1৯1 পর্প 1৫ 
৯১৮ ১৩ ৮4০19 ০12 
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২ উপ হত 2 

তারা চিন্তিতও হবেনা । ০৯/৯ ১৩ শপ 
্ ্ ্ ০ পাপ 4 এ দু ০০ ত্র, 

ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 55805 15155 05 -৫৭ 


নিজেদের ফাসেকীর কারণে 119১6 ৮ 4১০] সিএস 


পঞ4০৮ 
০১9০৯৪৪ 
7 57577 
১/০9 ০৩০০ এ) এ এ রসি 18 হে মুহাম্মাদ! এই সব মিথ্যা 
প্রতিপন্নকারী ও বিরোধিতাকারীকে বলে দাও, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের 


শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাহলে 
কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা প্রদান করতে পারে? যেমন তিনি বলেন ঃ 


৮.০ শর্ত ০৮৫1৮ 1০ 5 ৪:৫5 র্ঘ এ 
সিডি নাতি ০52 ওখাঞ 
তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশাকতি, 
দৃষ্টিশক্তি। (সুরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ২৩) আবার এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, 
তাদের চক্ষু ও কর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও শারঈ উপকার লাভ করা থেকে যদি 
তাদেরকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন তাহলে জত্য কথার উপকারিতা থেকে তারা নধ 
ও বধির হয়ে যায়। আর ... ৪4318 ৩ ৯9 এরও ভাবার্থ এটাই। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
2ম ৫০ ৫০৪ 
অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? (সুরা 
ইউনুস, ১০ ৪ ৩১) এবং অন্যত্র বলেন ঃ 


590৩2 0 ৩০০ টি 
আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন । সুরা 


আনফাল, ৮ 8 ২৪) অর্থাৎ যদি তিনি তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে 
দেন তাহলে কে এমন আছে, যে এ মোহরকে ভেঙ্গে দিতে পারে? এ জন্যই তিনি 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ৭৫ পারা ৭ 


বলেন £ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমি কিভাবে তোমাদের কাছে 
নিজের কথাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি । মহান আল্লাহ বলেন £ 

295 4)। 4 ক্ঞর্জ ৩! 2৪্রর্সি ০৪ তোমরা রা কি জান যে, যদি 
আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি নেমে আসে কিংবা তোমাদের 
চোখের সামনে শাস্তি এসে পড়ে তাহলে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহ 
ধ্বংস হবেনা! তবে এ লোকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে যারা এক আল্লাহরই ইবাদাত 
করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা । যেমন আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 
০৫444 2 4.4 78 ৮ যো রানি 4544০ ৮. তি 
৬ তে এগ 20680281135 51925 ০৯ 

প:4 ৫284 ০ 
০৪৮৪৭ (৯১ 

তারাই শান্তি ও নিরাপভার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, 
যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শিরকের সাথে) মিশ্িত করেনি । (সুরা 
আন“আম, ৬ ৪৮২) 

ইরশাদ হচ্ছে, আমি নাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম হতে 
ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তারা মুমিন ও সৎ লোকদেরকে শুভ 
সংবাদ দেয় এবং কাফির ও পাপী লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। এ জন্যই 
আল্লাহ তাআলা বলেন যে, যারা খাটি অন্তরে ঈমান এনেছে এবং নাবীগণের 
অনুসরণ করেছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও 
তাদের কোন দুঃখ ও আফসোস নেই। কেননা তারা দুনিয়ায় যেসব আত্মীয়- 
স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যাবে তাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এরপর আন্মাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন £ 

১958196 ১ তাওখা ৫ এছ 19 ৩৪২4 যারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদেরকে তাদের কুফর ও পাপের কারণে 
ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা তারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহ 
অমান্য করেছে এবং তার নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে । আর তারা তার 
সীমা অতিক্রম করেছে। 


৫০। তুমি বল £ আমি) ০4 £ 4 ঘা 9. 
তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, :-2৯ ০৯ সু ০১ ** 


(0০017191715 


সুরা ৬ £ আন'আম ৭৬ পারা ৭ 
আমার কাছে আল্লাহর ধন £4 ০৫ ছা, €প এনা 

ভাভার রয়েছে, আর আমি 101 481 ০৮১৯ ৬৮৯৪ 
অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান ৮ ১ & গর 7, ৮০৫ 
রাখিনা,. এবং আমি] 1 7৩ 051 ১5 ০ 
তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা | ₹. ॥ বা 
যে, আমি একজন মালাক | £ খু ৮51 ৬৫ 
(ফেরেশতা)। আমার কাছে যা]  .. ,. _/£ ভ ৭ 
কিছু অহী রূপে পাঠানো হয়, | 28 0৯ 05 | 


আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ 
করি। তুমি তোদেরকে) জিজ্ঞেস 
কর £ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান 
হতে পারে? সুতরাং তোমরা 
কেন চিন্তা ভাবনা করনা? 


৫১। তুমি এর (কুরআন) 
সাহায্যে এ সব লোককে ভীতি 
প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, 
এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে 
যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না 
না থাকবে কোন সুপারিশকারী, 
হয়ত তারা সাবধান হবে। 


রে 

০5)৯৪০১ 
ক 4) পাপ তে বর হি 
০১9৯) 02১0 4 ১54912 ,০ 
টির না 1২44. 24 ্ 
০৮ 99 41 2৮ 0 


৫২। আর যে সব লোক সকাল 
করে এবং এর মাধ্যমে তার 
তাদের হিসাব-নিকাশের কোন 
কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নয় 
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এবং তোমার হিসাব-নিকাশের (1৮, ০৫ » ৮ এ 
কোন কিছুর দায়িত্বও তাদের : 45 %-* ৩৮ ৮৪/-০৯ ৩2 


উপর নয়। এর পরও যদি তুমি 
তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে 
শামিল হবে। 


৬ জপ রত পর চ্ 
চি ৬ ৬ 
রি 


টি পপ ০ ৮৪০৮৫ টি 
* ০২০৪ ১ ] ৪ রি & 
১) টি ৮ 
রি ০০ 

কা 


পা 


৫৩। এমনিভাবেই আমি কিছু 
লোককে কিছু লোক ছারা 
পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা 
বলতে থাকে £ এরাই কি এ সব 
লোক, আমাদের মধ্য থেকে 
যাদের প্রতি আন্নাহ অনুগ্রহ ও 
মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ 
কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত 
নন? 


42214 81052-5 ত? 
রে পা 
£4 পি রি চেনে 
57 পি চ 
5 ৯ 19) ১ ০ 
৮ 
4 
নাক হা 75 জপ 4৫ ৪৬ 
(595 ০ ৯৫৪৮ 401 ৬৫৮ 
রর ০৪ 8৫4৫ প্র 


৫৪। আমার আয়াতসমূহের 
উপর বিশ্বীস স্থাপনকারীরা যখন 
তোমার নিকট আসে তখন 
তাদেরকে বল £ তোমাদের প্রতি 
শান্তি বর্ধিত হোক, তোমাদের 
রাব্ব নিজের উপর দয়া ও 
অনুগ্ধহ করার নীতি বাধ্যতামূলক 
করে নিয়েছেন। তোমাদের 
মরে বাকি আতা ভিসা |. 
বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, 
িউারিযোরিদিািবাহাররো | 


চুপটি পা টি রত 

৩১০] এ2৮1912 ০০৫ 
পর ঠা 

৫ রপ্ত ভাত ৩ 512 পা ও 

৮4 02১ 53805 ০৯৬ 

পা 4 ০০০ পপ দু 2 ০ 

রব ফ্ঞ্ঠে এত ১ 
4৪ 


2০ শন 
9 পার রি 


20৫৮6০০৩৫৯০ 
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রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা 


তিনি গাইবের খবরও জানতেননা 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলছেন £ 440 7 ৮৪১-৮ ৯4 4098 3 ০9 হে রাসূল! তুমি 
তাদেরকে বলে দাও, আমি কখনও এ দাবী করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর 
ধন ভাগ্তার রয়েছে? আর আমি এই দাবীও করিনা যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় 
অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। 
তিনি আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন আমি শুধু এটুকুই জানি। আমি এ কথাও 
বলিনা যে, আমি একজন মালাক/ফেরেশ্ৃতা । আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই 
নই । আমার বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকুই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ 
আসে । আন্মাহ তা'আলা আমাকে এরই মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে £ 

1৮203 ৬৯৯ ৬ ৮৫ ৯ এ৪ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বল, অন্ধ 
ও চক্ষুম্মান কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সত্যের অনুসরণকারী এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি 


কি কখনও সমান হয়? তোমরা কি এটা চিন্তা করে দেখনা? যেমন তিনি অন্য 
জায়গায় বলেন £ 


এ] ০০9৯ ৩৫ না এ৫/ ০5 ৫31 0৮ চি এ ০০ 


শর কি ৫ 


১13 454 


তোমার রাব্ব হতে তোমার এতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে 
জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ এহণ করে শুধু বিবেকবৃদ্ধি সম্পর 
ব্যক্তিরাই । (সূরা রাদ, ১৩ ৪ ১৯) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ 
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59১ ৩০ লঠ ০ ১ এ] 1১2সঘু ১ ১০ ডে 44 3১39 


প€ পে 


৪5 33 ৬ হে মুহাম্মাদ! এই কুরআনের মাধ্যমে তুমি এ লোকদেরকে ভয় 
প্রদর্শন কর যাদের এই ভয় রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে 
হবে এবং এই বিশ্বাস আছে যে, আন্মাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই, আর 
কোন সুপারিশকারী দ্বারাও কিছুই উপকার হবেনা । যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত- 
সন্ত্রস্ত থাকে এবং হিসাবের দিনের ভয় রাখে, আর এই ভয় রাখে যে, তাদেরকে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, সেই দিন তাদের জন্য না কোন বন্ধু থাকবে 
এবং না কোন সুপারিশকারী থাকবে, যে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি 
থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে; তাদেরকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন কর যেই দিন 
আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুমত চলবেনা । এর ফলে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় 
করবে এবং দুনিয়ায় এমন আমল করবে যা তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের শাস্তি 
০০৮৪7 75 


05884 8৮ ১৪০০ ০৯ ০৮৫] 
যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ £ ৫৭) 
৩412 058৬ ও ৬ 
ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে । (সূরা রা'দ, ১৩ ৪ ২১) 
দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে 
প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 7৮ 8250৫ ৮) ১35১৫ 0840 ১০৮ 93 
48৯ 99১4) হে মুহাম্মাদ!) যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং 
সেই সময় তাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে, তুমি তাদেরকে তোমার নিকট 


থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা, বরং তাদেরকে তোমার সাহচর্য লাভের সুযোগ দান 
কর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


পাপ পপি হাতা রর ০০ পে | পি তা চা 
৯০9 2486 ৮40 ০০১৮৪ ০৮ ৬০ ০০৪০০৮ 
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নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্ণে যারা সকাল-সম্ক্যায় আহ্বান করে 
তাদের রাব্বকে তার সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পাব জীবনের শোভা 
কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিভকে আমি 
আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে 
এবং যার কার্কলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা । (সূরা 
কাহফ, ১৮ £ ২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 

৮4) ১: এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তার ইবাদাত করে এবং তীর নিকট 


যাঞ্চা করে। এ) )74$ এই উক্তি সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
“ফার্য সালাত' বুঝানো হয়েছে। 

এটা আল্লাহ তাআলার নিম্নের উক্তির মতই £ 


ঞ& হর্ণ এ 


এত ৫ 008 
সাড়া দিব। (সুরা গাফির, ৪০ ৪ ৬০) 
250১৩ 
তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ২৮) অর্থাৎ এই আমলের 
মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এই আমল তারা করে 
আন্তরিকতার সাথে। 


পদ হচ্ছ পি ৩৪০ 059 ৩ ৬৫ ও 
৬ ৩ হে মুহাম্মাদ! না তাদের হিসাব তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, আর না 
তোমার হিসাব তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে। যেমন যারা নৃহকে (আঃ) বলেছিল £ 

০৮৮এা এ? ৩০৮ 


অনুসরণ করছে? সুরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১১১) তাদের এ কথার উত্তরে নৃহ (আঃ) 
তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 
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০05৮৮885 শ 5346 4129 555151556 

বারি রা রানা ভালা রা এরা 
আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে । (সূরা শু'আরা, ২৬ £ ১১২-১১৩) 
ঘোষিত হচ্ছে ঃ 


০৯4] 5 93৫4 ১5552 হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি তাদেরকে তোমার 
নিকট থেকে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। 
ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

5 ৩৫ ৮৪০৩ 41 0 ৮১ 51952 তাদের মধ্যে কে কেমন তা 
আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি। এই পরীক্ষার ফলাফল এই ছিল যে, কাফির 
কুরাইশরা বলত ঃ এরাই কি এ সব লোক যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ 
তাদের উপর অনুগ্ধহ করেছেন? ব্যাপারটা ছিল এই যে, প্রথম যুগে বেশীর ভাগ 
এসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যারা ছিলেন দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদার 
লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
বছর সনু (বো? বাপ রিভহুহটারারািরা হাজি বনজ 


ঞোঁগা ৫১৯৩৫৫১07৯৩ বু এরা 0১505 


আর আমরা দেখছি যে, শুধু এ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা 

আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিভ্তা-ভাবনা না করেই । (সূরা 
হুদ, ১১ £ ২৭) অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেছিলেন £ “কাওমের ধনী ও সন্ত্রান্ত লোকেরা তার (মুহাম্মাদ সঃ) 
অনুসরণ করছে, নাকি দরিদ্র লোকেরা? আবু সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন £ 
“বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তার অনুসরণ করছে।” তখন হিরাক্রিয়াস 
মন্তব্য করেছিলেন ৪ “এরূপ লোকেরাই রাসুলদের অনুসরণ করে থাকে ।' কাফির 
কুরাইশরা এ দুর্বল মু'মিনদেরকে বিদ্রুপ করত এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ 
করলে তাদেরকে কষ্ট দিত। তাদের কথা এই যে, আল্লাহ কি আমাদেরকে রেখে 
তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করলেন? অর্থাৎ যে পথে তারা পা রেখেছে সেটা যদি 
ভালই হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকেই গ্রহণ করতেন। তারা আরও বলত ঃ 


4০165825615 082 


(0০017191715 


সুরা ৬ ৪ আন'আম ৮২ পারা ৭ 


এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্থগামী হতনা । (সূরা 
আহকাফ, ৪৬ £ হননি? 


ঠা 122 050 14 ০ 0৩ ৮৫ ০ 225 এ 1%$ 


পা ঞে পাঠ পর ধর্ট 48 ০ 


(5-9 052%5 ০৩৪ঠা 

তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃতি করা হলে কাফিরেরা 
মু'মিনদেরকে বলে ৪ দু" দলের মধ্যে কোনটি মধযাঁদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস 
হিসাবে কোন্টি উত্তম? (সুরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩) এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ 


4239145427৯ 95 ০৩ পরও এ এ 

তাদের পুর্বে কত মানবগোরষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ 
ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৭৪) আর যারা বলেছিল ঃ 

18054 ০6 এ ০ এ ৩2 ৮৫০৩ 81 2 ৮১৪ আমাদের 
উপর এদেরকে আল্লাহ কেন প্রাধান্য দিয়েছেন? তাদের উত্তরে আল্লাহ তা“আলা 
বলেন $ “আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞ, ভাল অন্তরের অধিকারী ও সতকর্মশীল 
লোকদেরকে জানেননা? মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকেই ভাল কাজের 
তাওফীক দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সতকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন । 
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

প একা পপর পর্ণ 44 4 শি. পারি ৭8৮৩ প্র 

০৮৮০এা তঞা 05 এ লিক ৪04৫ ৩ 

যারা আমার উদ্দেশে সংথাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে 
পরিচালিত করব । আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন । (২৯ $ 
৬৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে 8 "আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও রংয়ের দিকে 
দেখেননা, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই দেখে থাকেন ।' 
(মুসলিম ৪/১৯৮৭) ত ডা ইরশাদ হচ্ছেঃ 


হি ৯১৩, 18 ৬ ১১০% ০৭ ৪৮৩ 51 যখন আমার 
আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা তোমার নিকট আগমন করে 
তখন তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! 
তাদেরকে মহান আল্লাহর ব্যাপক রাহমাতের সুসংবাদ প্রদান কর। এ জন্যই 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


সুরা ৬ 8 আন'আম 


(0০017191715 


৮৩ পারা ৭ 


2৮০1 ০৮ ৬৩ ৮৫৫) শে আল্লাহ নিজের উপর রাহমাতকে ওয়াজিব 
করে নিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা 
বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে নিজেকে 
সংশোধন করে নেয় তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপর তাকদীর স্থাপন 
করেন তখন তিনি স্বীয় কিতাব লাউহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের 
উপর রয়েছে £ আমার ক্রোধের উপর আমার রাহমাত জয়যুক্ত থাকবে ।' 
(আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭) 


৫€। এমনিভাবে আমি আমার 


পার্তিন্ট | ৬৫৪2 বেটি 
১৪] ০৮৪১ ৬)১৩2 ০০ 
পা হি পপ ৫০৫1৮ 


সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। 

৫€৬। তুমি কাফিরদেরকে বলে গাল তিযি রা 
দাও £ তোমরা আল্লাহকে ৮ ০ ২ 

ছেড়ে যার ইবাদাত কর, ০7. 4& ্ এ ০৫ টি চট 
আমাকে তার ইবাদাত করতে : 481 2১০5 ০১৮-১ ২7৮৮ 
নিষেধ করা হয়েছে। বল 8: ০৫3. 4 7০6 ॥ পর্টি এ 
আমি তোমাদের খেয়াল খুশির 4 119৯1 65১1 ১:০5 
অনুসরণ করবনা, তাহলে 28: ৮. ০ 
আমি পহভ্রান্ত হয়ে যাব এবং: 01 ৮ 1১] ০০০ 
আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে রিরারা 
শামিল থাকবনা । ০৯০৫৯) 
&৭। তুমি বল £ আমি আমার ৬ পল নে | 212 ০৬ 
রবের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট শর 


* ০৯০০ 
০৮ গছ 
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৮৪ পারা ৭ 
ঞ পর্ণ রি রর 
টি রে রে শ 
4 এ বিণ ন্প 
4) ১ 5০০ ০1 24২ 
4 রি 4 
এ 2৯ ৪০] ০০৪ 
০81 
৮ 5 ১5 ঞ 
৩ ০৮০৪ 91 ০3 ১ 
০ তু 2 রি রা ৮4 পভ: 
০3 রা [গর ক 


ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি 
পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ- 
পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি 
দানাও পতিত হয়না, 
এমনিভাবে কোন সরস ও 


পর 


টি... জাসদ জেল; 
১ ০০৯] (৬ ১১১-৪৮৪ ৪৭ 


6 95 বু 


তে 
প ন্চ প্রি এপ 
পর পর পি তা রি রি 
ঙ& 2৫০ ১? 4 £ ১ 28 


রর চে রর বিনা ০ £ 
১? ৮43 ১০০০ 3 ৯০০৬ 
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নিরস বস্তও পতিত হয়না; 2 22 
সমস্ত বন্তই সুস্পষ্ট কিতাবে 2৮ ভন ও ১19৪ 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। 


রাসুল (সাঃ) জানতেন, 

যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে 

০০১০ 0:০8 ৩৫১৫ ইরশাদ হচ্ছে, আমি যেমন পূর্বর্তী বর্ণনায় দলীল 
প্রমাণাদীর মাধ্যমে সত্যবাদিতা, হিদায়াত ইত্যাদিকে প্রকাশ করেছি, তেমনই যে 
আয়াতগুলির সম্বোধিত ব্যক্তি প্রকাশ্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী তার কাছে আমি এ 
আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এটাও যে, অপরাধীদের পথ 
যেন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন £ 

5) ৩ ৮8 ত এ ১১৬০ 5 তত ৬ % ৬ হে 
মুহাম্মাদ! তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তাআলা যে অহী আমার নিকট 
পাঠিয়েছেন আমি তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। পক্ষান্তরে 
তোমরা সত্যকে মিথ্যা জেনেছ। তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছ তা 
আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। যদি তিনি সত্ব 
তোমাদের উপর এসে পড়বে । আর যদি তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেন তাহলে ওটারও 
তার অধিকার রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ তিনি 
সত্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং তিনি কোন নির্দেশ জারী ও বান্দাদের মধ্যে 
কোন হুকুম চালুর ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হে নাবী! তুমি 
তাদেরকে বল ঃ যদি তোমাদের উপর সত্র শাস্তি আনয়ন আমার অধিকারভুক্ত 
হত তাহলে তোমরা যে শাস্তির যোগ্য তা আমি সত্রই তোমাদের উপর অবতীর্ণ 
করতাম । আর আল্লাহতো অত্যাচারীদেরকে ভালরূপেই জানেন । 

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী, তাহলে উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য আনয়নের উপায় 
কি? হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হল ৪ 
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আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উহুদের দিন অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিন কি আপনার 
জীবনে এসেছিল? তিনি উত্তরে বলেন £ 

“হে আয়িশা (রাঃ)! তোমার কাওমের পক্ষ থেকে যে ভীষণতম কষ্ট আমার 
উপর পৌঁছেছিল তা হচ্ছে আকাবা দিনের কষ্ট । যখন আমি ইবৃন আবদি ইয়ালীল 
ইবৃন আবদি কিলালের উপর নিজেকে পেশ করি তখন সে আমার আহ্বানে সাড়া 
না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখান থেকে 
ফিরে যাই। “কার্ন “আস-সাআ"'লিব' নামক স্থানে পৌঁছে আমার স্বস্তি ফিরে এলে 
আমি মাথা উঠিয়ে দেখি যে, আমার উপরে এক খণ্ড মেঘ ছেয়ে আছে । আমি ওর 
মধ্যে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! 
আপনার কাওমের লোকদের কাছে আপনি কি বলেছেন এবং তারা আপনাকে যা 
বলছে তা আল্লাহ শুনেছেন! তিনি আপনার সাহায্যার্থে পাহাড়ের মালাককে 
পাঠিয়েছেন যাতে আপনি যা চান তাকে তাই নির্দেশ দেন! পাহাড়ের মালাকও 
সাড়া দিলেন এবং তারা আমাকে সালাম জানালেন । অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই 
আপনার লোকেরা যা বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন এবং আল্লাহ আমাকে আপনার 
সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন । সুতরাং যদি আপনি আমাকে হুকুম করেন তাহলে আমি 
এই “'আল-আখশাবাইন* (মোক্কার উত্তর ও দক্ষিণের দু'টি পাহাড়) পাহাড় দু'টি 
আপনার কাওমের উপর পতিত করি । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, আমি আশা রাখছি যে, আল্লাহ এই কাফিরদের বংশ হতে এমন 
লোকও সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং আল্লাহর সাথে আর 
কেহকেও শরীক করবেনা । (ফাতহুল বারী ৬/৩৬০, মুসলিম ৩/১৪২০) 

এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, আল্লাহর উল্লিখিত উক্তি এবং এই হাদীসের 
মধ্যে আনুকুল্যের উপায় কি? পূর্ববর্তী উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হচ্ছে 8 তোমরা যে শাস্তি চাচ্ছ তা যদি 
আমার অধিকারে থাকত তাহলেতো এখনই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা 
হয়েই যেত এবং এখনই আমি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতাম । আর 
এখানে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ সত্তেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেননা! এর সমাধান এভাবে হতে পারে ঃ 
পবিত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে শাস্তি তারা চাচ্ছে তা তাদের 
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চাওয়ার কারণেই তাদের উপর পতিত হত । আর উক্ত হাদীসে এটা উল্লেখ নেই 
যে, তারা শাস্তি চেয়েছিল। বরং মালাক তাদের উপর শাস্তি পেশ করতে 
চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি চান তাহলে আমি এই 
“আখশাবাইন" পাহাড় দুটিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেই, যে পাহাড় দু'টি 
মাক্কায় অবস্থিত এবং মাক্কাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নমনীয়তা প্রদর্শন করে বিলম্বের সাথে 
কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 


ইরশাদ হচ্ছে ৪ 9৯ 31 4 ও ৮৫] 6৩ 42০৪) অদৃশ্যের কথা 


আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
চ77755757 


এ কা রিরড 2০এা রি ৩৬ এ 


চে 
৬৬০ 
২. 


এ পে 
মি 
কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং 
তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে । কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অজর্ন 
করবে এবং কেহ জানেনা কোন্‌ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে । আল্লাহ সবর্জ, সর্ব 
বিষয়ে অবহিত । (সুরা লুকমান, ৩১ $ ৩৪) (ফাতহুল বারী ৮/১৪১) আর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি £ 
03 0 ও ৩ শু এর ভাবার্থ এই যে, পানিতে ও স্থলভাগে যত 
কিছু অজৈব বন্ত বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জ্ঞান সেই 
সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে । যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও 
তার থেকে গোপন নেই। 
৫ এ! $)) ০০ ৪০ ১৩2 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই 


উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন অজৈব বন্তর গতিরও খবর রাখেন তখন তিনি 
প্রাণীসমূহ, বিশেষ করে দানব ও মানবের গতি ও আমলের খবর কেন 
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রাখবেননাঃ কেননা তাদের উপরতো ইবাদাত বন্দেগীর দায়িত্ অর্পিত হয়েছে! 


যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ 
০৫. 


এরি পি 


2১ ৪৫ ০০ ৮০১০৮ পু 
চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবাহিত। (সুরা 


গাফির, ৪০ ৪ ১৯) 


৬০। আর সেই মহান সত্তা রাতে 
নিদ্রারপে তোমাদের এক প্রকার 
বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর 
তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; 


অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল | 443 


যেতে হবে, তখন তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম 
সম্পর্কে অবহিত করবেন। 


রে ০ রি 2 
(১% ১৪৯|। 2৯5 ১ 


৪6 3 


4 2০০ র্ ৫৮ 

7 নটি ৬ চটি ০৪ রঃ 
44৪ (০ রি ১85 

৪ 

র্ু রর ৮৫ চি রা নর হুঞ 
৪০১ (৯ ০ ক 
৪৮৪৮ পাঠ ৩ পক ৮ 
১ ৮ ৮৯০৮০ 2০1 


৬১। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের । 4 


উপর প্রতাপশালী, তিনি 
তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী 
এমনকি যখন তোমাদের কারও 
মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন 
আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ 


র্ঘ 
হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা ; 4 


বিন্দুমাত্র ক্রটি করেনা । 


রি ৪ 
চে লিপ ঞ& 2৮ রা 
১০ ০-% ০৯৬ 
সমু পা র্‌ ৫৮ £€ 4৫৮ 
ৃ 05 চি 
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৬২। তারপর সকলকে তাদের ৫ 111171 ৫ ৭ 
সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর |” 8৩৯১ শি? 


কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। | « 24 ০9:82 
তোমরা জেনে রেখ যে, এ দিন রা খাঁ ঠা ৮৫9: 
একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী রা 


হবেন, আর তিনি খুবই তুরিৎ ১৮৮৫1 649 
হিসাব গ্রহণকারী । 


মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহর বান্দারা তারই অধীন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে রাতে নিদ্রারূপ 


০ ও । যেমন তিনি বলেন ঃ 


ক (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৫৫) 
(55855 


৬ 3৩৩ এরি এড ০৮ ৩৯৯ ৩৪ 2 


£৫ & পা পে পপ উপ রর 

৬5 তি ভরা 4596 পর ৬৪ গর 

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু 
আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময় । অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন 
তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নিদিষ্ট সময়ের 
জন্য । এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য । (সুরা যুমার, 


৩৯ ৪ ৪২) এই আয়াতে দু”টি মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে ০১ 
৬৪০5 বড় মৃত্যু এবং অপরটি হচ্ছে ৬৯০ ৮ ছোট মৃত্যু । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


১0৫ ০৯ 5 পি ১2৬ ৮৮ জরা $9 তিনি রাতে 
তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তখন তোমরা কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাক। 
কিন্ত দিনের বেলায় তোমরা নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাক। আর তিনি তোমাদের 
দিনের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পুর্ণ ওয়াকিফহাল। (তাবারী ৫/২১২) এটি একটি 
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নতুন ও পৃথক বাক্য যা এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান তার সমস্ত 
মাখলুকের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে। রাতে যখন নীরবতা বিরাজ করে তখনও 
75775 7 


2৫ 


শ্র্চ 
টিসি 


তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা পরকাশ করে, রাতে যে 
আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তার 
(আল্লাহর) জ্ঞানগোচর । ০ 55777 

৫ ৪ 4 ০০1০ 5৫ সু পপ পা পরত 4০৫ টি টা 
যাতে তোমরা বিশ্বাম গ্রহণ কর এবং তার অনুথহ তালাশ কর । (সুরা কাসাস, ২৮ 
£ ৭৩) তিনি আরও বলেন ঃ 


সিএ পে নানি ৮) ৮ পর 9৩ সিটি 
(605236৭1555 45500 এল 
রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের জন্য 
(উপযোগী) । (সুরা নাবা, ৭৮ ৪ ১০-১১) এ জন্যই তিনি বলেন £ 
১৬06 লি 5 ও ৪০০ 5 আরা 53 তিনি রাতে 
তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিবাভাগে তোমরা যা কিছু আমল করেছ বা 
যা কিছু উপার্জন করেছ তা তিনি সম্যক অবগত । অতঃপর তিনি তোমাদের এই 
বাহ্যিক মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে দিনে পূর্ণ জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ 
সুবহানাহু বলেন 
৬৯০৩ 4৪ ৬০০ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর 
তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছে দেয়া হয়। সে যে আমল করেছিল তা 
তিনি তাকে জানিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাকে বিনিময় প্রদান করেন। ভাল 
হলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় । 


০১০ 0 ৮ $২9 তিনি তার বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। অর্থাৎ 


পপ 


তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত কিছুই তার সামনে অবনত। 
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তিনি মানুষের উপর মালাইকা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি সর্বক্ষণ তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন । যেমন তিনি বলেন ৪ 


্ 
4 হর্ট ০ এক ৫ রি ০৮৮ ০৮754৪০৮০৪4 


01০10 4895৮274815 054 4এ 08 0% ৪ ০ 
মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক গ্রহরী থাকে; তারা 
আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে । (সুরা রাদ, ১৩ ৪ ১১) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 
এল 


০৮৪৫ ৩৪6 
অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ । (সুরা ইনফিতার, ৮২ ৪ ১০) 
অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 
প ০ প চা 2৮5 ৬০ & 2 ০০ 2 
0059 ০5 45213 0 -৫৪ ই ভি রি 


স্মরণ রেখ, ররর রড ভারত 
মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা এহণ করার জন্য তার কাছে সদা এক্তত এহরী 
রয়েছে । (সুরা কাফ, ৫০ ৪ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০2 *5০০ ৮৫1১1 ভে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় 
তখন আমার মালাইকা তার রূহ কবয করে নেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 


যে, মালাকুল-মাউত বা মৃত্যুর মালাকের কয়েকজন সাহায্যকারী মালাইকা 
রয়েছেন যারা দেহ থেকে রূহকে টানতে থাকেন । যখন সেই রূহ গলা পর্যন্ত 


পৌছে যায় তখন মৃত্যুর মালাক তা কবয করে নেয়। (তাবারী ১১/৪১০) (৫৫ 


এতশত 


৩4এ। ০১ 151 ডে 01 (৪ ৪ ২৭) এই আয়াতের তাফসীরের সময় 
এর বর্ণনা আসছে। 
০১৮৮৫ ্ ৮১ এ মালাইকা সেই ওফাতপ্রাপ্ত রূহের রক্ষণাবেক্ষণে 


বিন্দুমাত্র ক্রটি করেননা। অতঃপর তীরা ওকে এ স্থানে পৌছে দেন যেখানে 
পৌছানোর আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি তা সৎ হয় তাহলে ওকে ইল্ীয়্যিন নামক 
স্থানে জায়গা দেয়া হয়। আর যদি ওটা অসৎ হয় তাহলে ওকে সিজ্জীনে রাখা 
হয়। সিজ্জীন থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। 
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এখানে আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা ইমাম আহমাদ রেহঃ) আবু 
হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণনা করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ যার মৃত্যু আসন্ন তার কাছে মৃত্যুর মালাইকা এসে উপস্থিত হন। এ 
ব্যক্তি যদি মু'মিন হন তাহলে মালাইকা তাকে বলেন £ হে পবিত্র ব্যক্তির পবিত্র 
আত্মা! সম্মানের সাথে বের হয়ে আসুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন এ সত্তা হতে 
যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ থেকে রূহ বের হয়ে না 
আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা এ কথা বলতে থাকেন । অতঃপর তারা এ রূহকে 
নিয়ে উধ্বাকাশে চলে যান এবং সেখানে এ রূহের জন্য দরজা খুলে দিতে বলা 
হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কার রূহ? উত্তরে বলা হয়, অমুকের রূহ। এর 
প্রতিউত্তরে বলা হয়, যে পবিত্র দেহে এই পবিত্র আত্মা ছিল তাকে অভিবাদন, 
সম্মানের সাথে প্রবেশ করুন, শান্তি ও সন্তুষ্টির সুখবর গ্রহণ করুন, এ মহান 
রবের পক্ষ থেকে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। এই বাক্য বলা হতেই 
থাকবে, যতক্ষণ না রূহ এ পর্যন্ত পৌঁছে যার উপরে আল্লাহ তাআলা অবস্থান 
করছেন। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি যদি পাপী হয় তাহলে মালাইকা বলেন £ হে অপবিত্র 
দেহের অপবিত্র আত্মা! লাঞ্থিত হয়ে বের হয়ে এসো, ফুটন্ত ও গলিত রক্ত ও 
পূঁজ, তমসাচ্ছন্ন ও ঘণ অন্ধকার, তীব্র ঠান্ডা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির 
সুসংবাদ গ্রহণ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপী দুরাত্মা দেহ থেকে বের হয়ে না আসে 
ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা এ কথা বলতেই থাকেন। অতঃপর এ আত্মাকে 
উ্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা খুলে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। তখন 
প্রশ্ন করা হয়, এটি কে? উত্তরে বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, পাপী দেহের 
এই দুরাআ্সার জন্য কোন অভিনন্দন নেই। লাঞ্কিত অবস্থায় একে নিয়ে যাও, ওর 
জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা । সুতরাং আকাশ থেকেই ওকে ওর 
কাবরে ছুঁড়ে মারা হবে । (আহমাদ ২/৩৬৪) 

1১১) ? সমস্ত মাখলুককে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ ইনসাফ ভিত্তিক তাদের উপর নির্দেশ জারী 
করবেন যেমন তিনি বলেন ৪ 


১০:5৮ ৫ ০৯৮৭ ০৮৯ বা? ০গুঃঘা ৩০] 


(0০017191715 


সুরা ৬ ৪ আন'আম ৯৩ পারা ৭ 


অবশ্যই পুবর্বতাঁ ও পরবতাঁদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত 

দিনের নির্ধারিত সময়ে । (সুরা ওয়াকি' আহ, ৫৬ £ ৪৯-৫০) অন্যত্র তিনি বলেন £ 
0০1৭5998176 7495 

সোর্দিন মানুষকে আমি একিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি 

দিবনা । (সূরা কাহফ, ১৮ 8৪৭) 
[2০1 4421%4 3 
তোমার রাব্ব কারও প্রতি ধূলম করেননা । (সূরা কাহফ, ১৮ £ ৪৯) 
এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলা বলেন ৪ 4 3 (স্ব ৮১১ 


০৮০৬ & 9989 ৮৪ তারপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর 
কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, এ দিন একমাত্র 
আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই তৃরিত হিসাব গ্রহণকারী । 
৬৩ । তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর » ৫৮ ৮5 ৮ 51 

পু টু ৬ কাত 
ঃ স্থলভাগ ও পানিস্থিত অন্ধকার : ০৮ টির ৩৮ ঠ 
(বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে; , 4, ্ 2 
পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যখন কাতর ১9501 
কণ্ঠে বিনীতভাবে এবং ছুপে চুপে ০727124654৫ এ ৫ 
তীর কাছে প্রার্থনা কর, আর বলতে 0গু 2৯৪ (5725 ১৫১৮৩ 
থাক 8 তিনি যদি আমাদেরকে এই | ৫* 4: , ০ ০ ০ 
বিপদ থেকে মুক্তি দেন তাহলে ; ০১৩৫ ০১৯ ০% 541 
আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত রাযি 
হব। ০১১৮৯]] ও 
৬৪। তুমি বলে দাও £ আল্লাহই | 1০, ৬ 

গিরি হিতে £ 
তোমাদেরকে এ বিপদ এবং | এ 
অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ |» «৫ রর 
থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও 1 ৮ ৮ 95 ০%৪ 
তোমরা শির্ক কর। 4.৫ 22 
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৬৫। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ 1.7 *.124 ০ ০৫ 

তোমাদের উধবলোক হতে এবং চিট 2125 
তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে ৬ ৮) ৮ 2 এত পু পাচ পা 
শান্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট 15 017৮ ৬৮ ৬ 
ক্ষমতাবান, অথবা তোমাদেরকে |, 44 ১4৫. -% চি রিনি, 
দলে দলে বিচ্ছিন করে এক ১৩ সত 05 নিও 


দলের দ্বারা অপর দলের শক্তির, ,॥+ 1৮, 4০৭৮ 
স্বাদ গ্রহণ করাবেন। লক্ষ্য কর! 5:44) (০, এ 51 


আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে | ,,* _,.  ₹ু. ১০, 
আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ 12১1 ০৮০ ০০ 2১০ 
বর্ণনা করছি - উদ্দেশ্য হল, যেন টিন পরতে এত ৩০ এ ৩১৯০ 
বিষয়টিকে তারা পূর্ণ রূপে ১৫) ৮০431 -৯/১ ০ঠ 
জ্ঞানায়ত্ ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে 
পারে। ২)9৫222 


বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্হ, তীর ক্ষমতা ও শাস্তি 

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তার অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 
বান্দা যখন স্থলভাগ ও পানির অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ কঠিন বিপদাপদের মধ্যে 
পতিত হয় তখন আমি তাদেরকে কিভাবে মুক্তি দিয়ে থাকি । যখন বান্দা সমুদ্রের 
ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা 
প্রার্থনার জন্য এক আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল । যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ 


১৫ সু! ০১৮৩৩ ০০৫০ কা (থা 519 
সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 
যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সুরা ইসরা, 
১৭ ৪ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য এক স্থানে বলেন £ 


পপ 744 হ্যাক না পা ৯৮৫৮ »শরা ২ ১৫৪৯ ৫৪ নি রি 
03 ৬॥এা 82919] ভুল কম্পিত 35554 এস ৪১ 


৬.৪ ॥ 5 পর্ণ 4 নত 5৭ ৮৪ ৮৮75 2 আর পলি এপ 
৪5 ৩৪ তা ৯০63 ০৮০৬ তে৪ জেরি 1৯ তি শে লে 
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তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে হৃলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন 
বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, হঠাৎ) তাদের 
উপর এক এচন্ড (প্রতিকূল) বায় এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর 
তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে 
পড়েছে, তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে £ হে 
আল্লাহ!) আপনি যাদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই 
কৃতজ্ঞ হব। (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ২২) 


৩ ৫1 শুএগা 5০০ বা ৮-০৬ 1৮৮৫০ 


০১১৪৬ ৯৮০০ এ এ কা 658 225 এ 
কে তোমাদেরকে হলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় 
অনুথহের এাকালে স্ুসংবাদবাহী বায় খ্েরণ করেনঃ আল্লাহর সাথে অন্য কোন 
মা'ব্দ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উধে্র্বে। (সূরা 
নামল, ২৭ £ ৬৩) মহান আল্লাহ বলেন 8 
2৯) ৬১০৫ 45১৩ ১৯3 চ্য। ০০০৪ ০2 জি ৩০ ০ 
স্থলভাগের ও নৌভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, 
যাকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বল, আপনি যদি আমাদেরকে 
বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাব? 
১১০০৪ ৮০০ ০95 35 ০১ ০ শিশিলি এ] ১ হে রাসূল ! তুমি 
তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে এই সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে 
মুক্তি দেন। অথচ তোমরা খুশি মনে মূর্তিগুলোকে তীর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ! 8 
৮4৯০ ০০ ০০ ট নি ৩০ ৪০ ৮৩ ৬৪ ০৩৬ ৮] ৯ 
বল ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান । যেমন সূরা 
ইসরা"'য় রয়েছে £ 
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1 ॥ 2111 ০4 হর্ঘা এ এ 
49] ৭8৩ লা এ ০3 ও 
2৫ 1০৯ :৪৩+০৬এসলা 3৯44196৭83৮ ০% 


টি 4 

০৯৮৪০৩০৪৫৫৮ 4.০ ০৪ রা এ & 

15৮54175626 রা 65243044583 
চা ৫০৩ চে 05 ৩০৮ ৪ ১০ ০০১৮ 


8 ক & 


295 -98 4০০ এর্15 3 রে 
দয়ালু। সম্নদ্দে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 
যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়; 
অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিডিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাওঃ বস্ততঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ । তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি 
তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভু-গর্ভ্হ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর 
বর্ণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা । (সুরা 
ইসরা, ১৭ ৪ ৬৬-৬৯) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, ৮৪-৮*$ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এই ধরনের শাস্তিতে জড়িত করতে পারেন। যাবির 
ইবৃন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ৮ ৩১ (4 এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 
৬/৫৯% ১৪1 আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 


করছি। আর *৪)| এস এর সময়ও বলেন £ ৬৫৯% ১৯। আমি 
আপনারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবার যখন তিনি 5 *5-444 | শোনেন 
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তখন বলেন ৫ 4 21 ১981 ৪০৪ তুলনামূলকভাবে এটা অনেকটা সহজ। 
ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ রেহঃ) 
তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৪১, ১৩/৪০০, 
নাসাঈ ৬/৩৪০) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা"দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ৪ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলছিলাম। শেষ 
পর্যন্ত আমরা বানী মু'আবিয়ার (রাঃ) মাসজিদে গমন করি। তিনি মাসজিদে 
প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ 

“আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন জানিয়েছিলাম। (১) 
আমার উম্মাত যেন পানিতে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি তা 
কবুল করেছেন। (২) আমার উম্মাত যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি 
ওটাও কবুল করেছেন । (৩) তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি না 
হয়। তিনি ওটা না মঞ্জুর করেন।” (আহমাদ ১/১৭৫, মুসলিম ২৮৯০) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) খাব্বাব ইবন আরাত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন, তিনি বলেন $ একদা আমি সারা রাত ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম । তিনি সালাতের সালাম 
ওয়া সাল্লাম! আপনি আজ এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করলেন যে, এর 
পূর্বে কোন দিন আমি আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতে 
দেখিনি (এর কারণ কি?)! তিনি বললেন 3 হ্যা, এটা ছিল রগবত ও ভীতির 
সালাত । এই সালাতে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি জিনিসের 
জন্য প্রার্থনা করেছিলাম । দু"টি তিনি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি মঞ্জুর করেননি । 
আমার মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে 
যে জিনিসে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস না করে । এটা তিনি 
কবুল করেছেন। আমার সম্মানিত প্রভুর নিকট আমি আবেদন জানালাম যে, 
আমাদের উপর আমাদের শক্ররা যেন জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও গৃহীত 
হয়েছে। আমার মহামর্ষাদাবান রবের কাছে আমি দরখাস্ত করলাম যে, আমরা 
যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ি। এটা তিনি কবুল করলেননা । (আহমাদ 
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৩/১০৮, নাসাঈ ৩/২১৭, ইব্‌ৃন হিব্বান ৯/১৭৯, তিরমিযী ৬/৩৯৭) ইমাম 
তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

৬০ ৯৪০৫ ১ তিনি তোমাদের মাঝে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা 
এনে দিবেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (েহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আশা/আকাংখা । মুজাহিদ (রহঃ) এবং 
আরও অনেকে একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৪২০) বিভিন্ন বর্ণনা 
ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 আমার উম্মাত তেহাত্তর 
ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে । এক ফিরকা ছাড়া বাকী সবগুলোই জাহান্নামী হবে। 
(আবূ দাউদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/৩৯৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২২) ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, শাস্তি ও হত্যার মাধ্যমে এক দলকে অন্য দলের উপর বিজয়ী 
করা হবে । (তাবারী ১১/৪২১) 

১925 ৮৭ 5ম (১৮ এ 2 অর্থাৎ লক্ষ্য কর! আমি বার 
বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি, উদ্দেশ্য এই যে, 
যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ত ও হদয়ঙ্গম করে নিতে পারে । 


৬৬। তোমার সম্প্রদায়ের এ. 415, বু 
লোকেরা ওকে মিথ্যা (9৯ 99 243 ০৮১55 “৭ 


প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা ৮. এত 4 ১৫ 125487% 

প্রমানিত সত্য। তুমি বলে ০৮% ৮৯৮৮৭ এ৪ ০০৮ 

দাও 8 আমি তোমাদের 

উকিল হয়ে আসিনি। 

৬৭। প্রত্যেকটি সংবাদ ”৯₹৮- 5822 2252 
7 225 শন 

প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় (৮5 চি 


রয়েছে এবং অচিরেই রনি 
তোমরা তা জানতে পারবে। ০৯০০ 
৬৮। যখন তুমি দেখবে যে, ॥ 4 পু এ 

লোকেরা আমার | ০৯৮৮ 0১01 ৪9119 তত 


আয়াতসমূুহে দোষ-ক্রটি 
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অনুসন্ধান করছে তখন তুমি 1 শু ০৯ রঃ স্‌ 

তাদের নিকট হতে দূরে সরে ; ৯ ০ ০৯৮০১ 09 

যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য ০ রে 

কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। [441 72০৯ ৮২৯০ ২৪ 9৮55 

শাইতান যদি তোমাকে এটা ১০2: ভ:8:৮ পর 412 ৫০1৫ 4 
করে তাহলে স্মরণ | 4০ ৮৪) ১৬ ০০৮১৭ ০০৮৭ 


পা রর ১০০ তা ত 5 ৬৮১০ 
0৫৮৮0145]1 ৮ ৫১০০৩ 


রা 4৫৮ রি পভ পা 
০52 ২৮] এ তত 


5 এ্দ ০ পর টি ও 4 
6৩ ৬১০০৯ ০593 


দি 
ক +৯ 


প্র 
চা ১ 9-৪০০ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলেন ৪ ৷ ১3 58 & 453 তোমার কাওম অর্থাৎ কুরাইশরা 
তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। তুমি 


তাদেরকে বল ঃ 


955% ৮০৬ ৩০৭ ০ আমি তোমাদের রক্ষক ও জিম্মাদার নই। যেমন 
মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ . 

টি ৪৮. উঠা 2 ৮৪৪ 4৮1 125 

755৩8 নভে ৮3 ৩৪০৪ 20 ০০ 2৪৬৩ ০০ সা 93 

বল ৪ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস 
করুক এবং যার ইচ্ছা এত্যাখ্যান করুক । (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ২৯) অর্থাৎ আমার 
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দায়িতৃতো হচ্ছে শুধু প্রচার করা, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা ও মেনে 
নেয়া। যে আমার কথা মেনে চলবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল চেহারা 
বিশিষ্ট হবে এবং যে বিরুদ্ধাচরণ করবে সে উভয় জায়গায়ই হতভাগ্য হবে। এ 
জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ প্রত্যেক সংবাদের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, 
যদিও সেটা বিলম্বে হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


৮০৮ এত পা ৪৫০০৫ 


হি 4৮4 
তি 
এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে । (সূরা সাদ, ৩৮ ৪ ৮৮) 
তিনি আরও বলেন ঃ 


টা এতে 


৩৬০৮৮ 

প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ । (সূরা রাঁদ, ১৩ £ ৩৮) এটা হচ্ছে 

ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন £ ১৯ ১7 
সত্রই তোমরা জানতে পারবে। 


আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা 
হাঁসি তামাশীকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ 

মুহাম্মাদ! যখন তুমি কাফিরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্ধপের 
সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট 
থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিগ হয়। আর যদি 
শাইতান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি এ 
অত্যাচারীদের সাথে আর বসবেনা । ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উম্মাতের কোন লোকই যেন এ সব অবিশ্বাসী ও মিথ্যা 
প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন 
করে এবং ওগুলিকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখেনা । এ জন্যই 
হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আমার 
উম্মাত ভুল বশতঃ বা বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। 
(ইবন মাজাহ ১/৬৫৯) কুরআনুল হাকীমে এ ধরণের আরও আয়াত রয়েছে ঃ 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১০১ পারা ৭ 


ডে পি ৫ টি 5425 রে শর টি এ শপ পর্াল শত 
455৫ ০4212 ৮৩ |9] 01৮45 এ ৮০৮5 0% 3$$ 

ঞ চি রর ৈ ১৭ 4 পপ 1৮ & পপ 8 44 পু %৮১৮ ০ 
চা ০০/০৮ ১৮৪৯৮ ৩ ঠিডিঠ্ঠা ৩ ০৫ 19-250 ১৬ চি 9 

245519] 

তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শ্নসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তীর গ্রাতি 
উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে 
পর্য্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে 
যাবে । (সুরা নিসা, ৪ 8 ১৪০) মহান আল্লাহ বলেন £ 

৮৪ ০০ ৮৬৮ ৩৭ 9১ 08০৪ এ৩ 5) যালিম লোকদের হিসাব 
নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়। অর্থাৎ 
মুত্তাকী লোকেরা যখন এ সব কাফির ও যালিমের সাথে উঠাবসা করবেনা, বরং 
তাদের নিকট থেকে উঠে যাবে তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করল। ফলে 
তারা তাদের সাথে পাপে জড়িত হবেনা । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার 3 ৯৮ 76১ ৩৫19 এই উক্তির 
ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ £ “কিন্ত আমি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় তাদের থেকে 


পরোম্মুখ থাকার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে ওটা তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হয়, 
হয়ত তারা এর ফলে সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবেনা । 


৭০। যারা নিজেদের দীনকে প্র 
খেল-তামাশীর বস্তুতে পরিণত 11,21১ 5৫ ৬, 
করে চলবে, পার্থিব জীবন নিপা 
যাদেরকে সম্মোহিতি করে :+৫৮5 
ধোকায় নিপতিত করেছে, _ রা রা যার? 
কুরআন দ্বারা তাদেরকে | -43 ১5১ (০১-| ৪১০৯০ 
উপদেশ দিতে থাক, যাতে |... রা 
কোন ব্যক্তি স্বীয় কাজ-দোষে 1-4--$ (৮০ ৮১ ৮০25 01 
ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ১০২ পারা ৭ 


ৃ ভাজ এপ 
জন্য রয়েছে ফুট গরম পানীয় 1৮ ০০17 ০ ৪2০ 
সা £ তাপ 1 2৬৮ পে 


আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলেন ৪1501 5০ ৮875 198 ০ ৮8১ 19০৮ 844 35? যারা 
দীনকে খেল-তামাশার বস্ত বানিয়ে নিয়েছে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও । শীঘ্রই 
তারা ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে । এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন £ 

৩৫ ৪4 ৮ এপ ৩ তুমি কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে তাদেরকে 
উপদেশ দিতে থাক, আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন কর, যাতে তাদেরকে 
তাদের দুষ্কার্যের কারণে ধ্বংস করে দেয়া না হয়। যাহহাক (রেহঃ) (8 শব্দকে 


৮: অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যেন সঁপে দেয়া না হয়। ইবন আব্বাস 


(রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে লাঞ্কিত ও অপমানিত না করা হয়। 
(তাবারী ১১/৪৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে 
আটকিয়ে দেয়া না হয়। (তাবারী ১১/৪৪৩) মুররা (রহঃ) ও ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) 
এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিফল দেয়া” । (তাবারী ১১/৪৪৪) এই সমুদয় উক্তির 
ভাবার্থ প্রায় একই । মোট কথা এই যে, ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দেয়া, কল্যাণ থেকে 
বিমুখ করা, উদ্দেশ্য সফল না করা ইত্যাদির প্রায় একই অর্থ । যেমন মহান 
আল্লাহ এক জায়গায় বলেন £ 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১০৩ পারা ৭ 


৩৬ ৯ এপ ৩৮০ ৬৪ 
থত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্থ ব্যিগণের 
নয়। (৭৪ £ ৩৮-৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 
৬৪5 39 59 40। 53১ ৩০ ৩ সেট আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও 
57577858777 


4 পপশিতি র্ & রং. 


"৯ 255 255 বুট 4 2 0 ৪005০ 09:8০ 


০০৬] 
সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ 
নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৪) আল্লাহ 
তা"আলার উক্তি 8 
০ ০৮ ২ ০১৩45 ১০৪ ০13 আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার 
উদ্দেশে যদি সে দুনিয়াপূর্ণ বিনিময় বন্তও দিতে চায় তথাপি তা গ্রহণ করা 
হবেনা । যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 


৬ পরী 5 পরত পর রর ৭ ৪ ৭ ৪৩০০০ বি 
205 ৯৯০০৪ এতে ৩৪ 5৩৬ 2৯5 150314৫ ১ ৫] 


নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে 
তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা এহণ করা 
হবেনা । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৯১) এরপর ঘোষিত হচ্ছে £ 

৩ পদ ৩5 তা ক ১০৫ এ সী জে ডি 
১3/8619$ ০৮ তারা এমনই লোক যে, তারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা 
পড়ে গেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


৭১। তুমি বলে দাও £ আমরা রি না 
কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর । ১৪১ ০ 1৮-১1 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ১০৪ পারা ৭ 
কোন উপকার করতে পারবেনা | ০4 ॥ ০ ৫. 1৮৪৫ ০ রঃ 
এবং আমাদের কোন ক্ষতিও 0৮44 খু 0৪৪ সি ও এ 
করতে পারবেনা? অধিকন্ত |, রগ 
আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের ।১| 45? (4:51 ০ ১ 
৮155 রম . 

যাব? আমরা কি র ন্যায় | 2০2০1 4417 12,42 
মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং |... দির রা 
যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে | ০12০ ০১৮১)| ২ ০০০৯০ 
ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা , টি 
তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে [|| 7459৮54 ৩৮০৮৮ 74 


বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে 
এসো। তুমি বল £ আল্লাহর 
সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে 
হয়েছে। 


র্ঘ 4০০৫ 


৭২। আর তুমি নিয়মিতভাবে 12,417 1 521 রা 
সালাত কায়েম কর এবং সেই : ৪৮৬০] 1৯০০ ০5 * 
রাব্বকে ভয় করে চল যার নিকট | , রিয়ার না 

1 - 5০17 ॥ এরি 
তোমাদের সকলকে সমবেত 4] ২_5১॥| %৯$ ০5201 
করা হবে। 

শপ ॥ ৫ 

৭৩। সেই সত্তা আকাশমন্ডল ও 7 


ভূ-মন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি 
করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন 
8 হাশর হও“ সেদিন হাশর হয়ে 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১০৫ পারা ৭ 


যাবে। তার কথা খুবই যথার্থ ১67 ট্রি পে 
বাস্ত-বানুগ। যেদিন শিঙ্গায়: ২১১31) ৮৮৮ 
ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন ॥ রী ২7, 


একমাত্র তীরই হবে বাদশাহী ও 1 ১ ০098 (5 ০০- 
রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব রঃ নর, 
কিছু তার জ্ঞানায়তেে। তিনি। 2 £&2 25 ৫) ৫7 
হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত। ্ হন 


তুলনামূলক আলোচনা 
মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল £ তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ কর এবং 
মুহাম্মাদের দীনকে পরিত্যাগ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। তিনি বলেন £ 


এ এক 509 ০০০ 3 এ সি 6 এ] ১১ ০ ৬৪৫ ৩৪ হে 
মুহাম্মাদ! তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও £ আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এ সব 
মূর্তির পূজা করব যারা আমাদের কোন উপকারও করতে পারবেনা এবং কোন 
ক্ষতি করারও শক্তি তাদের নেই? কুফরী অবলম্বন করে কি আমরা উল্টা পথে 
ফিরে যাব? অথচ আন্মাহ তা'আলা আমাদেরকে আলো দান করেছেন! তাহলেতো 
শাইতান যাকে পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের দৃষ্টান্ত তার মতই হবে। অর্থাৎ ঈমান 
আনার পর কুফরী অবলম্বন করা এরূপই যেমন একটি লোক সফররত অবস্থায় 
পথ ভুলে গেল এবং শাইতানরা তাকে পথভ্রষ্ট করল । আর তার সঙ্গী সরল পথে 
রইল এবং তাকে ডেকে বলল £ আমাদের কাছে এসো, আমরা সরল সোজা পথে 
রয়েছি। সে কিন্তু যেতে অস্বীকার করল। এটা এঁ ব্যক্তি যে নাবী সাল্লাল্লাহু 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালভাবে জানা সত্তেও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে 
কাফির হয়ে যাচ্ছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সোজা পথে 
আসার জন্য ডাক দিচ্ছেন। এই পথ হচ্ছে ইসলামের পথ। (তাবারী ১১/৪৫২) 
আল্লাহ বলেন ৪ 

০৮১৭ এ ৬০৩৫৭ 898০ ৪৭৩ এটা হচ্ছে এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে 
আল্লাহর নিকট থেকে সরে গিয়ে মুর্তিপূজা করতে শুরু করে এবং ওর মধ্যেই মঙ্গল 
নিহিত আছে বলে মনে করে । আর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন 
লজ্জিত হতে হবে। এটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী শাইতান যে তাকে তার বাপ-দাদার 
নাম নিয়ে এবং তার নাম নিয়ে ডাক দেয়। তখন সে তার অনুসরণ করতে শুরু 
করে এবং ওটাকেই কল্যাণকর বলে মনে করে । তখন শাইতান তাকে ধ্ব 
মধ্যে নিক্ষেপ করে । সে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করে । 


১1০১৮ শব্দ দ্বারা হতবুদ্ধি লোককে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন লোক পথ 


ভুলে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ 
ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত কবুল না করে শাইতানের 
অনুসরণ ও পাপের কাজ করে । অথচ তার সাথী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান 
করতে থাকে । মহান আল্লাহ বলেন যে, সে শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যার 
ওলী হচ্ছে মানুষ । আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হিদায়াত এবং পথত্রষ্টতা 
হচ্ছে ওটাই যার দিকে শাইতান ডেকে থাকে । এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা 


করেছেন। তা এই যে, ০102 ০৮)মু। এট (৮5 3০ ৬৭৩ এটা 
০৬ হওয়ার কারণে ৮ এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমুঢুতা, 
পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অবস্থায়, আর তার সঙ্গী সাথীরা এ পথেই 
চলছে এবং এ পথেই তাকে আসতে বলছে, যেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন । এ জন্যই তিনি বলেন ৪ 

০৫ 9৯ ৯ এ০৬ ৩! ০৪ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সঠিক হিদায়াত। 
যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
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এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথত্রষ্টকারী নেই। 
(সুরা যুমার, ৩.৪ ৩৭) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 
58555 [১ ১৫১১ ৬০ ০০০ ৩ 

ঘা 

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আথহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত 
করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন 
সাহাষ্যকারীও নেই । (সুরা নাহল, ১৬ £ ৩৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

৩:০/এ। ৮০ ৮) 6০শ১ আমাদেরকে সারা জাহানের রবের সামনে 
মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 89) ৪১-০| 1৯৮3 ১ এর ভাবার্থ 


হচ্ছে, আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে 
তার ইবাদাত করি, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করি, আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বাবস্থায় 
তাকওয়া অবলম্বন করি। কিয়ামাতের দিন তারই কাছে সকলকে সমবেত করা 
হবে। তিনিই আকাশ ও যমীনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ 
দু'টির মালিক। কিয়ামাতের দিন তিনি শুধু “হও' বলবেন, আর তখনি চোখের 
পলকে সমস্ত কিছুর অস্তিত্‌ পুনরায় এসে যাবে। 


শিঙ্গার্বনি 
আল্লাহ তা'আলার উক্তি £ ১১০ ৬ ৫০৪4 6% এটা ১৪৩ ৩৪ ০১ 
এর ০০ হতে পারে । আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, ৮ ৬৭৭। 23 
১ এর ওটা ০১০৪ হবে। যেমন আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
১৫ ঠা (োঞ্তাওএ 


এ দিন কতৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই । সুরা গাফির, ৪০ ৪ ১৬) 
যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ 


উর ২৮2 পপ প৮ টির ০ ০ পট ১:০৮ 2৪2 

1৮ ০৮৪৪৩ এ ৫৮ ০৫০৩ ৩৪০৬০ ১৮৮এ॥এ 

সোদিন প্রকৃত রাজতৃ হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে 
কঠিন । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২৬) 
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9০ এর অর্থ হচ্ছে সেই শিঙ্গা যার মধ্যে ইসরাফীল (আঃ) ফুঁ দিবেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গা 
মুখে লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন 
শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয়!” (তাবারী ৫/২৩৮) একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ ১ কি জিনিস? তখন 
তিনি উত্তরে বলেছিলেন ৪ “এটা হচ্ছে শিঙ্গা, যাতে ফুকার দেয়া হবে ।' (আহমাদ 
২/১৬২, তিরমিযী ৭/১১৭) 


৭8। স্মরণ কর, যখন ) %ু] ॥ ১৮৭ ০12 হু 
ইবরাহীম তার পিতা আযারকে । 4) -৯৯] ০ ১1 -% 
বলল £ আপনি মূর্তিগুলোকে 14, 5) ০% 4 ৫৮ 
মাবৃদ মনোনীত করেছেন? 2৫112 ৮০৮০1 ১৩৯০ 292 
নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও : 4. . | 


আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ৮৮ 8 45557 ৬4১০1 01 
ভ্রান্তিরি মধ্যে নিপতিত ৰ 
5 ০ 
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সে বলল £ আমি অন্ত-মিত পি 
বন্তকে ভালবাসিনা । ২931 
৭৭। আর যখন সে আকাশে | ০1214 ০৭ ও 


চাদকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে 


পেল তখন বলল £ এটাই. ,. ৫ নে ভোটার না 
আমার রাব্ব! কিন্তু ওটাও :0গু ০ ০১1৮১ 32 1-4 
যখন অন্তমিত হল তখন বলল টার এ 
£ আমার রাব্ব যদি আমাকে 10 ৯.১) ০35 ৮৯ 
পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে , 

আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্ত এ95হা 
ভুক্ত হয়ে যাব। রর 

৭৮। £পর যখন সে 2০, ০ শি 71০৮ | পা? 
ূ্বকে উদ্ভাসিত দেখতে পেল 2৯95 ০৯৭1 157 ৮$ ৮ 
তখন সে বলল ঃ এটিই (৮, 2 77৫ 14 ০০2 
আমার রাব্ৰ! এটি বৃহত্তর । টর্ি | ৪ ৪ |. ০0 
অতঃপর যখন ওটা ডুবে গেল , াযারারারারা রা 
তখন বলল £ হে আমার (91 224 ০0 ০4৬1 ৮১ 


সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের 
সাথে আমার আদৌ কোন 
সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। 


পো রর ৬ রি 
শু. 35 ৮৯৪ 20৪০ 


৭৯। আমার মুখমন্ডলকে আমি 
একনিষ্ভাবে সেই মহান 
সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি 
নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। 


ঘাট ৮9 5 
রী 

টি ৭: 7৮৮ রর রর 

০ 

চটি রা? 


২০57৬ 
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ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তার উপদেশ 
ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে উপদেশ দেন। মূর্তিপূজায় তার বিরুদ্ধাচরণ 
করেন। তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পিতা ফিরে 
এলেননা। ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে বললেন ৪ 


০৪৮০ 


ঠা 22০1 এস 991 4মু ৮৮12 ০৪ ১ আপনি কি মূর্তিগুলোকে 
মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমিতো আপনার এবং আপনার অনুসারীদেরকে বড়ই 
বিভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি। তাদেরকে মূর্খ ও বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা প্রত্যেক 
স্তিরবুদ্ধির অধিকারীর জন্য একটা স্পষ্ট দলীল। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ 
কুরআন হাকীমে ইবরাহীমের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক 
ও নাবী । তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ৪ 


৮4৫ 4০০৭ 08 2.৫ ০১৬০ ০৮4 তে & 


ও ৩12, (65 ৩৬০ ৪৯৫ খু গর সঃ যু 2 42209 
85751 ৮ এ০৩ ডি ৪০ ৭ ৩ তিন হিতি 
45৩ 


নারির স্রা না রাহা যা রানা ক্ মা পু 
৪61 ০ ১1 ৪৪101 9 নু ০৮০৯৭) ০9৪ ১৮৪২9] ০৫ ০৮1- 
জিকা লি: 7 ঞ& ভব চোট 4 ০০ টি টি 5 
৩০০ (15 08 766 ছা এস 5 এ ০ 5 
4৬ 
& জরা পা 4৮8 ০০৫ পা ৫ এর্স 0৫42 পি 
০৪৩০১৯৯০৩০৪ চারে ২০১৪ 5৩] 00৬0 2০0 
686 53538 25 ধাঁ 0০০ 01959 পা 9১ 
রানা ভি বার জা ও 
নাবী। যখন সে তার পিতাকে বলল £ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা 
এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? হে আমার 
পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি । স্বৃতরাং আমার 
অনুসরণ কর, আমি তোমায় সঠিক পথ দেখাব । হে আমার পিতা! শাইতানের 
ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য । হে আমার পিতা! আমি আশংকা 
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করি, তোমাকে আল্লাহর শান্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে 
পড়বে । পিতা বলল £ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? 
যদি নিবৃভ না হও তাহলে আমি প্রজ্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি 
চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বলল £ তোমার 
নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, 
তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুখহশীল । আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি, আমি আমার 
রবের আহ্বান করি; আশা করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবনা | 
(সূরা মারইয়াম, ১৯ £ ৪১-৪৮) তখন থেকে ইবরাহীম (আঃ) তার পিতার জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর তার পিতা যখন শির্কের উপরই মারা 
গেল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোন কাজে 
আসেনা তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ 


আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা খ্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে 
ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল । অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় 
প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পুর্ণ রূপে 
নিলি হয়ে গেল। বাজবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল । 
(সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম 
(আঃ) তার পিতার সাথে মিলিত হবেন। তখন আযর তাকে বলবে £ “হে আমার 
প্রিয় পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্যাচরণ করবনা ।” তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় 
প্রভুর নিকট আরয করবেন £ “হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে কিয়ামাতের দিন 
লজ্জিত করবেননা, এই ওয়াদা কি আপনি আমার সাথে করেননি? আজ আমার 
পিতা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে লজ্জাজনক অবস্থা আমার জন্য আর কি হতে 
পারে? আল্লাহ তাআলা তখন ইবরাহীমকে (আঃ) বলবেন ঃ “হে ইবরাহীম! তুমি 
তোমার পিছন দিকে ফিরে তাকাও ।” তখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখার পরিবর্তে, 
চেহারা পরিবর্তন করার ফলে একটা হায়েনাকে দেখতে পাবেন, যার সারা দেহ 
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ময়লাযুক্ত হয়ে থাকবে ৷ আর দেখা যাবে যে, তার পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫) 


ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান 
মহান আল্লাহ বলেন £ 1০০01 55542 991 5০ ৫০ 
৮১৭13 আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি এবং 


তার দৃষ্টিতে এই দলীল কায়েম করেছি যে, কিভাবে মহামহিমাঘিত আল্লাহর 
একাত্মবাদের উপর যমীন ও আসমান সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এর দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রাব্ৰব নেই। যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০১৭ ৮ 1১05 চাটি 
বলে দাও £ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে । 
(সূরা ইউনূস, ১০ ৪ ১০১) অন্যত্র তিনি বলেন $ 


পি পা রাঃ ৮০ ৭818৮ হরর 
০০১39০৮০১৯০ ২15৮2 
তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন 
গভীর চিতা করেনা? (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৮৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন £ 
৩] ০০০? দি রি 2৮৫45 0৩ ৯ 9 6 1102 
শু ৮০ ০, ০ & 
& ৫] 5 252 53 2 দা প্গপাি 
১৫ ৯ এ পরব ও 
তি 
লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের 


উপর আকাশ মন্ডলের পতন ঘটাব; আল্লাহর অভিমুখী এরতিটি বান্দার জন্য এতে 
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সুরা সাবা, ৩৪ £ ৯) আল্লাহ তা“আলার উক্তি £ 


০৬5৬ ৬) 4 & 00 155 টি ০201 426 2 ৪ 
৫৬মু। ৯1 যখন অন্ধকার রাত এসে গেল এবং ইবরাহীম তারকা দেখতে 
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পেল তখন বলল, এটা আমার রাব্ব | কিন্তু ওটা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন 
সে বলল, যা অস্তমিত হয় তাকে আমি পছন্দ করিনা এবং যা অদৃশ্য হয়ে যায় সে 
রাব্ব হতে পারেনা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যিনি প্রভু হবেন তিনি যে ধ্বংস 
ও নষ্ট হতে পারেননা এটা ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন। (তাবারী 
১১/৪৮০) আল্লাহ বলেন ঃ 
রঃ 1১00 ৬) 72 এ 4 অতঃপর যখন ইবরাহীম চন্দ্রকে 
উজ্জ্বল দেখল তখন বলল, এটাই আমার রাব্ব | কিন্তু ওটাও যখন ডুবে গেল 
তখন সে বলল, এটাও আমার প্রভু নয়। যদি সত্য প্রভূ আমাকে পথ প্রদর্শন না 
করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। মহান আল্লাহ বলেন $ 

৫7 ৬) এ ০৪ ৯0৫ চি এঠি ৪ তারপর ইবরাহীম 
যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল ৪ এটা উজ্জ্বল ও বৃহত্তম । সুতরাং 
এটাই আমার প্রভু । কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, 
আমি মুক্ত। আমিতো আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও 
যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তারই হয়ে গেলাম এবং আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারিনা । আমি আমার ইবাদাত তারই জন্য নির্দিষ্ট করছি 
যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অথচ ও দুটি সৃষ্টি করার সময় তার সামনে 
কোন নমুনা ছিলনা । এভাবে আমি শির্ক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসছি। 


নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক 

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ) তার কাওমের লোকদেরকে যুক্তি-তর্কের 
মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মালাইকা ও তাদের মূর্তি পূজা কত অসার 
ও ভ্রান্তপূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি তার পিতাকে বলেছিলেন যে, তারা নিজ হাতে 
কতই না মারাত্মক ভুল; আর আশা করছে যে, তারা কিয়ামাত দিবসে মহান 
আল্লাহর কাছে ওদের জন্য সুপারিশ করবে । তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে 
করত যে, আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং তা 
গ্রহণযোগ্যও হবেনা । এ জন্য তারা মালাইকার ইবাদাত করত । উদ্দেশ্য এই যে 
তাদের খাদ্য, বিজয় এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তারা 
সুপারিশ করবে । অতঃপর তিনি তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তারা যে 
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সাতটি গ্রহের পূজা করছে যেমন, চাদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং 
শনি, তা অত্যন্ত মারাত্মক ভূল এবং দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম এবং সম্মানিত গ্রহ মনে করা হত 
সূর্যকে, অতঃপর চাদ এবং তারপর শুক্র গ্রহকে। 

সমস্ত তারকার মধ্যে উজ্ত্বলতম হচ্ছে “যুহরা' বা শুক্র। ইবরাহীম (আঃ) 
সর্বপ্রথম এই “যুহরা তারকা থেকেই শুরু করলেন। তিনি তার কাওমের 
লোকদেরকে বললেন যে, এই তারকাগুলির মধ্যে মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতা নেই। 
এরাতো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের গতি সীমিত। তাদের স্বেচ্ছায় ডানে- 
বামে যাবার কোন অধিকার নেই। এগুলি হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র যেগুলিকে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আলো দানকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে 
তার বিশেষ নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। এরা পূর্ব দিক থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের 
দিকে পথ অতিক্রম করে চক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী রাতে পুনরায় 
প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই বস্তগুলো হচ্ছে বাধা ধরা অভ্যাসের দাস। কাজেই 
এদের মা*বুদ হওয়া কিরূপে সম্ভব? এরপর তিনি “কামার' এর দিকে এলেন এবং 
“যুহরা' সম্পর্কে যা বলেছিলেন এর সম্পর্কেও সেই কথাই বললেন । তারপর তিনি 
“শামস এর বর্ণনা দিলেন। তার বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করলেন 
যে, এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলির মধ্যে মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতা মোটেই নেই। 
অতঃপর তিনি কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 

১৪954 4০ %৪% ৬! 8৪ ৫ ৩৬ হে আমার কাওম! তোমরা যাদেরকে 
মা'বৃদ রূপে কল্পনা করছ আমি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যদি এরা মা'বুদ হয় 
তাহলে তোমরা এদেরকে সাহায্যকারী বানিয়ে নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং 
আমার প্রতি মোটেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করনা । 


৩ এ ০) ৬ ০০১৪) 59০০ ০৪ ভাত পর) ০১৬! 
০$১-। আমিতো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার একজন দাসে পরিণত 
হয়েছি। আমি তোমাদের মত শির্কের পাপে লিপ্ত হবনা। আমি এই বস্তগুলোর 


সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করব যিনি এইগুলোর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারীও বটে। 
প্রত্যেক বন্তর আনুগত্যের সম্পর্ক তারই হাতে রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৬ 8 আন'আম ১১৫ পারা ৭ 
পু রর শর্ পে চিট পার্ট ৭৮৫1৫ রঃ 864 4 এ প রর 
5৫ 25 এ ০৮০3 ৯৮৮৮৫] ০৬ ৯] এ শ্০ ২৮ 


০১৪09 ০৯৯৩ ৬৪ সপ 2৪] এপ ১০৭ ০৯ এ ভেজা 
লি পা পঠিত 8৫৫৫ ০. ৫ ৩৫ এপি প ৪৫ রি রর র্চ টি পে 
০৪া 45 ঞা এ ০০৭া$ঞগ্রা বব খর 7১০০ ০০৮০এ 0০৭9 
পার্পা টি 
নিশ্চয়ই তোমাদের রাবব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন ॥ তিনি 
দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে 
চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তার হুকুমের অনুগত ॥ জেনে 
রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা 
জাহানের রাবব আল্লাহ হলেন বারাকাতময় । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) 
এটা কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইবরাহীম আঃ) চিন্তা ভাবনা 
করবেননা এবং শির্কের কল্পনা তার মনে বদ্ধমূল থাকবে? আল্লাহ তাআলা তার 
সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন £ 
৮৬ 48 9 0 ০০445 2] 092 এ 
পা ঞ পি র্ট 24 এ পর্চে ০ পপ রে 
০৯9০ 01014505801 ১০১৬ ০০955) 
আমিতো এর পুর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার 
সম্ষক্ধে ছিলাম সম্যক অবগত । যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ 
এই মৃতিরগুলি কি, যাদের পুঁজায় তোমরা রত রয়েছ? (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৫১-৫২) 


এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক ও বচসা 
করছিলেন এবং যে শির্কে তারা জড়িত ছিল, তাদের সেই ধারণা ও কল্পনাকে 


দলীল প্রমাণের সাহায্যে দূর করে দিচ্ছিলেন। 
রা ০ রপ্ত সত 
৮০। আর তার জাতির লোকেরা 0168 ১4৪ 2 
তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে 
০ 


সে তাদেরকে বলল 8 তোমরা] ॥42 ৭% রে 
কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার | --৯ 4৮ 48 58 ০3 

2 241০ পপ র্রলির 
838778858 গল 
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সুরা ৬ £ আন“আম ১১৬ পারা ৭ 
দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর | « , 2৮৮৫ ৯০০ পু 
সাথে যা কিছু শরীক করছ আমি | ৫4 ৬৮৬ ০ 2৩৬৪ ০ ৮ 
ওদের ভয় করিনা, তবে যদি ২462175৫৪15 
আমার রাব্ব কিছু চান। প্রতিটি | ১৬ (৮০৪ ৫৪, ০ 5 
বন্ত সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান 4 59. 4৫ 
খুবই ব্যাপক, এর পরেও কি ০)--৩০ 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? 

৮ র তি 

১। তোমাদের মনগড়া ও 12 436 ৮৮7: 1 


বানানো শরীকদেরকে আমি 
কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ 
তোমরা এই ভয় করছনা যে, 
শরীক করছ তাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন 
দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, 


আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা 4 


অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা 
জানা থাকে তাহলে তা বলে দাও । 


রা পল রে বরণ 
৩১ ৩৮1 9582৮1 


৮২। প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি 
ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং 
সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত 
করেনি। 


7 
17-55-2455 19415 ০৯ তো 
টা: 7 4৫ রি 
৫ 45151 403 -৫4০! 


4৩2৫ 


0১-০৫০ ৮৯? ১৭ 


৮৩। আর এটাই ছিল আমার 
যুক্তি প্রমাণ, যা আমি 


স্াপপঠর্ত স্পা রা টি রি 
[65012 ৬৯০৮ ৬00 ১৪ 
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মুকাবিলায় দান করেছিলাম । | ৫4 ₹ ০৫17 ০ 
আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান- :€১৮ 5599 ০৪০ 47৮৯ 
নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব | ৪5) 01 ৮১১ ০০ ১৮৯০১ 


প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ। 
48 [2 ৫ 5.০ 

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলছেন, যখন তিনি একাত্মবাদ নিয়ে 
স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেন ঃ 

355 ১9 4। এ ৬৬ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কি তোমরা 
আমার সাথে ঝগড়া করছ? তিনিতো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল 
সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি 
তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা 
এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে 
ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের 
57779055 


2 ৬) ০ এত! এ ০528 ০ ১৮ 3) আমি ওদেরকে ভয় 


করিনা এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করিনা। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন 
ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তাহলে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যা, আমার মহান রাব্ব 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্ত সম্পর্কে তার 
ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তার কাছে গোপন নেই । আমি যা কিছু বর্ণনা 
করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবেনা? 
উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পুজা-অর্চনা করা থেকে বিরত 
থাকতে । তাদের সামনে এসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হুদের (আঃ) 
কাওমের সামনে এসব দলীল পেশ করার ফলের মতই । এই “আদ সম্প্রদায়ের 
ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের 
কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন £ 


2? আও 8৩৯ এ রা 


0৬ ৮০3 ০৫০০ ১5া 
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সুরা ৬ £ আন“আম ১১৮ পারা ৭ 


এ 316১ চল রো হা, ১৫ 
2 354৩54953০5 5০৬ 1 এ 21 52 
প্র 4 


পর ভু 
নাগ রি ০0 
তারা বলল £ হিরা 7 রোতিনাহিিভিজতি 
এবং আমরা তোমার কথায়তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বজর্ন করতে 
পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার এতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই । আমাদের কথা 
এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুরর্শায় ফেলে 
দিয়েছে। সে বলল ? আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, 
তোমরা ইবাদাতে যাকে তার (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ আমি তা থেকে 
মুক্ত। স্ৃতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে 
সামান্য অবকাশ দিওনা । আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাবব এবং 
তোমাদেরও রাব্ব । ভু-পৃ্ঠে যা কিছু বিচরণকারী রয়েছে সবাই তার সৃষ্টিতে আবদ্ধ; 
নিশ্চয়ই আমার রাবব সরল পথে রয়েছেন । (সুরা হুদ, ১১ 8 ৫৩-৫৬) পরবর্তী 
আয়াতে ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি তুলে ধরা হয়েছে ঃ 


০৫ ৮ ০4০৬ ৮৪০৭ ক ০৬৬ 3 ১৩০০০ 
461: 2৪৩৫ «আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করব কেন? অথচ 
তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা'বুদ বানিয়ে নিতে ভয় 


করছনা এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। (তাবারী 
১১/৪৯১) যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


6896৭ ০১,৬আ 1125 12-৬7417 
তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন 
দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ৪২ 8 ২১) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 
০০০5 ঠা 096 ও ওল! ক 
“এগুলির কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার 
সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি । (সুরা নাজ্ম, ৫৩ £ ২৩) অতঃপর 
ইরশাদ হচ্ছে £ 
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১৯০ ল ৩1 ০১৭৬ 2 53৪)্র। ৬6 তোমরাই বল তো যে, 
তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্‌ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই 
মা'বুদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, নাকি এ 
মা*বৃদগ্তলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়? 
কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার জন্য এই দুই দলের মধ্যে কার 
অধিক দাবী থাকতে পারে? এরপর ঘোষিত হচ্ছে 


০১) ৮৯। ০ ৩0 ৬ সর ভি পি লা ০৪ 
39১4৫% যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুল্ম অর্থাৎ শির্ককে সংমিশ্রিত 
করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারীতো তারাই এবং তারাই সঠিক পথে 
পরিচালিত । তাই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরই শান্তি লাভের অধিকার রয়েছে। 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ৮৬৫ ।১-৮৫ শ9 


*৬ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 


'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে এমন আছে যে নিজের নাফসের উপর যুল্ম করেনি? 
তখন নিয়ের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় £ 

নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্ম । (সূরা লুকমান, ৩১ $ ১৩) (ফাতহুল বারী 
৮/১৪৪) যখন উপরোল্িখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বৃঝেছ 


তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লুকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুননি? 
পি 


2৮০5181 জা ও০| এ) ৬4 424 
বানা িওিতিরানিনিতি তে দোেরেদ 


যুলুম । (সুরা লুকমান, ৩১ £ ১৩) (আহমাদ ১/৪৪৪) এখানে যুল্ম দ্বারা 
শির্ককে বুঝানো হয়েছে। আন্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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বি পে 


8 ৩ লি ই ৫৫ 403 আর এটাই ছিল আমার যুক্তি 


প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম ॥ 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, “আমাদের প্রমাণ” বলতে বুঝানো হয়েছে 
4054 ৮ 6 এ০ পিস দি 9১৪০ এও লে ৩ ৩৪০৪9 
৬১০ ৪৮ 938) ড6 450০ 2৪৩৩ ১৪০ শি ৬! তোমাদের 
মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা 
এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের 
ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন “দলীল এমাণ' অবতীর্ণ করেননি, 
আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপভা লাভের অধিকারী 
যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে বলত? (তাবারী ১১/৫০৫)। আল্লাহ তাআলা 
ইবরাহীমের (আঃ) বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং নিরাপত্তা ও হিদায়াতের 
নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন ৪ 


৮১) ১৯৭ ৮4 ৩9 ৬ সা] 19৮ পে) 1১ ০০ 
39১৫০ প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপতার অধিকারী এবং তারাই সঠিক 
পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে হুল্মের সাথে (শিরকের সাথে) 
সংমিশ্রণ করেনি । 

+১$ ০ লি উঠা (৪০৮ 5059 এটাই ছিল আমার যুক্তি-গ্রমাণ যা 
আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, 
ইবরাহীম (আঃ) তার সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেন 8 “তোমরা যখন কোন 
দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় করনা, তখন আমি 
তোমাদের এই সব শক্তিহীন মা'বুদকে ভয় করব কেন? এখন তোমরা নিজেরাই 
দেখে নিবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশি নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা 
করেছে ।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ 

নিশ্চয়ই তোমার রাবব সর্ব্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (সুরা ইউসুফ, ১২ £ ৬) অর্থাৎ তিনি 
যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক 
জায়গায় বলেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৬ 8 আন'আম ১২১ পারা ৭ 
টিটি পর ৪ রী দে 41০) পা ৮ 5 পরও রি 
2 23:০৯ 24 3৩0০ ০৮ শি ৬০ এমা 


এএম 12012520645 


নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্য হয়ে গেছে, তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌছে যায়, যে পর্যন্ত 
না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৯৬-৯৭) 


৮৪ । আমি তাকে ইসহাক ও 1৮ » রা 


52822 ,/২৫ 


ইয়াকুবকে দান করেছি এবং ডিজি, 
উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান 

দিয়েছি আর তার পূর্বে 
নুহকেও সঠিক পথের হিদায়াত 
দিয়েছি; আর তার 
(ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে 


পাটি পার তর 


৬ [তরি ১১৫০ 08 


43৫১ ০৪9 2 ০ 1524 


এডি 95206 523 
8 ) 4০ পাত 81485 
০)-১৪ ৮৪০55 ৮59 


রা 
রর ী “0 ঈ গিরি 
০০ | ৪4 “ 1 ৪ 
পা 


প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
৮৫। আর যাকারিয়া, দু প রপ্ত 5 তত 
১) ঠ আনি 
তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের ৫17০৯1৮০1০০ 
উর পএনাড৫ ০৫০ 


নাবুওয়াত দান করে সমণ্র 
বিশ্বের উপর মহত্ব ও 


১/১৭ 


০০৮5 


৮ 4. টে 
(০%$ ০ 


৫? 


রং & 
১/ 


০ 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ১২২ গ্রারা & 
দান করেছি। ক্যা 

শেষ রানা নানি 

৮৭। আর এদের বাপ-দাদা, চি শ্ র্ঘ /১৬ 

সম্ভান, অন্ততি ও ভাইদের ; 4৭ 484৮ ৩%5 

মধ্যে অনেককে আমি» গন » ১৮. 

মনোনীত করে সঠিক ও [৫ টি এ ৮৯ 


সোজা পথে পরিচালিত 
করেছি। 


নি & পা পাপা 


৮৪০৩ ০0 04128056 


রতি 


৮৮। এটাই আন্নাহর 
হিদায়াত; তিনি তার বান্দার 
মধ্যে যাকে চান এই পথে 
পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা 
যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ 
হয়ে যেত। 


রণ ৮4 112 
০০৯৬ এ ০৮৯ ৬০৪১ ১১ 
রি ্ রণ চট পাতা রণ 
215 ০১১৬৪ 0৪ ৪৮৯০ ০৭৪ 
1 ৪০ পা এত শু 2 ০০ 
19১6 ৮ ৮৫৯৮ 4০১৭ 12751 


রা এ কত 
০9৯ 


৮৯। এরা ছিল সেই লোক, 
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তাদের পথ অনুসরণ করে চল। [5 (£ £ ৪.৫ 4445? 
তুমি বলে দাও £ আমি কুরআন ০৮০০ 7৫--$১ 
ও দীনের দাওয়াতের বিনিময়ে: ৫. ॥ »,4০% সা 57 
তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান! 31 /৯ ৩1 191 4 74০ 
চাইনা। এই কুরআন সমগ্র 


জগতবাসীর জন্য উপদেশের এসি 05১ 
ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়। 
ইবরাহীমকে আঃ) ইসহাক (আঃ) 
এবং ইয়াকুবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ইবরাহীমকে (আঃ) আমি ইসহাকের 
ন্যায় সুসন্তান দান করেছি, অথচ বার্ধক্যের কারণে সে এবং তার স্ত্রী সন্তান থেকে 
নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। মালাক তাদের কাছে আসেন এবং তারা লূতের (আঃ) 
কাছেও যাচ্ছিলেন। মালাইকা স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই ইসহাকের (আঃ) জন্মের 
সুসংবাদ দেন। তখন স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বলেন ৪ 
£ 


1৩5০ মিশে ছি 92৩4৪ 


সে বলল ? হায় কপাল! এখন আমি সন্তান এসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর 
আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা 
(মালাইকা/ফেরেশতা) বলল £ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? 
(হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও 
বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত । (সূরা হুদ, ১১ 8 
৭২-৭৩) মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) ও তীর স্ত্রীকে এ সংবাদ দেন যে, 
তাদের জীবদ্দশায়ই ইসহাকের (আঃ) ওুঁরষে ইয়াকুব (আঃ) জন্গগ্রহণ করবেন । 


টি ৫1 ৮5 র্রতে পপ 4 শপ ৫ 
২০৮৯৬০০35৩০ ০৮০০ 427৩3 
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আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ 
কর্মশীলদের অন্যতম । (সুরা সাফফাত, ৩৭ $ ১১২) সুতরাং পুত্র ইসহাকের 
জনুগ্রহণের ফলে যেমন তাদের চক্ষু ঠাপ্তা হবে, অনুরূপভাবে পৌত্র ইয়াকৃবের 
(আঃ) জনুগ্রহণের ফলেও তাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। কেননা বংশ বৃদ্ধির কারণ 
হিসাবে পৌত্রের জন্মলাভ খুবই খুশির ব্যাপার । বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন সন্তান থেকে 
নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, তাদের সন্তান লাভ সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় পুত্র 
ইসহাকের (আঃ) জন্মলাভ এবং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকৃবের (আঃ) জন্মলাভ 
এটা কি কম খুশির কথা! এতে কে না খুশি হয়? এটা ছিল ইবরাহীমের নেক 
আমলেরই প্রতিদান, যিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে 
নিজের দেশ ও জাতিকে ছেড়ে দূর দূরান্তের পথে পাড়ি জমালেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তার সম্প্রদায়ের চেয়ে উত্তম সন্তান 
দান করে তার মনঃকষ্ট দূর করেন, যারা উত্তম আমল করার মাধ্যমে তার দীনের 
পথে চলেছেন। ফলে তিনি লাভ করেন চোখের ও অন্তরের শান্তি । আল্লাহ 


০ 
০ 
] এ পা ঞএেঞেতা (5? ১51 168 


২১৪৯ ৩৮ ০3১০৯ ৩ 

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত 
করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও 
ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম । (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৪৯) এরপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

225 ১৬ ০১৪4১ 0৮০1 4 2533 আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকৃবকে 
দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এরপর তিনি বলেন ঃ 

4 ৩৯০৪ ৮ আর তার পূর্বে এমনিভাবে নূহকেও সঠিক পথ প্রদর্শন 
করেছি। পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকগুলিই ছিল নূহের সন্তান এবং সারা দুনিয়ার লোক 


হচ্ছে এদের সন্তান। আর ইবরাহীমের (আঃ) পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকেই 
আল্লাহ তা“আলা নাবী প্রেরণ করেন। 
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নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাবলীর বর্ণনা 

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূহের (আঃ) অনুসারী ছাড়া অন্যদেরকে পানিতে 
ডুবিয়ে মারেন এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে জীবিত রাখেন । অতঃপর 
নৃহের (আঃ) বংশধরকেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা 
করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে আসছে তারা 
সবাইই নুহের (আঃ) পরিবারের সন্তান। তার বংশের লোক ছাড়া আর কোন 
বংশ/গোত্র থেকে আর কোন নাবী আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেননি । অন্য এক 
আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ 


এএঞ্যাঠ 5249১ ও 4 
এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব । (২৯ £ ২৭) 
এল? £খো 5১ & 4০৩ 2৯5 ৮% এও 
আমি নৃহ এবং ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম 
টানা ৫৭৪ এ 
(425 1% 87 এ গে রি 054 রে 2৫১ ৩ ঠ৪ 
65912551 নি 
ট্নারারাারাভাদর 
এবং যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের 
বংশডুত, 85857575558 
করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অভ্র্ভূক্তঃ তাদের নিকট দয়াময়ের 
রে 
(সুরা মারইয়াম, ১৯ $ ৫৮) 
এই আয়াতে 44১১ ০০) শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হবে £ আমি তার সন্ত 


নদেরকেও সুপথ দেখিয়েছি। অর্থাৎ দাউদ ও সুলাইমানকেও হিদায়াত দান 
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করেছি। কিন্তু যদি %%)১ এর সর্বনামটিকে ০% এর দিকে ফিরানো হয়, কেননা 


ওটা ০ শব্দের নিকটতর, তাহলে এটাতো একেবারে পরিষ্কার কথা, এতে কোন 
জটিলতা নেই। ইব্ন জারীরও রেহঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি 
সর্বনামটিকে ৮৮১) শব্দের দিকে ফিরানো হয়, কেননা বাকরীতি এরূপই বটে, 
তাহলেতো খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে একটু জটিলতা এই রয়েছে যে, 
ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় 'লুত' শব্দটিও এসে গেছে। অথচ লৃত 
(আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি হচ্ছেন তার ভাই 
হারুণ ইবৃন আযরের ছেলে । তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ইবরাহীমের 
(আঃ) সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো লুতকেও (আঃ) তার সন্তানদের 
অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিম্নের উক্তিতেও রয়েছে £ 


রে 4482 


(5 0১3 5450. 06 খু ৬৮ ০১৪০ ০০ যু এঞ৮ ৮ 
($1/3--519 4৮241$2৮9] ৩505 4419 আ1%৩ ৮০৫ 
০৯০০ ০4 ০12৪5 
যখন ইয়াকৃবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে 
নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ৪ আমার পরে তোমরা কোন্‌ জিনিসের ইবাদাত করবে? 
তারা বলেছিল £ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, 
ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং 
আমরা তারই অনুগত থাকব । (সুরা বাকারাহ, ২ 8 ১৩৩) 
এখানে ইয়াকৃবের (আঃ) পূর্বপুরুষদের ক্রমপরম্পরায় ইসমাঈলের (আঃ) 
নামও চলে এসেছে, অথচ ইসমাঈলতো (আঃ) তার চাচা ছিলেন। এটাও আধিক্য 
হিসাবেই হয়েছে । অনুরূপভাবে নিয়ের আয়াতে তও রয়েছে 8 
খু ু রত ১ শা ৫ অনা 4 ৬ 
মালাইকা সবাই একত্রে সাজদাহ করল । কিম্ত ইবলীস করলনা, সে 
সাজদাহকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্বীকার করল । (সুরা হিজর, ১৫ £ ৩০-৩১) 
এখানে ইবলীসকে মালাইকার মধ্যে শামিল করা হয়েছে । কেননা মালাইকার 
সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে মালাক ছিলনা, বরং সে ছিল জিন, তার 
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প্রকৃতি হচ্ছে আগুন এবং মালাইকার প্রকৃতি হচ্ছে আলো । তা ছাড়া এই কারণেও 
যে, ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) বা নূহের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় 
আনা হয়েছে। তাকেও যেন ইবরাহীমেরই (আঃ) বংশধর বলা হয়েছে। এরূপ 
করা হয়েছে এই দলীলের উপর ভিত্তি করেই যে, কন্যার সন্তানদেরকেও তার 
পিতার বংশধর মনে করা হয়। এখন যদি ইবরাহীমের (আঃ) সঙ্গে ঈসার (আঃ) 
কোন সম্পর্ক থাকে তা শুধু এর উপর ভিত্তি করেই যে, তার মা মারইয়াম (আঃ) 
ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর ছিলেন। নতুবা ঈসার (আঃ) তো পিতাই ছিলনা । 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবু হারব ইব্‌ন আবী আল আসওয়াদ 
(রহঃ) বলেন ৪ ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াসারকে (রাঃ) হাজ্জাজ এই বলে প্রেরণ করেন 
8 “আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি নাকি হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে 
(রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন? 
অথচ তারাতো আলী (রাঃ) ও আবু তালীবের বংশধর । আবার এও নাকি দাবী 
করেন যে, কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত? আমিতো কুরআন কারীম প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি, কিন্তু কোন জায়গায়ইতো এটা পাইনি ।” তখন 
ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) তাকে বলেন ৫ “আপনি কি সুরা আন“আমের (4১ ১০ 
১৮51:53 3995 হতে ৬০ ৬০9 পর্যন্ত) এই আয়াতগুলি পাঠ করেননি?” 
হাজ্জাজ উত্তরে বলেন $ হ্যা, পড়েছি।” তিনি তখন বলেন ৪ “এখানে ঈসাকে 
(আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে, অথচ তারতো পিতাই 
ছিলনা । শুধুমাত্র কন্যার সম্পর্কের কারণেই তাকে সন্তান ধরা হয়েছে। তাহলে 
কন্যার সম্পর্কের কারণে হাসান (রোঃ) ও হুসাইনকে (রোঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান বলা হবেনা কেন? হাজ্জাজ তখন বলেন £ 
“আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ।” (দুররুল মানসুর ৩/৩১১) 

এ কারণেই যখন কোন লোক স্বীয় মীরাস নিজের সন্তানের নামে অসিয়ত 
করে কিংবা ওয়াকফ বা হিবা করে, তখন এ সন্তানদের মধ্যে কন্যার সন্তানদেরও 
ধরে নেয়া হয়। কিন্ত যখন সে পুত্রদের নামে অসিয়ত বা ওয়াকফ করে তখন 
নির্দিষ্টভাবে ওরষজাত পুত্র বা পুত্রের পুত্ররাই হকদার হয়ে থাকে । অন্যান্যরা বলে 
থাকেন যে, এতে কন্যার সন্তানেরাও শামিল থাকবে । 

৯3৯1) ৮659 ৮৬ত ১5 আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ৬ ৪৮৭) 


পপ 


মধ্যে নসল' ও “নসব' এই দুটিরই উল্লেখ রয়েছে এবং হিদায়াত ও মনোনয়ন 
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৮০৮৮০ 


সবারই উপর প্রযোজ্য হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন £ (১৮৮13 
৮: ৬1০০ এ ৯১৭৪) আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল 
শির্ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, 
এমনকি নাবীদের (আঃ) আমলও 
আল্লাহ তাআলা বলেন, ০১৩ ১৭ ০৪ 0 এ ভতজ এ এ ১ 
এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথে 

পরিচালিত করেন। 
এরপর তিনি বলেন, ১১:19 ৫ ৮৪৩ (০ 19508 9 যদি 
তারা শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই পণ্ড হয়ে যেত। এখানে 


এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, শির্কটা কতইনা কঠিন ব্যাপার এবং এর পরিণাম কতই 
না জঘন্য । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


42 


এরি ০০০০৭ ৪1-0৬ 401৫১ এহঠি 
টা ১৫1 
যুমার, ৩৯ ৪ ৬৫) এই বাক্যটি শর্তের স্থানে রয়েছে, আর শর্তের জন্য এটা যরুরী 
নয় যে, ০7৮785 


[৪ দমাতে 


৯1 ৫90৬ 47 ০৪০! 
টির কোন সভভান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের 
অগ্রণী । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৮১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ 
₹ ১4 & ও ০2০৪০ এক্স ৫ কি ৭ 
04৯16516455 2এ্র্ব12 ৩৫ ওডিসগি 
আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা 
দিয়েই ওটা করতাম | (সূরা আখিয়া, ২১ ৪ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


পে 


৫ ০ 2 এঁর দু এ ৫৩ঞ্ি গি 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১২৯ পারা ৭ 


আল্লাহ সন্তান এহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা 
মনোনীত করতে পারতেন । পবিত্র ও মহান তিনি । তিনিই আল্লাহ এক, এবল 
পরাক্রমশালী । (সূরা যুমার, ৩৯ 8 ৪) 

891) 2৪৩09 এ ১৪ ডে এএি এরা সেই লোক 
যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। আর এদের 
কারণেই আমি আমার বান্দাদেরকে নি'আমাত ও দীনের অধিকারী করেছি। 
বিশেষ করে মাক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১১/৫১৫, 
৫১৬) এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ 
মনীষীদের উক্তি। সুতরাং যদি এই লোকেরা অর্থাৎ মাক্কাবাসী নাবুওয়াতকে 
অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করব যারা 
ওটা অস্বীকার করবেনা, বরং তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে । এখন এ 
অস্বীকারকারীরা কুরাইশই হোক অথবা অন্য কেহই হোক, আরাবী হোক কিংবা 
আজমীই হোক অথবা আহলে কিতাবই হোক, ওদের স্থলে অন্য জাতিকে অর্থাৎ 
মুহাজির ও আনসারগণকে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে 
নিয়োগ করব । তারা আমার কোন কথাকেই এমন কি একটি অক্ষরকেও অস্বীকার 
করবেনা এবং প্রত্যাখ্যানও করবেনা । বরং তারা কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআনুল 
হাকীমের সমস্ত আয়াতের উপরই বিশ্বাস রাখবে । আয়াতগুলি স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্টই 
হোক অথবা অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট হোক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, 
তিনি যেন আমাদেরকে তার এ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পেয়েছেন তার 
দয়া/করুনা, রাহমাত ও হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন £ 

১. ১১৪ 0 এ: ০ ৬২9 উল্লিখিত নাবীরা এবং তাদের 
বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোন এমনই লোক, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ 
প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর। 

রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যখন এই আদেশ, তখন তার 
উম্মাততো তারই অনুসারী, সুতরাং তাদের উপরও যে এই আদেশই প্রযোজ্য 
এটা বলাই বাহুল্য । 


মুজাহিদ রেহঃ) বলেন, ইবুন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল- সুরা ৮ 
এ কি সাজদাহ রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ৪ “হ্যা । অতঃপর তিনি 4] ৮০১)? 
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০9229 (০: হতে 5.৪ ৮১143 পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ 
তিনি (আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 

মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ সম্পর্কে আরও 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ “তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' 
(ফাতহুল বারী ৮/১৪৪) 

17422 ৮0 ও ০৪ হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, আমি 
তোমাদের কাছে এই কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন কিছুই যাথ্গ করছিনা । 

০৯৩) ৪০55 এ| 9১ ৩! এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশের 
ভাগ্তার, যেন তারা এর মাধ্যমে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসতে পারে 
এবং কুফরী ছেড়ে ঈমান আনতে পারে । 


৯১। এই লোকেরা আল্লাহর রর ০ পর্ণ 2 পু রত 
যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। 1 481 155০3 ৮9 "৭1 
কেননা তারা বলল ঃ আল্লাহ 
কোন মানুষের উপর কোন কিছু | 44) ০)১ ০ 
অবতীর্ণ করেননিঃ তুমি ,. ॥ & এ. 
মানুষের হিদায়াত ও; _ নি রর 
আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব 2৮৮ ০৪১ 551 091 
মুসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ , 
করেছেন? তোমরা সেই কিতাব 0৯7 12 14,525 ০44 
খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রি 
রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা ; 4. 148 57127 (4) 
প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ ০) ১5 ৭. স্ 
গোপন করছ। (এ কিতাব দ্বারা) রত 6 1252 
অবহিত করা হয়েছে, যা 2৪ 81456 5৩ 4219, 
তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-1-৯3) 4০০ ৯ ০৯৯৪ 
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পুরুষরা জানতেনা। তুমি বলে «£ » ৮৫41 ছি 
দাও $ তা আল্লাহই অবতীর্ণ 1১ 440 ৮১ ৮১512 ১৪ 
করেছেন। সুতরাং তুমি] 4 ++. ০৫ ৮/৯৫ 
তাদেরকে তাদের বাতিল: ০১৮ (৮৯ ০3 ৯১১ 
ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা 
খেলা করতে থাকুক। 

৯২। আর এই কিতাবও ৷ »4. 
(কুরআন) আমিই অবতীর্ণ রর 

রছিঃ যা বারাকাতময় | ০০৮ হর্দ 4১০44 

রি টড, সকল 10 ৯ ৮7৮৮ 493 
কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, : ০০. একী পক ৩ 
যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাকা নগরী :৩৮$ ৫৪92)1 (1 2১--35 £2-এ 
এবং ওর চতুষ্পার্শস্থ জনপদের . ॥-॥ » র্ট শর, 
লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি [05584 ০:১5 (৪১০ 
প্রদর্শন কর। যারা পরকালে ॥ এ ».» এট 
বিশ্বাস রাখে তারা এই [7৯/ “2 ০598 2৯১৬ 
কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং 


ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর 0১4৮৩৮৯০০ 
আদায় করে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তারা যখন আল্লাহর রাসূলকে 
অবিশ্বাস করল তখন বুঝা গেল যে, তারা আল্লাহ তাআলার মর্যাদার হক আদায় 
করলনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর 
(রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী 
১১/৫২৪) আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়। এ নির্বোধদের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা“আলা কোন মানুষের উপর কিতাব 
অবতীর্ণ করেননি । শানে নুযুল হিসাবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা এ 
আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর ইয়াহুদীরা এ কথা বলতনা যে, মানুষের 


(0০017191715 
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উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি । কেননা তারা এটা স্বীকার করে যে, তাওরাত 
মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মার্কার অধিবাসী কুরাইশ ও আরাবরাই 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করত । তাদের দলীল ছিল 
এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ এবং মানুষের 
উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়না । যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


৩১৩০ ঠিলিও 51 (016915০5158 
লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে 


একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় এপদর্শন 
কর? (সুরা ইউনুস, ১০ £ ২) আরও ইরশাদ হচ্ছে, 


পাও রর 2 রা রি মী রঃ টা] 54৫ রি ও 
পা 4 


০ 


4,. 910 ৮2 ০৮০5 এ 

'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস 

স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নিদেশি । বল 

£ মালাইকা যাদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে 

মালাককেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৯৪-৯৫) 
এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন £ 


দি ৩৪ ০ ৬৬ &]। চি ৩ 196 ) 5১০৪ ৩৮ 158 রি 
আল্লাহর যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত তা তারা দেয়নি। অর্থাৎ তারা বলল যে, 
আল্লাহ্‌ কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি। 

১০ ই 95 ৬০ এ গর ৬ ০4৫। 0952 4 হে নাবী! 
তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ মুসার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। যে 
কিতাব লোকদের উপর নূর ও হিদায়াত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। মুসা (আঃ) 
কর্তৃক পেশকৃত কিতাব “তাওরাত' কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা এবং সবাই এ 
কথা অবগত যে, মুসা ইবৃন ইমরানের (আঃ) কিতাব আল্লাহ কর্তৃকই অবতারিত 
ছিল, যদ্ধারা মানুষ হিদায়াতের আলো লাভ করত এবং সন্দেহের অন্ধকারে সোজা 
সরল পথ খুঁজে পেত । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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1756 ৩৯৮3 69১৩ ০2198 ৯৩৬ তোমরা তাওরাতকে খণ্ড খণ্ড 
করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, কিন্তু তা থেকে কপি করে অন্য কাগজে লিখতে গিয়ে 
নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধনও করতে রয়েছ। আর বলতে রয়েছ যে, এটাও 
আল্লাহরই আয়াত। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, কিছু কিছু 
প্রকৃত আয়াত প্রকাশ করছ বটে, কিন্তু অধিকাংশ আয়াতকেই তোমরা গোপন 
করছ। আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 

৮5 ১3 ০919 ৮ ৩ ৮৪ ৮1 এই কিতাবের মাধ্যমে তোমরা 
এমন কিছু জেনেছ যা তোমরাও জানতেনা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও । অর্থাৎ 
হে কুরাইশের দল! কে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অতীতের সং 
রয়েছে এবং ভবিষ্যত বাণীও বিদ্যমান আছে? যেগুলি না তোমরা জানতে, আর না 
তোমাদের বাপ-দাদারা জানত। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ এর উত্তর তুমি 
নিজেই প্রদান কর যে, এই কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। এটা হচ্ছে ইব্‌ন 
আব্বাসের (রোঃ) তাফসীরের বর্ণনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি ঃ 


১৯৫ ৮৪৮৮ ও ৯১১১ নি হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাতিল ধারণার 
উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের 


বিশ্বাসের চক্ষু খুলে যাবে এবং পরিশেষে তারা জানতে পারবে যে, চূড়ান্ত সাফল্য 
তাদের, নাকি আল্লাহভীরু বান্দাদের ৷ মহান আল্লাহর উক্তি £ 


এঠহ। দা 09 এ 2 ৬ 2 ০৫ ঠ49 তা এ৪) 
এই কুরআন হচ্ছে অত্যন্ত বারাকাতময় এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে 
সত্যায়িত করে থাকে । এ কিতাব তিনি এই জন্যই অবতীর্ণ করেছেন যেন তুমি এর 
মাধ্যমে মাক্কা এবং ওর চতুস্পার্থে বসবাসকারী আরাব গোত্রগুলোকে এবং আরাব ও 
অনারাবের আদম সন্তানদেরকে কুফর ও শির্কের ভয়াবহ পরিনাম থেকে ভীতি 
প্রদর্শন করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


0১ 
খৃ. 
৬৮ 
০ 
রঃ 
€* 
মক 
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বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল 
রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভু-মন্ডলের সাবর্ভৌম একচ্ছত্র মালিক, 
তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান । সুতরাং 
আল্লাহর পতি এবং তার সেই বাতাবাহক নিরক্ষর নাবীর তি ঈমান আন । যে 
আল্লাহ ও তার কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর । আশা 
করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে । (সুরা আরাফ, ৭ ৪ ১৫৮) 
মহান আল্লাহ আরও বলেন ৪ 


পাপ পভ 4 ৭, % 
&:০%$ -81555০১ 
যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে তাদের সকলকে 
এর দারা সতর্ক করি । (সুরা আন'আম, ৬ £ ১৯) এবং 


44523465০92 ৬৮455893 
আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে 
তার প্রতিশরন্ত হান । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১৭) আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ 


টি পা রি ৪ 4. ৪ পর. ভপ ০ রি রি পা পা 
1১5 7৮50) ০৯৩ ০০৯৩০ ০ 0৬০1 ৫% এআ এও 
কত মহান তিনি যিনি তীর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে 


বিশ্ব জগতের জন্য সতকর্কারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ 8 ১) আল্লাহ 
০7555 


০৪ 15151 ০৮ তত ০০৫ ই 19 ০৮ ৯ 
১26% 4? তা ০2596 ডি টান 


এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল £ তোমরাও 
কি আতুসমপর্ণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্রসমপর্ণ করে তাহলে নিশ্চয়ই 
তারা স্থুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িতৃ হচ্ছে 
প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সুরা আলে ইমরান, ৩ 
৪ ২০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার 
পূর্ববর্তী নাবীগণের কেহকেই দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক 
নাবী নির্দিষ্টভাবে নিজের কাওমের নিকটেই প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি সারা 
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বিশ্ববাসীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এ 
জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন £ 

4০55 5)সমুত ০৯০ 02401$ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে তারা এই কিতাবের (কুরআনের) উপরও বিশ্বাস রাখে যা আমি তোমার 
উপর অবতীর্ণ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১০৪১৬ ৮৪৯০৮ ৬ ৮১০ তারা এমনই মু'মিন যে, তারা স্বীয় 
সালাতসমূহের পাবন্দী করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা যেভাবে সঠিক সময়ে 
আদায় করে। 


৯৩। আর এ ব্যক্তি অপেক্ষা 
অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে : 02781 * 
যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ £ 


পর্ণ  ভর্ ৯৫ ৫ পাত 
করেছে? অথবা এরূপ বলে ৪: (9 ০0 2 645 401 ৬০ 
আমার উপর অহী নাধিল করা. ” 
হয়েছে, র উপর 52122 
আপ 5255 21 €৪ 90 
মনি এবং যে ব্যক্তি এও বলে 8:41: 12 51516 711$ 
9০০০8 14৯ ৩০৪ ০৮৬০ 


করেছেন, তন্রপ আমিও আনয়ন ১ 4111: 7৮2০1 
করছি। আর তুমি যদি দেখতে & ৮৯৭৮ 2] ৮ 
পেতে (এ সময়ের অবস্থা) যে» 77 না. 
সময় যালিমরা হবে মৃত্যু 
সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর |; ॥ _ হছে 
মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ৫ [19১1 ১৫4৮৪] 19০৪৪ 
নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, মিরার রা রাত 
আজ তোমাদেরকে সেই সব? ২১5৫ (921 ৮১ 
অপরাধের শাস্তি হিসাবে 
লাঞ্কনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা 
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তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা ১& ৬ 1০. এ 4 
দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ 17৮5 ৮ ০৫) ০৮০৩ 
বকেছিলে এবং তার ৬ টি লগ রা ৫ পতি ক্র এপ 
আয়াতসমূহ কবুল করা হতে 1৮ 2৮ 481 ৬ ০52 
অহংকার করেছিলে । টিনার রাতারাতি 
05/5৩5 449812 ০০ ০৩3 
৯৪। আর তোমরা আমার কাছে 4 14 52. ২৫ 
নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে ৷ ৮১১ ৯০৪৯ ০১)9 ০৭ £ 
প্রথমবার আমি তোমাদেরকে |.৪৮ ৮াপর্ট ১ এ০হত 1৮ 
সৃষ্টি করে-ছিলাম, আর যা কিছু :+১* ০9 ১০০ ৮০ 
আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম |... _ ৮০৪৮ (2৮৫, 
তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই 2122 (৯49৯ এ তি 
ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো |». রি 
তোমাদের সাথে তোমাদের সেই 5২ (5১9 15 ০৮ 


সুপারিশ-কারীদেরকে দেখছিনা 
শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই 
সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, 


আর তোমরা যা কিছু ধারণা || 


হীন বোন 


করতে তা সবই আজ তোমাদের , 
নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। ০৪ ৮৪৪ 
যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে 


অহী প্রাপ্তির দাবী করে সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব 


আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 445 411 ৩ এ০৪। ০০ (৯ ১৪) আল্লাহর 
উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তার 
শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তার সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে, 
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আল্লাহ তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। ইকরিমাহ 
(রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্যাবের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫৩৩-৫৩৫) 


2101 ০) 6 0৬১৮০ এ৪ ০০ আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে 
আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তন্রপ অবতীর্ণ 
করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত সেও অহী অবতীর্ণ করতে 
পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন $ 
রর +৪% আদ পর 5০5৭ রত ০৪০ চে ৭০4 )৫ 
০০০০ 

চেন 5: 
তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে 


£ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি। (সূরা 
আনফাল, ৮ ৪ ৩১) 


মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা 

আলা সুবহানাহু বলেন, ২ /০৮ ৬ ১১৬/ ১] 45 হে 
নাবী! তুমি যদি এ সময়ের অবস্থা দেখতে, যে সময় যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় 
পরিবেষ্টিত হবে! ৮এএ 1৮4৫ 24454) মালাইকা প্রহার করার জন্য হাত 
উঠাবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন 8 

তুমি যাদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর। (সুরা মায়িদাহ, ৫ ঃ 
২৮) অন্যত্র তিনি বলেন £ 

9400 পিপি পিল ভি 
এবং হাত ও জিহ্বা ছারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে । (সুরা মুমতাহানা, 


৬০ ২) যাহহাক (রহঃ) ও আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে 
শাস্তির জন্য হাত উঠানো । (তাবারী ১১/৫৩৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ১৩৮ পারা ৭ 


চে ভর পপ 


১৫১৯১ ২১৮৯ এরা 1১৮ ০5 ৫9৫ ] ঠেস 
৯১599 

তুমি যদি এ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের ম্বখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে 
আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সুরা আনফাল, ৮ 8 ৫০) এ জন্যই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৬.৫ 195৫ 245-410 এ মালাইকা তাদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার 
জন্য তাদের দিকে তাদের হাত প্রসারিত করবেন। তারা তাদেরকে আঘাত/প্রহার 
করবেন এবং বলবেন, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও। যখন 
কাফিরদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে তখন মালাইকা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, 
জাহান্নাম, গরম পানি এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের 
আত্মাগ্তলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে এদিক 
ওদিক লুকাতে চেষ্টা করবে । সেই সময় মালাইকা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন 
যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগ্তলো বেরিয়ে আসে । আর তারা বলবেন ঃ 


৩৬ ০৯5০ লে ৮০৫ টি 1 5০ 1৮১ 
স্ণ। 7৯ এ। নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর 
মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব 
প্রদান করা হবে। মুমিন ও কাফিরদের মৃত্যু সম্পকীঁয় বহু হাদীস অথবা 


মুতওয়াতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পার্থিব জগতে ও 
পরকালে সঠিক কথার উপর অটল রাখবেন। 


৮৯খী 8 5405) ৮ ৮5015 শুষ্কতা ৪ 
যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন । (সূরা ইবরাহীম, ১৪ £ ২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 
৪ 075০ ৮ এ ৪১০৪ এ) 
আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি 


তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম । (সুরা আন“'আম, ৬ 8 ৯৪) এ কথা তাদেরকে 
কিয়ামাতের দিন বলা হবে । যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১৩৯ পারা ৭ 


রর পে | 442 পর রত ৮ পপ] & 4০ 
8021৮ (6 ৬৯০৪৩ 581৩০ ৬০০ 4০1১০০৪ 
আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং 
বলা হবে £ তোমাদেরকে এথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেইভাবেই তোমরা 
আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৪৮) তিনি আরও বলেন ঃ 


১১৯৫০ 7720৮ ৩৪5 

আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই 
ছেড়ে এসেছ। (সুরা আন“আম, ৬ £ ৯৪) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ইব্ন আদম (আদম সন্তান) বলে £ 
আমার সম্পদ, আমার সম্পদ । অথচ তোমার সম্পদতো এতটুকুই যা তুমি খেয়ে 
শেষ করেছ, যা পরিধান করে পুরানো করেছ এবং যা দান-খাইরাত করেছ এবং 
যা জমা করেছ (উত্তম আমলের মাধ্যমে)। এ ছাড়া তোমার সমস্ত সম্পদ অন্যের 
জন্য। (তুমি রেখে গেলে) ।' (মুসলিম ৪/২২৭৩) 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে আদম সন্তানকে আল্লাহর 
কাছে নিয়ে আসা হবে । মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন £ তুমি 
(পৃথিবীতে) যা সংগ্রহ করেছিলে তা কোথায়? সে উত্তর দিবে £ হে আমার রাব্ব! 
আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা সবই দুনিয়ায় চিরতরে রেখে এসেছি। তখন 
আল্লাহ তাকে বলবেন £ হে আদম সন্তান! তুমি এখানের জন্য তোমার অগ্ে কি 
কি (সৎ আমল) পাঠিয়েছ? তখন সে জানতে পারবে যে, তার নিজের জন্য 
আখিরাতের উদ্দেশে সে কিছুই প্রেরণ করেনি । হাসান বাসরী (রহঃ) অতঃপর 
নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 


৯৪৫০ 6 ৮৪৮9 5৮ ০9 ৮5৬৮ ৫ 5 ০১৯ এ) 
*৪১% 993 আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো, যেভাবে প্রথমবার 
আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম 


তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি 
বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


০৫০ ০৩৪ পা শি 0 ১55৬৪৮ ৮৫৩০ ০ 53 এর দ্বারা 


৫ 


তাদেরকে ভসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ১৪০ পারা ৭ 


করত এবং মনে করত যে, ওগুলি পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের 
জন্য উপকারী হবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। 
পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ 


£8০৫5% ৮ ধর্দি ৫ 7+০৮% পর্স্ 
২১৯৯৮ পে ০৮৭ ৪৪6০০ ০ 
তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সুরা কাসাস, 
২৮ ৪ ৬২) তাদেরকে আরও বলা হবে ঃ 


পঞ.. পপ শর্ট পুর 44 51৫ গর এ পু 55০2 ৫ পরত 122 
05/59/০৪0৯ এ 95১ % 49১০০ 6 7১০ 


পরিবতেঁ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা 
করতে সক্ষম? (সুরা শু'আরা, ২৬ £ ৯২-৯৩) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ 


৭575 ৯ পা ১৪) 0001 শ9৬৯ ৯৩ ০ ৮০ আমিতো 
তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে 
তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ-কর্মে আমার শরীক । বাস্তবিকই 
তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 


& নু পরী পপর 04 পা 35০4 এপ ৮ তর্ঘি ৭447৮ পু 
৮০ 4০20 ৮7-011555 চা অগা ও ১৮০ ০০৭ 


ঞ ৭ এপ্পর্র | ০০ রি [িিতিিপিটার ৮৫ ৪:26 এরা ০ র্ট ০ নল পু 
(5145 এ লও তি ক্র এসি এরা কেরা 0৬ একথা 
টে 


2৩5 ০০৮১০০৪ ৮৯6 ১০6১৮/০ 7 

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে 
তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন হয়ে যাবে । 
অনুসরণকারীরা বলবে £ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ 
আমাদেরকে ত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রম্প তাদেরকে প্রত্যাখান করতাম ॥ 
এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে গ্রদ্শ্ন করবেন এবং 
তারা আওন হতে উদ্ধার পাবেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৬৬-১৬৭) মহান আল্লাহ 
আরও বলেন ঃ 


[রি 


17 তত পাত 5 পপ 5 ঠাপ ০ পাচ রি 4117 2:54 না 
২১৯০ 3 ১৮ -০৫ ০৮৭ ১১১০৭ এ 219 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ১৪১ পারা ৭ 


অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 
আত্রীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সুরা 
মুমিনুন, ২৩ ৪ ১০১) তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


পে 


252] ৪১০ 8 7455 85% এ ওরা 9১ 
5৪৩৭ এপার সস 


৩৮০০০ ৮৫ 6541 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মৃততিরুলিকে উপাস্য রূপে এহণ করেছ পারি 
একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে । তোমাদের 
আবাস হবে জাহারাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা । (সূরা 
আনকাবৃত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


১১1১৮:$-৭৩-০১১০৩৬ ৪ 25/০1৯৮ ০৯ 
তাদেরকে বলা হবে £ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা 


তাদেরকে ডাকবে । কিন্ত তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা । (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ 
৬৪) আরও বলা হয়েছে 8 


1959 058৫ এ (৫৮/৬৬ (2 
আর সেই দিনটিও ভিজ তা তা গীত 
(সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ২৮) 
২251%615 ০ ০3 
আর যে সব মিথ্যা মা'্বুদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে 
দূরে সরে যাবে । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৩০) 


3০১১৩ 0৫ 


৯৫। নিশ্যয়ই দানা ও বীজ ».17 411 ০6৫ 
৬৮ ছেও 

দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ। | 3 3: রী 
তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন | এ «7 ॥ 2, । ০০৫1 
থেকে বের করেন এবং 195 ৮ 0৮ ১5949 
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তিনিই প্রাণহীনকে জীবন্ত ৫. 58255. 
হতে নিগর্তকারী; তিনিইতো ; ০স্না 65 ৮৪০1 (0৮০ ৮৪০ 
আল্লাহ, তাহলে তোমরা ১2880 

কোথায় যাচ্ছো? 


৯৬। তিনিই রাতের আবরণ প্রি পত৫ ০ পি 
বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের ০প| ০৬ ৮৬৮ 
উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে টা হর্চ ৮৫৮০ 
বিশ্রামকাল এবং সূর্য, টাদকে )১৪1$ (০৮৯19 ৬৯ 
সময়ের নিরপক করে] এ+ ॥ ০০ 4 ৮ 
দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই 741) ১৪৮-2 4১ 
পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব . 
পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) ৯০ 
নির্ধারণ । 
৯৭। আর তিনিই তোমাদের : ৮7 ৮৮ মা 2 
জন্য নক্ষত্রাজিকে সৃষ্টি ০০৯ ৬৯ 9৯ 
করেছেন, যেন তোমরা পজ 2:01 এপ ০48 
ওগুলির 'সাহায্যে অন্ধকারে ৮৬ ই € 19-5 (৯৯০৭] 
পথের সন্ধান পেতে পার স্থল পিল রা র ৪: » পর্ব, ০০ 
ভাগে এবং সমুদ্ধে। নিশ্চয়ই 14১] (1৮১ 4 ০3551 
আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে টা 
বর্ণনা করেছি এ সমস্ত ২১৯৪৫, 
লোকের জন্য যারা জ্ঞান 
রাখে । 


বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বে প্রমাণ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন £ ৪5৫13 ৷ (৬ 


ক] 0০ তন ১০ শা ০০ ৫ ৫১৯4 তিনি যমীনের বপনকৃত 
দানাকে উপরে এনে চৌচির করে দেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের সজি ও 
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বর্ধনশীল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। ওগুলির রং পৃথক, আকৃতি এবং কান্ড পৃথক । 
52013 শপ্প ৬ এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, তিনি একটা প্রাণহীন জিনিসের 
মধ্য থেকে একটা প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং জীবন্ত থেকে 
নিজীবি সৃষ্টি করেন। যেমন বীজ ও দানা যা হচ্ছে নিজবি জিনিস, এটা থেকে 
তিনি জীবন্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন । যেমন তিনি বলেন ৪ 
44 ৮৪5 5৮ পা ১৮5৯. ৩ 22 রিঞে তক তি দরদ এ ঞ পে 
০৮405 6 এ ৫2০৯ এল জিনিস ১809 
তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত কার এবং যা 
হতে উৎপর করি শস্য, যা তারা আহার করে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৩৩) 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাণহীন ডিম হতে জীবন্ত মুরগী সৃষ্টি 
হয়, কিংবা এর বিপরীত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 
পাপাচারের ওরষে সৎ সন্তানের জন্মলাভ এবং সৎ ব্যক্তির ওরষে পাপাচার 
ছেলের জন্মলাভ। কেননা সৎ ব্যক্তি জীবিতের সাথে তুলনীয় এবং পাপী লোক 
মৃতের সাথে তুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু অর্থ হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
335$% এডি 41 ৮৪৫১ এ সবকিছু আল্লাহই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন 
এক, যার কোন অংশীদার নেই । তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্‌ দিকে যাচ্ছ? 
সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদাত 
করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তাতো তিনিই। যেমন তিনি অত্র 
সুরার শুরুতেই বলেছেন ঃ 
৮:84. 16০ 
2৯০134481 ০০৯৪ 
তিনিই সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১) অর্থাৎ 
তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেন, আবার 
তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেন যা সারা প্রান্তকে উজ্ভ্বলময় 
করে । রাত শেষে অন্ধকার দূর হয় এবং উজ্ভ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন £ 
প৪ পর পরত চটী 
2৫ এশা ৯০৫ 
তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৫৪) এভাবে 
মহান আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলি সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার 
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পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে 
বের করেন। (৫ 30| 3 রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন 
সবকিছু তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে । যেমন তিনি বলেন £ 
৪ 2৫ পি 
০1% 91 
শপথ পুর্বাহেরর এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছর করে । (সুরা দুহা, ৯৩ 
৪ ১-২) তিনি আরও বলেন £ 
2৫ এ ০০ শর 
৩৫1490549০4 1] ৪ 
শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছরন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে । 
(সুরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 
শপ) আর্ত ১০5৫ 2 
65410] চি 14১40 
শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে এঁকাশ করে । শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে 
জঙ্ছিরিভকরে। দেরাসারন১৯১8 অন্য হারার বনের? 
পপ 4 এ লালাপাকত ৪৮ শর্ত 4৫৮০ তরর্দ এ 
0)055043510% ০ঠিজ এনা এ এসডি 
আল্লাহ এমন, যিনি সূর্কে দীত্তিমান এবং চাদকে আলোকময় বানিয়েছেন 
এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৫) 
যেমন ভিনি বলেন £ 
লে পাও 24 নে ৮০৮ 4 ভর্গ 
ইত ১৫0 8৮০ 2 ডা এ) ০ ৬: ০০০এা এ 


সুের্র পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় 
দিনকে অতিক্রম করা; এবং এরত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সম্তরণ করে । (সূরা 


ইয়াসীন, ৩৬ ৫ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ 
2৮:৪০ (১3 চাও ০০? 


সূর্য এবং চাদ আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তারই আদেশে । (সুরা নাহল, 
১৬ ৪ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ 
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এ 31 24 ৩১ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি 
মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। কেহ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা । কেহই তার 
অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন কিংবা আসমানের অণু পরিমাণই 
জিনিস হোক না কেন। 

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা 


করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে 3) ও ৮: শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। 
যেমন এখানেও (৬ ৪ ৯৬) এ নিয়মের ব্যক্তিক্রম ঘটেনি । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
ক & ৮91৮2 51846141212 ০1০41৫74514 152 এহর্টি এ 4০1০০ 
০৫ ০৯৯] ০০৯০০ ১ 1১১ 3671 4৪ ৮১ ০ কি 42125 
পিট পরর্লা & ভিত €ভ০৪% বরে এ 

এএএা ১০এা 2০৪ ৩05 এ 55 

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন 

সকলেই অন্ধকারাচ্ছন হয়ে পড়ে । এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নিদিই গভ্ভব্যের 

দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সবর্জের নিয়ন্ত্রণ । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৭-৩৮) 


মহান আল্লাহ যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বন্তসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে 
বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন £ 

এএা 9/থা ০০৩০৩ ৮৩ ০৮৮০৪ এঞএা গএণা 

এবং আমি নিকটবতাঁ আকাশকে সুশোভিত করলাম পরদীপমালা দ্বারা এবং 
করলাম সুরক্ষিত । এটা পরাক্রমশালী সবর্জ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা । (সূরা 
ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 

৯) 2 ০০৬ ও ৬ 2 (৪ ১ এ ভা % 
তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে 
অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন যে, এই তারকাণগুলি প্রথমতঃ হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলি 
শাইতানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলির মাধ্যমে স্থলভাগ ও 
সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ বলেছেন যে, 
তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরও 
উদ্দেশ্য রয়েছে তাহলে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর 
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বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আন্লাহ বলেন ৪ আমি প্রমাণসমূহ খুব 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা জ্ঞান লাভ করতে 
পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে। 


৯৮। তিনিই তোমাদেরকে এক 
ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, 
অতঃপর (প্রত্যেকের জন্য) 
একটি স্থান অধিক দিন থাকার 
জন্য এবং একটি স্থান অল্প দিন 


থাকার জন্য রয়েছে, এই ৮ 


নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম 
যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে। 


৯৯। আর তিনি আকাশ হতে 
পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে 
সব রকমের উদ্ভিদ আমি 
(আল্লাহ) উৎপন্ন করি; অতঃপর 
তা থেকে সবুজ শাখা বের করি, 
ফলতঃ তা থেকে আমি 
উপর্যুপরি উথ্থিত বীজ উৎপন্ন 
করি। এবং খেজুর বৃক্ষ থেকে 
অর্থাৎ ওর পুস্পকণিকা থেকে 
ছড়া হয় যা নিয় দিকে ঝুঁকে 
এবং যাইতুন ও আনার যা 
পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক 
ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা 
ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার 
প্রতি লক্ষ্য কর। এই সমুদয়ের 
মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে 
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তাদেরই জন্য যারা ঈমান ৭০. ০০ 2 
রাখে । ১)৯ ৮ 


পা 
চুর 21 তি | 
৭ রি ত্ 
০5 2927 ৩৮ ই ৮০১ 
রতি 


৫৬ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ৪০৩ 4০৮0 ০ ৩ রসি ডিও $) ভিনিই 
টার 177, 


লতা পর্ণ 


595 5৩৮5 ০০৪ ৩০-৮ এক্স এ জা তা ৫ 


29 চি 45৬59 ৫৯3 

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাববকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 
একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধমির্ী সৃষ্টি করেছেন 
এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন । (সূরা নিসা, ৪ ৪১) 


(১০4) ১৪০৯ এ দু'টি শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে 
মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস রোঃ), আবু আবদুর 


রাহমান আস সুলামী (রহঃ), কায়িস ইব্‌ন আবূ হাযিম (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
“আতা (রেহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), সুদ্দী 


চল 


(রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, 2: শব্দ 


ছারা মায়ের গর্ভকে বুঝানো হয়েছে। আর € ১ শব্দ দ্বারা পিতার পিঠকে 
(কটিদেশ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/৫৬৫-৫৭০) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) 
মুখ কিছু মনীবীর মতে ১৪... হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থান এবং ১. হচ্ছে 
মৃত্যুর পর পরকালের অবস্থান । 

৩৪ ১92 ০৫১ ৩ 58 আমি নিদর্শনসমূহ এসব লোকের জন্য 
সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি যারা বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ও ওর অর্থ সম্পর্কে 
যারা সম্যক জ্ঞান রাখে । মহান আল্লাহ বলেন £ 
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৪৩ ৮৮০। ০০4 $৭)। $৯$ তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে তিনি সব রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর 
তা থেকে সবুজ শাখা বের করেন অর্থাৎ চারাগাছ উৎপন্ন করেন। অতঃপর তাতে 
তিনি দানা ও ফল সৃষ্টি করেন । যেমন তিনি বলেন ঃ 


রে পে 5565, গলা দিনা 
টিনার হন (সুরা আম্দিয়া, ২১ £ ৩০) 
এর ফলেই ভূমিতে শস্য ও সবুজ উত্ভিদ উৎপন্ন হয়ে থাকে । এসব গাছে আবার 
দানা ও ফল সৃষ্টি হয়। ওগুলির মধ্য থেকে আমি এমন দানা বের করে থাকি যা 
গুচ্ছ হিসাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 


29 3198 দ্বারা ছোট ছোট খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে যেগুলির গুচ্ছ মাটির 
সাথে লেগে থাকে । (তাবারী ১১/৫৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 


বলেন ৪ এ ১2 ০৩৪) 'আঙ্গুরের বাগানসমূহ' অর্থাৎ আমি যমীনে আঙ্গুরের 
বাগান সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ খুরমা ও আঙ্গুরের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা 
হিজাযবাসীদের কাছে এ দুটি ফলই সর্বোত্তম ফল বলে গণ্য হয়। শুধু 
হিজাযবাসী নয়, বরং সারা দুনিয়ার লোক এ দুটি ফলকে সবেত্তিম ফল মনে 
করে । আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ 


(০ 6991 7০235 ০১১৫৪৬4০০9০ ০ 

আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য এহণ 
করে থাক। (সুরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৭) এটা হচ্ছে মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার 
আয়াত । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

শি নু কর ৪: গুলা] পা 

চরজাতা ভেদ পতিতা ৩৬ ৪ ৩৪) 
তিনি আরও বলেন ৪ 

৫) ১1০১ এ! 135) আমি যাইতুন ও আনারেরও বাগান করে 
দিয়েছি যা পাতা ও আকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বটে, 
কিন্তু ফল, গঠন, স্বাদ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক! (তাবারী 
১১/৫৭৮) 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যায় তখন এগুলির 
প্রতি লক্ষ্য কর! অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে 
দেখ যে, তিনি কিভাবে ওগুলিকে অস্তিত্হীন থেকে অস্তিতে আনয়ন করেন। ফল 
ধরার পূর্বে গাছগুলিতো জ্বালানী কাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা । এই কাঠের মধ্য 
থেকেই মহান আল্লাহ এসব সুমিষ্ট খুরমা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল বের 
করেছেন! যেমন তিনি বলেন £ 
019 1055605৮505 ৩ ০5558 ৫০ ৩০০থা ও 
বা ০৭২6 এ 0৫ ৮০ ০ 491৮৪ 

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শধ্যক্ষেত্র, 
একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খ্জু্র-বৃক্ষ, সিঞ্তিত একই পানিতে; 
এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠতু দিয়ে থাকি। 
(সুরা রা'দ, ১৩ $ ৪) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন £ 
হে লোকেরা! এগুলি আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতা ও পূর্ণ নৈপুন্যের পরিচয় বহন 
করছে। ঈমানদার লোকেরাই এগুলি বুঝতে পারে এবং তারাই আল্লাহ ও তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে থাকে! 


১০০। আর এই ভেজ্ঞ) লোকেরা পারপ্রগন রগ 


পুত্র কন্যা রচনা করে; তিনি ঢ 
মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের 12271 
আরোপিত বিশেষণগুলি হতে বহু টি ্ 
উধ্র্বে তিনি। 


এখানে মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে 
শরীক বানিয়ে নেয় এবং শাইতানের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । যদি প্রশ্ন করা 
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হয় যে, তারাতো মূর্তিগুলোর পূজা করত, তাহলে শাইতানের পূজা করার ভাবার্থ 

কি? উত্তরে বলা যাবে যে, তারাতো শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তার 

অনুগত হয়েই মূর্তিপূজা করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

10৮ লিও 31 ০০৪৭ 91? চি ৫ 5১৩৫ ৯৮৮৭৩ ৩! 

১৫৫ রর ৫৮৫ 4১ 0 ৮ 7166 পভ এ 
টি 3? 


৩০ লে ক: রি »এএী জগ ৫ 2 রত 


৩০৬ /৮৪ 5৪5 এটা ১১3০১ 549৩৯ রর টিটি 


এ 


(%৮ 15520125201 ০ ১৯35৫ 
তারা তাকে পরিত্যাগ করে নারী মৃতির্দেরকেই আহ্বান করে এবং তারা 
বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা । আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত 
করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক 
নিদিষ্ট অংশ এহণ করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্র্ট করব, তাদেরকে 
কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে 
এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবতর্ন করতে । যে 
আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধ রূপে এহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য 
ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতান তাদেরকে এতিশ্রদতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, 
কিভ্ত শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে এরতিশ্রতি প্রদান করেনা । (সুরা নিসা, 
৪ ৪ ১১৭-১২০) যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
35305 রা 445 545 545৫2 
তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে 
এহণ করছ? (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৫০) ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে বলেছিলেন ৪ 


৩০ ০ ০৫ ০4এা $| 2, এ মদে 


হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য | 
(সুরা মারইয়াম, ১৯ 8 ৪৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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2০ ুর্ঘ 4এ এমা ১৩ 4559 ও 1 এ শা 


রে শর 8. 4 
25524 (০ ৫1455 54:51 90 -১৮৫ 


হি  জুরিচিরিলা রাজ 
শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের এঁকাশ্য শত্রু? আর আমার 
ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ £ ৬০-৬১) কিয়ামাতের দিন 
মালাইকা বলবেন ৪ 


"৮ পা ৩5৭৪ 1৫0 (9১১ ০ পো 
০৯১০৮ 
আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো 
পুজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী । (সূরা 
সাবা, ৩৪ ৪ ৪১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন £ 


৯৪০3 2 ০৬ এ 19৪53 এই মুশরিকরা শাইতানদেরকে 
আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই সৃষ্টি 
করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তারই মাখলুক বা সৃষ্টিকে কি করে পূজা 
করছে! যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ৪ 


পপ এ চা 


দিক 1০9 -৫2 4&3 0১:৯৫ 6 25208 
সে বলল £ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নিমাঁণ কর, তোমরা কি 
তাদেরই পুজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং 
তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ £ ৯৫-৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


০ ০ ০) ৬ 41৯৮) তারা না জেনে, না বুঝে আল্লাহর জনয 
পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করে। এখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির 
ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন ইয়াহুদীরা বলে যে, উযায়ের 
(আঃ) আল্লাহর পুত্র, অথচ তিনি একজন পয়গম্বর । আর খৃষ্টানরা বলে যে, ঈসা 
(আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং আরাবের মুশরিকরা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত । 
এই অত্যাচারীরা যে উক্তি করছে, আল্লাহ তা থেকে বহু উ্ধরে। 
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18, শব্দের অর্থ হচ্ছে, তারা মন দ্বারা গড়িয়ে য় নিয়েছে। ইবৃন আব্বাস রোঃ) 


বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা অনুমান করে নিয়েছে। আউফী (রহঃ) বলেন যে, 
এর অর্থ হচ্ছে-তারা মীমাংসা করে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে তারা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। ভাবার্থ হল এই যে, যাদেরকে তারা 
ইবাদাতে শরীক করে নিচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। যিনি 
আল্লাহ, কি করে তার পুত্র, কন্যা কিংবা স্ত্রী থাকতে পারে! এ জন্যই তিনি বলেন £ 
তিনি মহিমান্বিত, তাদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু উর্ধ্বে । 


১০১। তিনি আসমান ও নি ০ 

য্ীনের জট, ভার সঙ্ভান হবে 1৮০৫ ৫29৫ 171 
কি করে? অথচ তার জীবন ৬ 57 4 এ কক দে 
সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই 41 -*] চি ও; ০০৮১3 


প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, 
প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তার দর 2 :- “(৩৩০ 
ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে। রা 
26599 5 ০06 
“বাদী” (৬) শব্দের অর্থ 


আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। এ দু*টি 
সৃষ্টি করার সময় কোন নমুনা তার সামনে ছিলনা । মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) 
প্রমুখ বলেন, বিদ'আতকে বিদ'আত বলার কারণ এই যে, পূর্ব যুগে এর কোন 
নযীর ছিলনা । (তাবারী ২/৫৪০) মানুষ কোন আমলকে নিজের পক্ষ থেকে 
আবিষ্কার করে নিয়ে ওকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

০৬০ ধর ৩৫৩ শি 29 & ১৪৫ ও আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে? 
তারতো জীবন সঙ্গিনী নেই। সন্তানতো দু”টি অনুরূপ জিনিসের মাধ্যমে জন্মলাভ 
করে! আর আল্লাহর অনুরূপ কেহই নেই। যেমন তিনি বলেন £ 


পা হস হা ৮, & পক 4 রর? 42 
14] 25 ক ৩৫ ৭এ$৩এগা এ 
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তারা বলে £ দয়াময় সন্তান এহণ করেছেন । তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার 
অবতারণা করেছ। (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮৮-৮৯) 

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তীরই সৃষ্ট জীব কিরূপে তার স্ত্রী হতে 
পারে? তার মর্যাদার সমতুল্যতো কোন কিছু নেই ৷ কি রূপে তার সন্তান জন্ম লাভ 
08985555850856588555595804859 


১০২ । তিনি আল্লাহ, সর শা চিক্ ৰ , 
তোমাদের রাব্ব। তিনি ছাড়া 24] টে লি | 
অন্য কেহই মা'বুদ নেই, শু রথ রর £1 4 রি 

প্রত্যেক বন্তরই শ্রষ্টা ভিনি' ৮ ০০ ৫৮৮ 9৯ খু! 
অতএব তোমরা তারই 2 এ) 4. ।4+ 5 তত ॥ 84 ভর্তার 
ইবাদাত কর, তিনিই সব [৮৬৯ ৮5 ৬৮ 5৮$ ০১০৩০ 


জিনিসের উপর দায়িতৃশীল। % . 
০৮৪ 

১০৩। কোন মানবদদৃষ্টি তাকে ₹7 এ 

দেখতে পারেনা, হে ৮9 ১টি ৮৪ ২. 

সকল কিছুই দেখতে পান এবং 


তিনি অতীব সুন্দর্শী এবং সর্ব গ্রাঞজপ্যা 9৯ মিন এ34৪ 
বিষয়ে ওয়াকিফহাল। 


আল্লাহ সবার প্রভু/রাবব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ *:৪৮ 4 2৮ 9৯91 21 3 ৮৫৫) 40 ০৫১ 
১9১৯৬ তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই 
প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তারই ইবাদাত কর এবং তার 
একাত্ববাদ স্বীকার করে নাও। তার কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী 
নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই। 

59১৬ ৮৯ 05 3০ 5 খু! 1 3 তিনি ছাড়া অন্য কেহ মাবুদ 


নেই, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা তিনিই । অতএব তোমরা তারই ইবাদাত করবে। প্রত্যেক 
বস্তর উপর তিনি রক্ষক। প্রত্যেক জিনিসের তিনি তদারককারী ৷ তিনিই জীবিকা 
দান করেন। রাত ও দিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। 
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সবার প্রভু আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 ১5এখু। 4$)১ 3 কারও দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন 
করতে পারেনা । এই মাসআলায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে সহীহ, সুনান ও 
মুসনাদ গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, পরকালে চক্ষু দ্বারা 
তাকে দেখা যাবে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় তাকে দেখা যাবেনা । নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে এটাই প্রমাণিত আছে। 
যেমন মাসরূক (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন £ 
যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় 
রাব্বকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। কেননা আল্লাহ 
তা'আলাতো বলছেন ৪ তাকে কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, আর তিনি 
সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। (৬ ৪ ১০৩) (ফোতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম 
১/১৫৯৬, ৬/৪৯; তিরমিযী ৮/৪৪১, নাসাঈ ৬/৩৩৫) 

আবু মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যাননা এবং নিদ্রা যাওয়া তার পক্ষে 
শোভনীয়ও নয়৷ তিনি দীড়িপাল্লা দাড় করে রেখেছেন। দিনের আমলগুলি রাতের 
পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে তার সামনে পেশ করা হয়। তার পর্দা 
হচ্ছে আলো বা আগুন। যদি উহা সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তার জ্যোতি সারা সৃষ্ট 
বন্তকে জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম ১/১৬২) 

পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) 
বলেছিলেন ৪ “হে মুসা! কোন প্রাণী আমার ওজ্ভবল্য পেয়ে জীবিত থাকতে পারেনা 
এবং কোন শুষ্ক বন্ত ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা ।” আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 

০৯০ 0% 6ঠি-এ13 055 0৬ 

অতঃপর তার রাবব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ 
বিচুর্ণ করে দিল, আর মৃসা সংজ্ঞাহীন হয়ে গড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো 
তখন সে বলল £ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিব্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ 
করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৪৩) এই 
আয়াত কিয়ামাত দিবসে তার দর্শনকে অস্বীকার করেনা । আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
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মু'মিন বান্দাদের উপর নিজকে প্রকাশ করবেন তার অভিপ্রায় অনুযায়ী । দুষ্টিসমূহ 
তা পূরাপুরিভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা । এ কারণেই ১০০৪ এ ১০৩ এ 
3েমু। &)১৫ $১$ এ আয়াতের আলোকে আয়িশা রোঃ) আখিরাতে দেখতে 
পাওয়ার প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং দুনিয়ায় দেখাকে অস্বীকার করেন। 
সুতরাং 'ইদরাক' যা অস্বীকার করছে তা হচ্ছে এ শ্রেষ্ঠতৃ ও দর্শন পাওয়া যা 
পৃথিবীতে কোন মানব বা মালাইকার পক্ষে সম্ভব নয়। 

ইরশাদ হচ্ছে 9:21 $):4 9৯? তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। কেননা 
তিনিই মানুষের চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি তা পরিবেষ্টন করতে 
পারবেননা কেন? তিনি বলেন £ 


গাঞ্জা 95০ ৮৫ খু 
ধিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সৃষ্ষাদশী, সম্যক অবগত । 
(সুরা মুলক, ৬৭ £ ১৪) আবার এও হতে পারে যে, “সকল দৃষ্টি বলতে 
তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের 
অর্থ করেছেন এই যে, কেহই তাকে (ইহজীবনে) দেখতে পাবেনা, কিন্তু তিনি 
তীর সকল সৃষ্ট জীবকে দেখতে রয়েছেন। আবুল আলিয়া (রহঃ) (১4211 98 


এপসএু। আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তিনি অত্যন্ত সুক্ষদরশী, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তি 
তে আনয়নকারী এবং অনুদঘাটন থেকে উদঘাটনকারী । মহান আল্লাহ লুকমানের 
উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন £ 


& 9 2৮ ৪ ৩ 95৮ 52 প্র রি তি 


482 ৫ রা পর্দা € ৫4 


চিররাররেরিারহতনাা রতি 
শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃভিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন । 
আল্লাহ সৃষ্ষদশী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন । (সুরা লুকমান, ৩১ ৪ ১৬) 


১০৪ । এখন নিশ্চয়ই তোমাদের) ॥+০০ 4৮ ₹৫ 
কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে : ০৮ ১8৮4 2৮ 4৪ 21 
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গত দর্শনের উপায়সমূহ রিবিরেরিও রবি 2 এ? ৫ 
পৌছেছে, অতএব যে ব্যক্তি: ৮১০৮০ ৩ ৮৯৮৭ 
নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন 0167 চাঁদ নিক 


করবে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন 5 2 (042 
করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে এপ 
্ ৮ 2 

আমিতো তোমাদের প্রহরী নই। 


১০৫। এ রূপেই আমি ১৯৮ £ 
নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করি, যেন ৮০১ 
6185 52 
পদে কাপিকরেদিই।। :৯454498 
দলীল-প্রমাণ বা ১০ এর অর্থ 


১৮ শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীল প্রমাণাদী এবং নিদর্শনাবলী যা কুরআনুম 
মাজীদে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ 
করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলি অনুযায়ী কাজ করল সে নিজেরই উপকার 
সাধন করল । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

4৬ 

স্পা রাগে ৫ পে | 2 পপ পর 

422 ০5 0 ০ ০০৩ ০5৮৪০ ৯ ০৪৬ ৬৫০০০ 

অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; 
আর যে ব্যক্তি পথন্রষ্ট থাকবে তার পথত্রষ্টতা তারই উপরে বাবে । (সূরা 
ইউনুস, ১০ ৪ ১০৮) এ জন্যই এখানে মহান আল্লাহ বলেন 8 6248 (৬৯০ 32 
যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন $ 

৪ ৫ রঃ 242 55৫ ৫. 4০ পুরি 5৩ রি 

১১৩ ও 80০2 ভে ওঠ সানী ভিত সু ঞঃ 
বস্ততঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষহিত হৃদয় । (সুরা হাজ্জ, ২২ ঃ 
৪৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামকে বলেন ৪ ৬৮ ৮৬ উট হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, 
আমিতো তোমাদের প্রহরী নই। আমি শুধুমাত্র একজন প্রচারক । হিদায়াতের 
মালিকতো আল্লাহ । তিনি যাকে চান হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট 
করেন। ইরশাদ হচ্ছে 8 

ই 7 ৩৪১9 এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা 
করে থাকি। যেমন তিনি এই সূরায় একাত্মবাদের বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর 
ভিত্তি করেও যে, মুশরিক ও কাফিরেরা বলে ৪ হে মুহাম্মাদ! আপনি এইসব কথা 
পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হতে নকল করেছেন এবং ওগুলো শিখে আমাদেরকে 
শোনাচ্ছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) 
যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১২/২৭) 

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন কাইসান (রহঃ) বলেন যে, তিনি 
ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ৪ “দারাস্তা" অর্থ হচ্ছে পাঠ করা এবং 
তর্ক-বিত্ক করা । (তাবারানী ১১/১৩৭) কাফিরদের অস্বীকার এবং ওদ্যযততার 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে £ 


০5 45 4469 আঞা ৪৪ এাঞি 2 ডি ৮ 08 


6 ও & 


64 এ/ধা 2৮৮০9৬64655 ৫৬ ছে ওহ চি 
৬০৮০9 6৮৫42 3 ৩ 
কাফিরেরা বলে ৪ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুলুম 
ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে । তারা বলে £ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা 
সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা 
ফুরকান, ২৫ 8 ৪-৫) মিথ্যাবাদী কাফিরদের নেতা ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগিরাহ 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
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সে চিস্তা করল এবং সিদ্ধান্ত এহণ করল । অভিশগ হোক সে! কেমন করে সে 
এ সিদ্ধান্ত এহণ করল! আরও অভিশগ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল । অতঃপর সে ভ্রু কৃর্চিত করল ও মুখ 
বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদ্শ্ন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা 
করল, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাণ্ড যাদু ভি আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই 
কথা । (৭৪ ৪ ১৮-২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১৯০ 792 222 আমি একে জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করে থাকি যারা সত্যকে জেনে নেয়ার পর ওর অনুসরণ করে এবং মিথ্যা ও 
অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে । কাফিরদের পথত্রষ্টতা এবং মুমিনদের সত্যকে 
স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কৌশল ও যৌক্তিকতা রয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


(৫ -23 ৮409124০ 49 এ 
তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক 
রি 7 
০০ শচগঠ ও ৩৯ জ এন্টিএা ৫ 5 বুলু 


হি 22503 


পাশা 


এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিগ করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন 
তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ । (সূরা হাজ্জ, ২২ 
8 ৫৩) তিনি আরও বলেন ঃ 
পা ) ০4৮ 2 রি ৮০৫৫ 
2৮৫24৮71115 চা ঝা 
যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন । (সুরা 
হাজ্জ, ২২৪2) মাহি তা সালা লুনার রে 


পে পা পাতা ২০০ ৭৮ 
০: 42 ১ খু] ৫ এ ও 4৩5 5] 


্ 


খু (21 19:21 সো রে তা 1) সো রি ৮5 


০ জলি 48 
চারি পি 
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৩৯৫ 2 ০০ ডা ৪৫ এ ৩6 একা 9019৩ 2১৯৫ 
2৯ 413 592 20 2 
আমি তাদেরকে করেছি জাহারামের এহরী । কাফিরদের পরীক্ষা স্বরপ। আমি 
তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় এরত্যয় জন্ম, বিশ্বাসীদের 
বিশ্বাস বরধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে । এর ফলে 
যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে £ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি 
দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথব্রষ্ট করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা পথ নিদেশি করেন । তোমার রবের বাহিনী সম্পকে একমাত্র তিনিই জানেন । 
(৭৪ ঃ 877 


৩32 4 0৮৮11 20 পু ৯ 6 আতা ও 22 


[৮2 খু! ০৯৬7 
আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্ত 


৪ ১৭ ৪ ৮২) তিনি 
অন্যত্র বলেন £ 


4 4 


কলে এও এ নিট 
বল ৪ সমিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার । কিন্ত যারা 
অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্বতৃ । 
(সূরা ফুসসিলাত, ৪১ £ ৪৪) কুরআন মু'মিনদের জন্য যে হিদায়াত স্বরূপ এবং 
হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা যে তারই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এ সম্পর্কে বু আয়াত 
রয়েছে। এ জন্যই এখানে তিনি বলেন £ “এ রূপেই তিনি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন 
ধারায় বিশ্বাসীদের জন্য প্রকাশ করেন এবং তার ইচ্ছাধীনেই মানুষের সৎ পথ 
কিংবা অসৎ পথ প্রাপ্তি। 


১০৬। তোমার প্রতি তোমার 4 এ 
রবের পক্ষ থেকে যে অহী 11৮] ৮৯9 (5 হা ৮১৭ 
নাধষিল হয়েছে, তুমি তারই ্ঠ শি 
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রঃ ০ ০) সার » ৫ 
অন্য কেহই মাবুদ নেই, আর | 5৯ 31 40] ১ ৪3) ৩ 
৮ চে তি শর্ট, 
ফিরিয়ে নাও। 05০) ৩০০১৪ 
১০৭। আর আল্লাহর যদি ৪ 


24 রি 


তোমাকে এদের রক্ষক নিযুক্ত ০ 2 এ ০ 
করিনি এবং তুমি তাদের উপর 


7. 2 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত নও। ০৮৮৮০ -৯৩ 
অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
তীর উদ্মাতকে নির্দেশ দিচ্ছেন ৫ ৬১4) ৬ 921 (৪5 রা তোমরা অহীরই 
অনুসরণ কর এবং ওর উপরই আমল কর। কেননা এটাই সত্য এবং এতে কোন 
ভেজাল বা মিশ্রণ নেই। বলা হয়েছে ঃ 

($১১। ৩৪ ১০১৮ঠ আর তোমরা এই মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল, 
তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তারা যে কষ্ট দিচ্ছে তা সহ্য করে নাও যে পর্যন্ত না 
তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম করেন । জেনে রেখ যে, 
তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার মধ্যে আল্লাহর নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে সারা দুনিয়াবাসীই হিদায়াত লাভ করত এবং মুশরিকরা শির্কই করতনা। 
এর মধ্যে মহান আল্লাহর বিশেষ নিপুণতা রয়েছে। তিনি যা কিছু করেন তাতে 
প্রতিবাদ করার অধিকার কারও নেই। বরং তার কাছেই সবাইকে জবাবদিহি 
করতে হবে । হে নাবী! আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি। তাদের 
মনে যা আসে তাই তাদেরকে বলতে ও করতে দাও । আমি তোমার উপর তাদের 
দেখা শোনার ভার অর্পণ করিনি। তুমি তাদেরকে আহার্যও প্রদান করছনা । 
৮8757 


রাগ হা ৫ 
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অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি 
তাদের কর্মীর্য়ন্্ক নও । (৮৮ ৪ ২১-২২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ 


টন সপ ০ 4 পু পুত র্ঘ পে 
০/21165 ধা 04০0 
তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িত্ব আমার । (সূরা 
রাদ, ১৩ 8৪০) 


১০৮। এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে. দা 145 খু ১,। 
যাদের ইবাদাত (জা-অর্চনা) | ৮ ৮৮১ ১5" 

করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি 1 4 +৫ 47. * 4» ৮ 
করনা, তাহলে তারা অজ্ঞতা : ৮5১ 481 29১০৮ ০৯৮৯৪ 
বশতঃ বৈরীভাবে আন্নাহকেই ! 41145 774 1৮২০ ০ 
গালাগালি দিতে শুরু করবে। ০৭5 2৭5০৪ 194৪ 4৪ 
আমিতো এ রূপেই প্রতিটি ৫ £ু রে রর 54 প্র ৫ 
চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ.  /, 4 9৪ ৪ 
পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের ; (০১ ৫৪০১ -৫৯৮* ৮৮) 
কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন টির রলারাদা 
তারা কি কি কাজ করেছিল তা ০91৯215১6 
তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। 


দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, 


যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয় 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এবং মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তারা যেন মুশরিকদের 
দেবতাগ্তলোকে গালাগালি না করে । এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে 
ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি 
দিলে তারাও মুসলিমদের প্রভু আল্লাহকে গালি দিবে । মুশরিকরা বলত £ “হে 
মুহাম্মাদ! আপনারা আমাদের দেবতাদের গালি দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা 
আমরাও আপনাদের প্রভুর নিন্দা করব।' তাই আন্মাহ তা'আলা মুশরিকদের 
দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করলেন । (তোবারী ১২/৩৪) 
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কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমরা কাফিরদের মূর্তিগুলোকে 
গালি দিতেন। তখন কাফিরেরাও হাকীকত না বুঝে বৈরীভাব নিয়ে আল্লাহ 
তা"আলাকে মন্দ বলত । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ “তারা 
অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি দিতে শুরু করবে ।' আবদুর রাযযাক 
২/২১৫) সুতরাং তাদের দেবতাদেরকে গালি দেয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এই 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে বিবাদ 
বিসম্বাদ আরও বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
£ “যে তার মাতা-পিতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন £ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক কি তার মাতা- 
পিতাকে গালি দিতে পারে?' তিনি উত্তরে বলেন ৪ যে কোন লোকের পিতাকে 
গালি দেয়, তখন লোকটি গালিদানকারীর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন 
লোকের মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি 
যেন নিজের মাতা-পিতাকেই গালি দিল ।” (ফাতহুল বারী ১০/৪১৭) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৮০ % 45 0) ৩১৩ 
এভাবেই আমি প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে 
দিয়েছি। অর্থাৎ যেমন এই কাওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তন্ধপ 
পূর্ববর্তী উম্মাতও পথত্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকেই পছন্দ করত। 
আল্লাহ তা“আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে। 
১০ 0৩ ০৪ পি পপ) ৩] ৪ শেষ পরত মানুষকে 
আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃত কার্যগুলি 
ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেগুলি ভাল হয় তাহলে তারা ভাল 
বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে । 

১০৯। আর কঠিন অঙ্গীকার টিন ৫? 1. এ প্্ছ 
সহকারে আল্লাহর নামে শপথ ; 4৫ 440 ৯৮15 ০1? 
করে তারা বলে £ কোন নিদর্শন ;,, ী 
(মুঁজিযা) তাদের কাছে এলে 14412 72৮ ৩৮ 74০: 
তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে 0 
দাও £ নিদর্শনগুলি সম্ভই রী 91 0 & 2০৮ 
আল্লাহর অধিকারে, আর (হে 
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মুসলিমরা!) কি করে পর ০ ৫% হু & টা পা 
তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, 1৫১1 7১১2-23 ৮2 441 ৪ 
নিদর্শন এলেও তারা ঈমান . 
রা চট চাটি রথ 
আনবেনা! ০৯৪৪ ১০৮15] 
১১০। আর যেহেতু তারা, ০, ₹ সিনে রর 
প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর 7: 1 শী" 


ফলে তাদের মনোভাবের ও 
এবং তাদেরকে তাদের 
অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত 
থাকতে দিব। 


৪ টি ৫১০ পর :11515 
291৯5820৩৯১ 
ন রী ক ৮৬ এপুতেল হরর প্র 

৮৫৯2০ এই ৯১৭১ 8৮ ০2 


পা পাতা 


০৫০ 


মু'জিযা দেখতে চাওয়া এবং 
এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি 
মুশরিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে কোন মুঁজিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত 
হয় তাহলে ঈমান আনব । তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা“আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে 
দাও, মু'জিযাতো আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে 
মু'জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে করবেননা । 
কেহ কেহ বলেছেন যে, ৯:54 দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাদেরকে বলছেন, যে ঈমানযুক্ত কথাগুলি 
বারবার শপথ করে বলা হচ্ছে সেগুলি কি তোমরা প্রকৃতই সত্য মনে করছ? 
বলা হয়েছে যে, ১৪4 5) ছারা মুশমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 'হে 
মুমিনগণ! তোমরা কি জান যে, এই নিদর্শনগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেও এরা 


ঈমান আনবেনা£ 
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এ রি ৮৩ এই আয়াতের লুকায়িত ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ! 
তোমাদের কাছে এর কি প্রমাণ আছে যে, এরা এদের চাওয়া নিদর্শন ও মুজিযা 
দেখে অবশ্যই ঈমান আনবে? 


৮4 পার্টিত প 4০৫ শর্ট 2 পপ 1৩ 
কেক তা 


আমি যখন তোকে সাজদাহ করতে (আদমকে) আদেশ করলাম তখন কোন 

বস্ত তোকে নতঃ শির হতে নিবৃত্ত করল£' (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২) 
২৬ দিতি ডিন ০৫০ 

'যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা 
অবধারিত।' (সুরা আম্িয়া, ২১ £ ৯৫) এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ওহে 
ইবলীস! কিসে তোকে সাজদাহ করা হতে বিরত রাখল? অথচ আমিতো তোকে 
তা করতে আদেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে জনপদ 
ধ্বংস করা হয়েছে তা আর কখনও ওর অস্তিতে ফিরে আসবেনা । এখন (৬ £ 
১০৯) আয়াতের ভাবার্থ দাড়াচ্ছে এই যে, হে বিশ্বাসীগণ! কিসে তোমাদের এই 
ধারনা জন্মেছে যে, যদি অবিশ্বাসীদের প্রতি নিদর্শন অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা তা 
বিশ্বাস করবে? আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৪৮ 49414 পে ৯৯১টি পল ০83 যেহেতু ভারা 
প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে আমি তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন করে দিব। অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা 
তাদের অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা এখন কিছুই মানতে রাজী 
নয়। তাদের মধ্যে ও ঈমানের মধ্যে বিচ্ছেদ এসে গেছে। তারা সারা দুনিয়ার 
নিদর্শন ও মুঁজিযা দেখলেও ঈমান আনবেনা । যেমন প্রথমবার তাদের মধ্যে ও 
তাদের ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, তারা যা বলবে তা বলার পূর্বেই আল্লাহ ওর সংবাদ দিয়েছেন এবং তারা যে 
আমল করবে, পূর্বেই তিনি সেই খবর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


সবর্জের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা । (সুরা ফাতির, ৩৫ £ ১৪) 
€৫ 1৮ ৪ 1৮0 1575 ৫৮ এর 
4 ০০৯ ২৪০৮৮ ৩ ৬৮ ৫৫/০৮৪ ০৭০ ১5 91 
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যাতে কেহকেও বলতে না হয় £ হায়! আল্লাহ্‌র পাতি আমার কতর্ব্যে আমি যে 
শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (সূরা যুমার, ৩৯ £ ৫৬) 
৮ ॥ ০ পা কত ৩ ৫ [রা 
০৮-৮৯-৫706 ২৫৬৪৪ ৮০ এ ২.9 
আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ 
কর্মশীল হতাম । (সুরা যুমার, ৩৯ ৪ ৫৮) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ যদি তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় 
তথাপি তখনও তারা হিদায়াতের উপর থাকবেনা । তিনি আরও বলেন ৪ 
0৯২৩ 719421%: ৮7051 52 


আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়াও হয়, তবুও যা 
করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা 
মিথ্যাবাদী । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ২৮) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার 
পরেও তারা পূর্বের মতই ঈমান আনবেনা | কেননা এই সময়ের ন্যায় এ সময়েও 
আল্লাহ তাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন এবং আবারও তাদের মধ্যে 
ঈমানের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবেন। 

সপ্তম পারা সমাপ্ত। 


১১১। আমি যদি তাদের কাছে 2 
মালাকও অবতীর্ণ করতাম হা 4% ৩৩) 33 7111 


আর মৃতরাও যদি তাদের . 4 এ ণী 
সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার ঠা 5 2 
সমস্ত বন্তও যদি আমি তাদের |», 
চোখের সামনে সমবেত ; ১৫৪ *₹৪ ০১2০ 5 
করতাম, তবুও তারা ঈমান রি 
আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা 2 ] 198৭ 13615 
ব্যতীত। কিন্তু তাদের” ০ ডঃ + 


অধিকাংশই । ০, টি “4 
টা ০96৮7 [9 


(0০017191715 


সুরা ৬ £ আন“আম ১৬৬ পারা ৮ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ যারা শপথ করে করে বলে যে, তারা 
কোন নিদর্শন ও মুঁজিযা দেখতে পেলে অবশ্যই ঈমান আনবে, তাদের প্রার্থনা 
যদি আমি কবুল করি এবং তাদের উপর মালাইকাও অবতীর্ণ করি যারা 
রাসূলদেরকে সত্যায়িত করবে এবং তোমার [মুহাম্মাদ সঃ) রিসালাতের সাক্ষ্য 
প্রদান করবে, তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের 
উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন £ 


(সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৯২) 
23046 4 &% ৬০ ০ ০19 
তারা বলে £ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ 
জিনিস না দেয়া প্যর্ত আমরা ঈমান আনবনা । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১২৪) 
না ০ ঠা খুর্ ৪০৫ ৩০৯৪ ত জর 95 


2 শ 4. 
[56165 55 75৮81918া এর ৩ 
যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে £ আমাদের নিকট মালাক 
অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাববকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? 
তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে 
গুরুতর রূপে । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ২১) আর যদি মালাইকাও তাদের কাছে 
এসে কথা বলে এবং রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে ও সমস্ত জিনিসের ভান্ডার 


তাদের কাছে এনে জমা করে দেয়, তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। ১) শব্দটিকে 


কেহ কেহ -১$ এ যের দিয়ে এবং %4কে যবর দিয়ে পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে 


প্রতিদ্ন্দিতা। আবার কেহ কেহ দু'টিকেই পেশ দিয়ে পড়েছেন, যার কারণে অর্থ 
দাড়িয়েছে 8 দলে দলে লোক এসেও যদি রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে তথাপিও 
তারা ঈমান আনবেনা। হিদায়াত দানতো একমাত্র আল্লাহর হাতে । যতই লোক 
হোক না কেন তাদেরকে হিদায়াত করতে পারবেনা । তিনি যা চান তা'ই করেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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২95৯৯ ০০ ৩ 05) 
তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে এশ্র করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ 
করা হবে । (সুরা আম্দিয়া, ২১ ৪ ২৩) যেমন তিনি বলেন ঃ 


»০৫০5 ০ £ 4 ডু 157 পো ৮72 ₹ প্র টি 0 ৭। 
(2 $5 ১৯82 9 ০০১ ৮০০ ৪৮ হি ০৪ 


৯ বাতিট € পরী 1 রগ ৫ পা 8) & 


নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস এমাণ পৌছে যায়, যে পর্ত 
না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৯৬-৯৭) 


১১২। আর এমনিভাবেই আমি 
প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু 
শাইতানকে শক্ররূপে সৃষ্টি করেছি; 
তাদের কতক মানুষ শাইতানের 
মধ্য হতে এবং কতক জিন 
শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, 
এরা একে অন্যকে কতকগুলি 
মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও 
করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা 
হলে, তারা এমন কাজ করতে 


পর) এ ৩ ১1" 


খাঁ: 

এক্বী 29০. 

ভিলিত লি 

11 ১ তা |] 

| 2 ৪%: ০৯119 
রা রা 

শু 


৮ ঞ 5৫ ৫ 242 ঞ& বি 
[9৮৯ 9১5] -১১৯১০৮০৯৭ 


4 
4: 2৬ % 


রর & ৮ ৬ পা 
194৮ রা 


রঙ্গ 


& এ ০৫ 
০91১ (৩ 


পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে রিক্ত 
4৪ 

এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে ১১/৭ 4 0৯০ 

বর্জন করে চলবে। 

১১৩। যারা পরকালের প্রতি | 44:26 ,শা। 722 212 
545১] 4১1 7825402১111 

ঈমান রাখেনা তাদের অন্তরকে এ |-₹. ৮ ৪ 

দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং য়ে ৫ 


তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, 
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আর তারা যেসব কাজ করে তা 1 2 21 45 ৫০৮ ₹১ হী 
155/-5919 ০১/5 2১৮১৪ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ হে 
মুহাম্মাদ! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শক্র রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার 
পূর্ববর্তী নাবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শক্রতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের 
বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হয়োনা ৷ মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে আরও বলেন ঃ 


£& ০ চটে পা রণ ভর্তা ১০ রা) পর রা 
5560 01 এ ০ 420 পুল ও 6 ও! এ 5 ৪ 


£€ পা 4 টিটি 
] ক ১৫ ৪ 2৯ 
এ] ০০0৪ 5১৪১৪০ 


তোমার সম্বক্েতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পুরর্বতী রাসূলদের 
সম্পকোঁ। তোমার রাবব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শান্তিদাতা। (সূরা 
ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৪৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন $ 
(৪০ 654% 445৩1৩ 
এভাবেই এত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। 
তোমার জন্য তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট । (সুরা 
ফুরকান, ২৫ ৪ ৩১) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশরা আপনার সাথে শক্রতা 
করবে এবং যে নাবীই আপনার অনুরূপ কথা স্বীয় উম্মাতকে বলেছেন তার 
সাথেই শক্রতা করা হয়েছে । [বুখারী ৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


সখা ৮৭%। ০৪৬৯ নাবীদের শক্ররা হচ্ছে মানুষ ও জিনদের মধ্যকার 
শাইতানরা । আর শাইতান এমন সবাইকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর 


থাকেনা । এঁ রাসূলদের শক্রতা এঁ শাইতানরা ছাড়া আর কেই বা করতে পারে 
যারা তাদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জিনদের মধ্যেও 


(0০017191715 
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শীইতান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শাইতান রয়েছে। তারা নিজ নিজ 
দলভূক্তদেরকে পাপকাজে কুমন্ত্রণা শিক্ষা দিয়ে থাকে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
09058 


0১৯ 49 ৪১৯) ১০ এ! ৮৮৮৭ ৬৪ তারা একে অপরকে 
কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূ্ণ ও প্রতারণাময় কথা ছারা প্ররোচিত করে । ফলে 
দীনহীন লোকেরা ধোকায় পরে ও প্রতারিত হয়ে বিপথে ধাবিত হয়। একমাত্র 
তোমার রাব্ব যাকে চান তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা । কারণ তার ইচ্ছা ও 


সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাইতানের কিছুই করণীয় নেই। 3৮4 (5) ৮১১৬ সুতরাং 
তুমি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট রচনাগুলিকে বর্জন কর। এ আয়াত দ্বারা 
মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, তারা যেন দুষ্ট লোকদের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ 
করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে । কারণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহই 
তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট। 

4501 ৬:৪3 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার এ উক্তির অর্থ এই যে, যারা 
পরকালের উপর বিশ্বাস করেনা তারা এসব শাইতানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং 


তাদের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে যায়। (তাবারী ১২/৫৮) তারা একে অপরকে খুশি 
করতে থাকে । যেমন তিনি বলেন ঃ 


2০ ৬৮2 জল ক ০ পা শর্ত ॥& পন ০485৩ পল রত 
টা ০০০ 9 ৩: খু059 এ ০699০ 
তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ 

সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু গ্রজ্বলিত আগনে পরবেশকারীকে ব্যতীত । 
(সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ১৬১-১৬৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 
০২ রী. 1০৮ ০৫ পে 4 
৩৩০2525৬৫৮৮ 97 ৬5৩] 
তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিও । যে ব্যক্তি সত্যন্রষ্ট সে'ই তা 
পরিত্যাগ করে । (সূরা যারিয়াত, ৫১ ৪ ৮-৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
১৯) ৮১ ০158১829 হে নাবী! যদি তারা শাইতান হতে বিভ্রান্ত হতে 
থাকে এবং লোকেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তারা যা উপার্জন করতে 
রয়েছে তা তাদেরকে উপার্জন করতে দাও । (তাবারী ১২/৫৯) 
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১১৪। (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস | 14৮৮ ২৫6 ৫৫ 


বর্জম করে অন্য কেহকে | + ঞ স্। ০14 -. উঁ ০ 
মীমাংসাকারী ও বিচারক রূপে ৮! 0১1 ৪৯ 3৯5 
অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই রর 
তোমাদের কাছে এই কিতাবকে 
বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ পপ শপ পর্পার্বিরি 8 4 প্র 
করেছেন! আমি যাদেরকে 1 ০০ ০ 6০০7 
কিতাব দান করেছি তারা জানে লি ৬ ৬::/৮১৫৮৪ এর 
যে, এই কিতাব তোমার রবের 4 ১ ৩5 ০১০ +১1 
পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে : এস £ ৫ এ 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং ০৮১৯] ২০৪ ০১৩ ১৪ 
তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের 
মধ্যে শামিল হয়োনা। 

থা এরর 1৫00 ৩৪ ৩ ০1১০ 
পরিপূর্ণ, তার বাণী 1৪৮৪ ছ্গ ভি ্ 
পরিবর্তনকারী কেহই নেই, তিনি ০৮4 3. ১-ঠ ০৬০ 
সবকিছু শোনেন ও সবকিছু: , 1০, 4..£ টির 
জানেন। ১৮] শি] 93 9৯০৩ 


বলে দাও ৪ আমি কি আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ছাড়া আর কেহকেও 
বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদের কাছে 
একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তোমাদের জন্য নয়, বরং এই 
কিতাব তিনি আহলে কিতাবদের জন্যও অবতীর্ণ করেছেন৷ ইয়াহুদী ও নাসারারা 
সবাই এটা জানে যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই 


রে পা পরা পাপা 
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অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তোমাদের ব্যাপারে তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের 
মাধ্যমে শুভ সংবাদ জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত 
হয়োনা । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
০: 9 ০ ০০ এর ৫ চা রর টা রে 
এটা 092 ৩৯ 92 -100 প্রেচ 055 ৪০০৫ ০ 
5 ০ এপ পার্ট ৯ ০ হল স০ ০৩৫০5 পা 
০৮ 05553 5$-811৩স্ণা ডে ওঠ 0৩৪ 
অতঃপর হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্প সন্দিহান হও, যা আমি 
তোমার পুবের্কার কিতাবসমূহ পাঠ করে । নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে 
তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, স্ৃতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়োনা । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৪) এই আয়াতটি শর্তরূপে এসেছে, আর শর্ত 
প্রকাশিত হওয়া যরুরী নয়। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ আমি সন্দেহও করিনা এবং জিজ্ঞেস করারও আমার প্রয়োজন নেই। 
3১৬) ৩:০০ ৬১) ০৫ ৩9 হে নাবী! তোমার রবের বাণী সত্যতা ও 
ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কাতাদাহ রেহঃ) এর অর্থ 
করেছেন, যা কিছু তিনি বলেন তার সবই সত্য। (তাবারী ১২/৬৩) তা যে সত্য 
এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা । আর যা কিছু তিনি হুকুম করেন তা 
ইনসাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা । তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা 


বাতিল ও ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে । তিনি খারাপ ও অন্যায় থেকেই বিরত থাকতে 
বলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ 


৯৩৭ টিন ০৯১০০৪ ৮৯৮০ 
আর সে মানুষকে সৎ কাজের নিদেশি দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ 
করে। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৫১৫৭) 


4৮4৫0 42 সু দুনিয়া ও আখিরাতে তার হুকুম পরিবর্তনকারী কেহই 


নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের সমুদয় কাজ সম্পর্কে তিনি 
পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক আমলকারীর আমলের বিনিময় তিনি আমল 


অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন। 
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১১৬। তুমি যদি] ০ ৫:%6 ০1200 রা 
দুনিয়াবাপীদের. অধিকাংশ [৬ 1 ০৬৪ 91" 
লোকের কথামত চল তাহলে . » 4 ) টে 
তারা তোমাকে আল্লাহর পথ ০১ 4১৪: ০১১) & 
হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, রত 
তারাতো শুধু অনুমানের খু ১), % | 4 1 
৮০০ 01 401 ০০ 
অনুসরণ করে, আর তারা শুধু রি, 
অনুমানভিত্তিক কথা বলে। 4:৮৮ ১০০০ পা 


১১৭। কোন্‌ ব্যক্তি আল্লাহর. . 
পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা ৮ 
তোমার রাব্ব নিশ্চিতভাবে চির 4 রর ণী 
অবগত আছেন, আর তিনি ৬ +5$ 4৮ ৩৮ ০ 
সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত এ 
রে ২৯৮০৫৭৪ 


বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বানী আদমের অধিকাংশের অবস্থা 
বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ । যেমন তিনি বলেন ঃ 


৮:16 84৫2 15 গার পা ৫521 
তাদের আগেও পু্ব্বতীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল । (সুরা সাফফাত, 
৩৭ $ ৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


পপ. ঙ্ুঞ  প হ পপ ০ 146 2 দর্না” 
০9৮৪৮৮৮১9৬৩ এডিিজি 
তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয় । (সূরা ইউসুফ, 
১২ ঃ ১০৩) তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মজার কথা এই যে, তাদের আমলের 
উপর তাদের নিজেদেরই সন্দেহ রয়েছে। তারা মিথ্যা ধারণার উপর বিভ্রান্ত হয়ে 
ফিরছে । তারা অনুমানে কথা বলছে এবং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে। 


সুরা ৬ 8 আন'আম 


(0০017191715 


১৭৩ 


পারা ৮ 


০৮) শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান করা । বৃক্ষ ও চারা গাছের 


অনুমান করাকে বলা হয় )০-| (১০ বা খেজুর গাছের অনুমান করণ । 
আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিভ্রান্ত পথিককে তিনি ভালভাবেই জানেন। এ 
জন্যই তিনি বিভ্রান্তকারীর জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার পথকে সহজ করে দেন। 
এ ০৮ ০৭ ৩ ৮ 98 আর যারা সুপথ প্রাপ্ত, তিনি তাদের 
সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের জন্যও হিদায়াতকে সহজ করে দেন। 
যে জিনিস যার জন্য সমীচীন তাই তিনি তার জন্য সহজ করে দেন। 


১১৮। অতএব যে জীবকে 
হয়েছে তা তোমরা আহার 
বিধানের প্রতি ঈমান রাখ । 


১১৯। যে জন্তর উপর যবাহ 
করার সময় আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করা হয়েছে, তা আহার 
না করার তোমাদের কাছে কি 
কারণ থাকতে পারে? অথচ 
আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু 
হারাম করেছেন তা তিনি সবিস্ত 


5. 105 
৫ 44 2৮ 
সি 


& রত পা শপ সপ ০ টি 
5৩ ০০১ 453 4৮1০ এ 
(এ ১] রর ও চে (৬৫ 


নিঃসন্দেহে কোন দীনী জ্ঞাননা, টি 
থাকা সত্তেও নিজেদের ইচ্ছা, :/৯ ৯621 
বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে]  £ ॥ 
অনেকে বহু লোককে পথভ্রষ্ট | £1০| + 


(0০017191715 
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সীমা লংঘনকারীদের সম্পর্কে রী রি 
ভালভাবেই ওয়াকিফহাল। ১১০ 
আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে 
যবাহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। 
অর্থাৎ যে জন্তকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ করা হয় তা হারাম । যেমন কাফির 
কুরাইশরা মৃত জন্তকে ভক্ষণ করত এবং যে জন্তগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে 
যবাহ করা হত সেগুলোকেও খেত । মহান আল্লাহ বলেন £ 

6 5 ৫ ০ 30 46 এ] পিন চি তে সিট এত 5) 
*5৩৫ যে জন্তর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবেনা কেন? 
তিনিতো হারাম জিনিসগ্তলো তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং 
স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ তবে হ্যা, 
অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে সবকিছুই তোমাদের জন্য হালাল। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেন ৪ 

০৮৬৪৪ পপি ৯১ ০1৮৬ ০ জা ০৯ এ 5 
তারা কিভাবে নিজেদের জন্য এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাহকৃত জন্তকে হালাল 
করে নিয়েছে? তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে 
পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ এ সব সীমা অতিক্রমকারীকে ভালরূপেই অবগত 
আছেন। 


১২০। তোমরা প্রকাশ্য পাপ 8৪৮১) 2 বর্ণিত 8422 

কাজ পরিত্যাগ কর এবং: 244৮52-2১3126-5 150১2 -11* 
পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপ ; _ _, , নীরা 
কাজও। যারা পাপ কাজ: 2১1 ০৯-5৩ ২৮ ০ 


তাদের মন্দ কাজের প্রতিফল ] 5৪1 020742 
দেয়া হবে। 055 ঠ ০2) 


তু 


চি পি 


(0০017191715 
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ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত পাপকাজ পরিত্যাগ কর। 
মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা এ পাপ কাজকে বুঝানো হয়েছে 
যা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে করা হয়। (তাবারী ১২/৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং কম/বেশি পাপের কাজ বুঝানো হয়েছে। 
(তাবারী ১২/৭২) অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

96705 ৫%৮৩৩৯০ঘা 2৬৫৬ 

তুমি বল £ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন একাশ্য, অগ্রকাশ্য অশ্লীলতা । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৩) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

১১৯০ ৩ ৪ 03০ লে ০১০৩ (৭ ০! যারা পাপের কাজ 
করে, তাদেরকে সতবরই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, সেই কাজ 
প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক । নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ৯) 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অন্তরে যা খট্কা লাগে এবং তুমি 
এটা পছন্দ করনা যে, লোকের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তাই $) বা পাপ। 
(মুসলিম ৪/১৯৮০) 


১২১। আর যে জন্ত যবাহ করার 1৫ 175 7 খাঁ 
সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ৮৮ ১2 3. 


হয়না তা তোমরা আহার করনা । | ৮ ৫7 ,77 ৫৬, 
কেননা এটা গনিত বসত, শাইভানরা 4৪ এ 4০০৩ ০ 
নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প।. * ৮০২ এ, 
প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, : ০1 ০৫) ৮95 


যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া | 4 , ॥ ৫ রর 
ও বিতর্ক করতে পারে। যদি | এ] ০৮] ২:০১০৪৭ 
তোমরা তাদের “আকীদাহ্‌ বিশ্বাস ও _ জরা রা রা ৯০০ 
কাজে আনুগত্য কর তাহলে 419 7১৮৯০262515 


28428 & 2৫ 
যাবে। 087 ৩17৯৯৮ 
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এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যখন কোন জন্তকে যবাহ করার সময় 
আল্লাহর নাম নেয়া হবেনা তখন সেটা হালাল নয়, যদিও যবাহকারী মুসলিম হয়। 
দলীল হিসাবে তারা পেশ করেছেন শিকার সম্পকয়ি নিয়ের আয়াতটি ঃ 


এ পা না 1% 


তারা (শিকারী জন্ভ) যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে 
শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ 8৪) 
মহান আল্লাহ 4 41) দ্বারা আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে 
যে, এরূপ যবাহকৃত জন্ত খাওয়া গহিত কাজ । আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, 
| 95 ৫১ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত তত হয়েছে। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর নামে যবাহ 
করা গর্হিত কাজ । আর যবাহ করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার যে 
হাদীসগুলি এসেছে সেগুলি হচ্ছে আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) ও আবু সা'লাবাহ 
(রহঃ) বর্ণিত হাদীস । তা হচ্ছে নিম্নরূপ £ 

“যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশে পাঠাবে 
এবং পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলবে তখন যদি কুকুর তোমাদের জন্য শিকার 
ধরে নিয়ে আসে তাহলে তা তোমরা খেতে পার ।” (ফাতহুল বারী ৯/১৩৭, ৫২৪; 
মুসলিম ৩/১৫২৯, ১৫৩২) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যদি শিকারীর দ্বারা ধৃত 
প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় 
তাহলে তা থেকে তোমরা আহার কর। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জিনদেরকে বলেন ৪ “তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই অস্থি বা হাড্ড হালাল 
যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম 
৩/১৫৫৮) জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান আল বাযালী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ ঈদ-উল-আযহার দিন যে 
পর পুনরায় আর একটি পশু কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে 
কুরবানী করেনি সে যেন সালাতের পর আল্লাহর নাম নিয়ে কুরবানীর পশু যবাহ 
করে ।' ফোতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫১) 
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শাইতানের কু-মন্ত্রণা 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 1 ০১ ০৮৫ ৩! 
৭59১৬ ৮৫0 শাইতানরা তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের কথাগুলো অহী 
করে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তারা (তাদের বন্ধুরা) যেন তোমাদের মুসলিমদের) 
সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে ।' ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক ইব্‌ন উমারকে রাঃ) বলল ৪ “মুখতারের এই 
দাবী যে, তার কাছে নাকি অহী আসে?' ইব্‌ন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ “সে 
সত্য কথাই বলেছে।' অতঃপর তিনি ... ০৮৯ 545220| ৩! এই আয়াতটি 
পাঠ করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১৩৭৯) 

আবু যামীল রেহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন £ আমি একদা ইব্‌ন 
আব্বাসের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম । সেই সময় মুখতার হাজ্জ করতে এসেছিল । 
তখন একটি লোক ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এসে বলে, “হে ইবৃন আব্বাস 
(রাঃ)! আবু ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাতে নাকি তার 
কাছে অহী এসেছে। এ কথা শুনে ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, “সে সত্য 
বলেছে । আমি তখন উদ্িগ্ন হয়ে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
“অহী দুই প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর অহী এবং অপরটি হচ্ছে শাইতানের 
অহী। আল্লাহর অহী আসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
এবং শাইতানের অহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট । তারপর তিনি উপরোক্ত 
আয়াতটিই পাঠ করেন । (তাবারী ১২/৮৬) ইকরিমাহ রেহঃ) হতে অনুরূপ উক্তিও 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার 5 ১ এ উক্তি সম্পর্কে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন 
যে, “যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করনা" প্রসঙ্গে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শাইতান তার ভক্ত-অনুরক্তদের বলতে থাকে, তোমরা 
যা হত্যা কর তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নামে যেগুলি যবাহ করা হয় তা থেকে 
খেওনা। (তোবারী ১২/৮১) 


সুদ্দী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মুশরিকরা মুসলিমদেরকে 
বলেছিল £ “তোমরা এই দাবী করছ যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা কর, 
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অথচ আল্লাহর হত্যাকৃত জীব তোমরা খাওনা, কিন্তু নিজের হত্যাকৃত জীব 
খাচ্ছ।' (তোবারী ১২/৮১) 


আল্লাহর আদেশের উপর কেহকে অগ্বাধিকার দেয়া শির্ক 


আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ ১১০] ১ ৮১৯-১০ ১19 তে তোমরা যদি 
তাদের দলীলের প্রতারণায় পড়ে যাও তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। 
আন্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চল, অর্থাৎ মৃত পশু থেকে 
আহার কর তাহলে তোমরা মুশরিকদের অর্তভুক্ত হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকেই একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী 
১২/৮০) যেমন তিনি বলেন ৪ 
র্ঘে 
১১3০০ 00764৯57559 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পঙ্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে 
নিয়েছে । (সুরা তাওবাহ, ৯ £ ৩১) তখন আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) বলেন £ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারাতো পুরোহিত নেতাদের 
ইবাদাত করেনা ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 8 “এ 
নেতা ও পুরোহিতরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছে, আর 
এ লোকগুলো এদের কথা মেনে নিয়েছে। ইহাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করা ।' 
(তিরমিযী ৮/৪৯২) 


১২২। এমন ব্যক্তি - যে ছিল 
প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি 1 42৮. নন ৮ ₹৮৫ 
জীবন দান করি এবং তার ও 6৮ ০৮ ০ 7 
জন্য আমি এমন আলোকের 212 40105 
ব্যবস্থা করে দিই, যার ২৯০ ১৭195 ৬ 
সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে ৮4৫17 দে টি ৫ 
চলাফিরা করতে থাকে, সে কি ০০৯০০। & ০4০ ০ ৮] 
এমন কোন লোকের মত হতে | .$ ৫৩ ০ ০ ৮ 
পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে (09) _৪11:45 5 03৬৬ ০০০ 
এবং তা হতে বের হওয়ার পথ 

পাচ্ছেনা? এ বরূপেই 
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কাফিরদের জন্য তাদের ০০822: ৪৪ 
কার্ষকলাপ মনোমুধকর করে ২১১৬ 1৯6 ৮ ০৮৪০ 
দেয়া হয়েছে। 


বন্রারেরহরাগপািড 

০ ৬ এ ৬ ১105 6 ৬3 আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা 
করছেন যে, মুমিন ব্যক্তি, যে প্রথমে মৃত ছিল অর্থাৎ পথত্রষ্টতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, 
হয়রান ও পেরেশান ছিল, তাকে তিনি জীবিত করলেন, অর্থাৎ তার অন্তরে 
ঈমানরূপ সম্পদ দান করলেন এবং রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
অনুসরণ করার তাওফীক প্রদান করলেন। তার জন্য তিনি একটা নূর বা আলোর 
ব্যবস্থা করলেন, যার সাহায্যে সে পথ চলতে পারে । এখানে যে নূরের কথা বলা 
হয়েছে, ইবৃন আব্বাসের (রাঃ) মতে তা হচ্ছে কুরআনুল কারীম । এ কথা বর্ণনা 
করেছেন আল আউফী (রহঃ) এবং ইব্ন আবী তালহা (রহঃ)। (তাবারী 
১২/৯১৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ নূর হচ্ছে ইসলাম । (তোবারী ১২/৯১) তবে 
বিশ্লেষণের দিক দিয়ে উভয়েই সঠিক । এই মু'মিন কি এ ব্যক্তির মত হতে পারে 
যে স্বীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে? সে সেই অন্ধকার থেকে 
কোনক্রমেই আলোর পথে বের হয়ে আসতে পারছেনা বা সেখান থেকে বের 
হওয়া তার জন্য কখনও সম্ভবই নয়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি 
করেছেন। তারপর তিনি ওর উপর আলো বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি এ নূর বা 
আলো পেল সে হিদায়াত লাভ করল । আর যে ওটা পেলনা সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্টই 
চা 77777 


4৬ 


চট ্ “৫ 
পরও ১৯. এসএনাড-র [9:12 এ» 5 
ঞ 4৫ পে পর 4] ৮424 & ৭০4৫০ 
১০০)। ] ১৯, ২০৪ ৫6১৯০ ৬৯ ৯5৩9 1925 
২০54০ ৪৯ 0522 টন এ 


আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক । তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে 
আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাওত তাদের পৃষ্ঠপোষক, 
সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহারামের 
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অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৭) 
আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


11৭ ভূ ০ 2 লে ঞর্র চা 57: ক ০ 114 টক ৮৫ পর্ব 
৬ ৪৭ ৬১০৪ ০০] ০--৯১1 ০46৯$ 0০ (৫5৮ ০৪৪৪ ০৭১ 


১৪: ১৮ 
যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি 
বে সরল পথে চলে? (সুরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন £ 


955505 শএাওঞপরি থা 1228০ ০৮১৪ 4৪ 
এ +৫০ এজি ০ 


0455 সর্গ 9 


উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং 
আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু" ব্যক্তি কি তুলনায় 
5 7767577 ১১ ৪ ২৪) তিনি অন্যত্র বলেন £ 


ঃ ৩৯ মগ] এ$:৮] 3 ৮1? 155 5250 


0 2০০৮ একা ঘা $ এলধা ৮৪৭ এ 2 
+35 3145012৮৪০০ ৮৮৪এ০ 
সমান নয় অন্ধ ও চক্ষম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ । আর সমান 
নয় জীবিত ও মৃত ॥ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা 
যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে । তুমি একজন সতক্ককারী মাত্র । (সুরা ফাতির, 
৩৫ ৪ ১৯-২৩) এ বিষয়ের উপর কুরআনুল হাকীমে বহু আয়াত রয়েছে । আমরা 
এর পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন নূরকে এক 
বচনে এবং অন্ধকারকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
কি 1৩ ০ (84 (৫) ১৫ তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি 
পথত্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছি। আল্লাহতো সেই মহান 
সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং সকল অংশীদার হতে তিনি মুক্ত । 
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১২৩। আর এমনিভাবেই | ,, ষ্ . 

আমি প্রত্যেক জনপদে [15 & ৫ ৬455 1 
অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার” 


নিয়োগ করেছি যেন তারা 
সেখানে চক্রান্ত করে । তাদের 
সে চক্রান্ত নিজেদের 
বিরুদ্ধেই। কিন্ত তারা তা 


রা 
৯২ পরি ওহ 
4৯ 


টে 


রা চটি রি পার্জ 
4৪ 

গর রা রেজা য় ররাতা 

০১০০৪ 0 0৫81) 


রণ ঞ 
উপলব্ধি করতে পারেনা । 0৮55 0 ০৮০৪ ১ 
৪ র 11247 12 
৮ চি 71788 
বলে ৪ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা | 7218, 74162 2 % 
কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের : 35 ৮ ০55 ৬৯৮ ০৮৮ 
রূপ জিনিস না দেয়া পর্যত্ত | ॥ ০৮ £ ০০ 44০6৬ কর্ণ ৪৫ 
আমরা ঈমান আনবনা। 7৬০ (৫০া ঞা 4:23 
রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর | ,,%,.%, ১৮4, 
অর্পণ করবেন তা আল্লাহ: 19১৯1 0৮01 ৫০ ৮০৮৪ 
ভালভাবেই জানেন। এই পা নে ৫০৫ ৫ 
ঠি ৮4197 0 এ রি 
অপরাধী লোকেরা অতি সতৃরই ৷ 44৯-৩, ৩14-৮$ 441 4০৬ ০৬ 
তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার -:55%-5-69 
জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও ০02১০196 ৮০ 
কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। 


পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা 
যেমন পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে 
বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করছে, আর 
তোমাকে তোমার শহর থেকে বিতারিত করেছে এবং তোমার বিরোধিতায় ও 
শক্রতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রপ তোমার পূর্বের রাসূলদের সাথেও ধনী ও 
প্রভাবশালী লোকেরা শক্রতা করেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল 
তাতো অজানা নয়। তাই মহান আন্লাহ বলেন ঃ 


(0০017191715 
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05১৮০130215 রি 45 4 এ ৩৪ 
এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শক্র করেছি । 
(সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


পা 6০52 


€৪ 19251552465 ৩12 ০0919 
যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী 
ব্ক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্ত তারা সেখানে অসৎ কাজ করে ॥ 
(সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৬) 
ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, 
কিন্ত তারা আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে । ফলে 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন 
যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 1১ ৬৮ 951 এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 
আমি সমাজের অভিশপ্ত লোককে তাদের নেতৃত্ব দান করি, ফলে তারা অনাচার- 
অরাজকতা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে আমি ধ্বংস 
করি। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) (৫৯) 7151 এ আয়াতের অর্থ 
করেছেন নেতৃত। (তাবারী ১২/৯৪) আমি বলি যে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নের 
আয়াতটিও প্রযোজ্য ৪ 
42 47০ ্দ। 7৮ 214 ৮ শু প্ছি 5121৫ 5 পর 
০43 1501 09 01 0৮০ 0৪ শপ এ ্ 
৮. পুত এনা ০০1৮ ্ রি প& 
০৮3245৬% 0৩ 2ঠিঠি ২০ 24০4815652৫ 
যখনই আমি কোন জনপদে সতকর্কারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিতশালী 
অধিবাসীরা বলেছে £ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা পত্যাখ্যান করি । 
তারা আরও বলত ৪ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই 
শাভি দেয়া হবেনা । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ কাফিরদের উদ্ধৃতি 


(0০017191715 
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এভাবে তোমার পুর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতকর্কারী প্রেরণ করেছি 
তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত £ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে 
পেয়েছি এক মতাদশেরর অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদা্ক অনুসরণ করছি। 


(সুরা যুখরুফ, ৪৩ 8 ২৩) ৫০ শব্দের এখানে ভাবার্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের 


বাজে ও অসৎ কথা দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্তির পথে ডেকে থাকে । যেমন নূহের 
(আঃ) কাওম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


91515 
ভরা ভ্ররিকডিত করেছি রুহ ৭১ £ ৮776 
(0 এ 5 নি এ ২৫৯৯৮ 5 ১এএখা ১] 55 91 


& ৫ ৯৫ পাপ 


(৫ 24০ ঘুর্গ ০ ৮) টি এ ও রে 


(পপ 


১৫) [21 খা 08? 0৮১৫৫ 0 ডে ১4৩ এ 


94055405526 সু) 2095 0552০ 

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দভায়মান 
করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ এঁতিবাদ করতে থাকবে । যাদেরকে দুর্বল 
মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপাঁদেরকে বলবে £ তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই ম্ব'মিন হতাম । যারা ক্ষমতাদপাঁ ছিল তারা যাদেরকে দুল মনে করা হত 
তাদেরকে বলবে £ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি 
তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বন্ততঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী । 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপীর্দেরকে বলবে £ প্রকৃত পক্ষে 
তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিও ছিলে, আমাদেরকে নিদেশি দিয়েছিলে যেন 
আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি। (সুরা সাবা, ৩৪ ঃ 
৩১-৩৩) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন 


যে, কুরআন কারীমে উল্লিখিত ১৫ এর ভাবার্থ হচ্ছে আমল বা কাজ। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 
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3944 ৩ ৫৮ ম! ০১১৪০ ৩৪ তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা 
প্রবঞ্চিত করছে, অথচ তারা এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছেনা । অর্থাৎ এই 
প্রতারণা এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি তাদের নিজেদেরই উপর পতিত 
হবে এটা তারা মোটেই বুঝতে পারছেনা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


পরত ০ ৮. পার & পার 4& প্র 
সি 3৪০19 ১0 ৫ এজ্ 
এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও 
বোঝা । (২৯ ৪ ১৩) তিনি আরও বলেন £ 


প।প শন ৫64 রি ঞপা 4 ঞ& রি -্র্ টি 
২05 ৮ 20৭ সা 89 -১665094 2৮019121০৮৩ 
এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অঙ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। হায়! 


তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ২৫) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


1০০) ৩১০৬০ এ ও ৬ ৬158 হা শে 99 এ 
লোকদের কাছে যখন আমার কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা 
কখনও ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে এ সমস্ত নিদর্শন পেশ করা 
হয় যেগুলি আল্লাহর (পূর্ববর্তী) রাসূলদের প্রদান করা হয়েছিল। তারা বলত, 
দলীল হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
মালাইকা/ফেরেশ্তাগণও কেন আগমন করেননা, যেমন তারা রাসুলদের কাছে 
অহী পৌছিয়ে থাকেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
পে ৮৩ ভর্তি তে রপ্ত 477০4 এ পপ ত বত তি 
050 21 2৩0০] ৬৮ 099 অুঠ 6০58 ৩০৯ ১০৯০ 983 

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে £ আমাদের নিকট মালাক 
অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাববকে পত্যক্ষ করি না কেন? 
(সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২১) 

4) ০৭ ৬০৮ ৮৬ । নাবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ 
করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে রাসূল হওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ ভালরূপেই 
জানেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 
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চিএ টা ০০০৮ ৩ রঃ প০ 42৮45 টি 51 212 
2৯৮৪ 951৫৪ 9৩ ৬৪ 01208118 ৫% 20995 
র্প রি রর 
০০০ ০১৪ 
এবং তারা বলে £ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন 


প্রতিপতিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা 
যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৩১-৩২) তারা বলল, আমাদের মধ্যে যিনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী 


৮৮ 


এবং সম্মানীত তার উপর কেন কুরআন নাধিল করা হলনা, যিনি ১21 32 
মাক্কা এবং তায়েফ এ দু"টি শহরের যে কোন একটি শহরের অধিবাসী? অভিশপ্ত 
কাফিরেরা এ কথা এ জন্য বলত যে, আসলে তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় চোখে দেখত । আসলে তারা ছিল সত্য 
ত্যাগকারী অবাধ্য সম্প্রদায় । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


রি প্র শর /£ প) ০1৬4 পা 8 পা পা প্র ঢে সিটির টি 
২5১1148112৯ 31 59555825913 051 এ25191$ 


২১১১৪০৯০০98 ৯9 ০৩৪15৮৭৪ 

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রদপের পাত্র 

রূপেই এহণ করে; তারা বলে £ এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির 

সমালোচনা করে?' অথচ তারাইতো রাহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে । 
(সুরা আম্দিয়া, ২১ £ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন $ 


্ 4০ এর্র্ণ ৫ পাপা রি পু প্র ৪ পি) ০1৮ 4 রণ পচ, টি 
১১ 441 ০4 ৪৯॥। 14৯] 1952 | 1১54553 0! ৮1917 1১1? 
তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রৎপের পাত্র 


রূপে গণ্য করে এবং বলে £ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! 
(সূরা ফুরকান, ২৫ ৪৪১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


রং 5৮. ৮৮ দি, ৮4৮15. 185 ৫৮৬2 
এ 9৮৮ উড ০০ 4 ৩ 98 ভেনিন সঃ 


২০-81%6 

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রম্প করা হয়েছিল; পরিণামে তারা 

যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রতপ করত তা বি্দ্রপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল । (সূরা 
আম্িয়া, ২১ 8 ৪১) 
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কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) 
চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত 

এ দুর্ভাগারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত, 
বংশ মর্যাদা, গোত্রীয় সম্মান এবং তার জন্মভূমি মাককার শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ, সমস্ত মালাইকা এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে তার 
উপর দুরুদ বর্ষিত হোক। এমন কি এ লোকগুলো তার নাবুওয়াত লাভের পূর্বেও 
তার মধুর ও নির্মল চরিত্রের এভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল যে, তাকে আল- 
আমীন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানাতদার) উপাধিতে ভূষিত করেছিল । 
কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান পর্যন্ত তার সত্যবাদিতায় এত প্রভাবান্বিত ছিলেন 
যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস তার সম্পর্কে এবং তার বংশ সম্পর্কে তাকে 
(আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দেন, 
আমাদের মধ্যে তিনি অতি সন্ত্রান্ত বংশীয় লোক ।' তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস 
করেন £ “এর পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন কি?' আবু 
সুফিয়ান উত্তরে বলেছিলেন £ না ।' যাহোক, এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। এর দ্বারা 
রোম সস্ত্রাট প্রমাণ লাভ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এসব হচ্ছে তার 
নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আল্লাহ তাআলা 
ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈলকে (আঃ) মনোনীত করেছেন, 
বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে বানী কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বানী কিনানার 
মধ্য হতে কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশের মধ্য হতে বানী হাশিমকে পছন্দ 
করেছেন এবং বানী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে মনোনীত করেছেন ।” (আহমাদ 
৪/১০৭, মুসলিম ৪/১৬৮২) সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “বানী আদমের 
উত্তম যুগ একের পর এক আসতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ উত্তম যুগও এসে গেছে 
যার মধ্যে আমি রয়েছি ।” (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


মা 1429 | ০৩৮ ১৬০ 192751 (এ) ভি বড়বন্ ও 
প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শান্তি প্রা হবে। এটা 


রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে অহংকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করা হতে বঞ্চিত গর্ককারীর জন্য কঠিন ধমক। 


(0০017191715 
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আল্লাহর কাছে তাকে চিরকালের জন্য ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে । 
লাঞ্ছনাই রয়েছে। যেমন আন্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


রে 


4455 37 720 58:08 রি 
২০৮5 ক্ ০০৯৩০ এস ৩৫ 0554 ৩০৫] 
যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহানরামে এবেশ 

করবে লাঞ্চিত হয়ে । (সুরা গাফির, ৪০ £ ৬০) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ “তাদের 

মন্দ কাজের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।” কেননা প্রতারণা 
সাধারণতঃ গোপনীয়ই হয়ে থাকে। অত্যন্ত সুক্মভাবে ঠকবাজী ও প্রতারণা 
করাকে ৮ বলা হয়। এর প্রতিশোধ হিসাবেই মকরকারীকে কিয়ামাতের দিন 
পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে । 

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ১5৫০1 1 ১45 (13) তাদের 
এই যড়যন্ত্র ও প্রতারণার কারণেই আল্লাহর নিকট হতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি 
দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কারও উপর মোটেই 
অত্যাচার করেননা। যেমন তিনি বলেন £ 

1০1 443-212 খ 
তোমার রাব্ব কারও প্রতি ধূলম করেননা । (সূরা কাহফ, ১৮ £ ৪৯) 
27০] এত (% 

সেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে । (৮৬ ৪ ৯) সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ প্রত্যেক 
বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটা পতাকা থাকবে এবং ওটা 
তার নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে । বলা হবে, ওটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক 
গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক ।' (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ৪/১৩৬১) এতে 
হিকমাত এই রয়েছে যে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেহেতু গোপনীয়ভাবে হয়ে 
থাকে সেহেতু জনগণ তার থেকে সতর্ক থাকার সুযোগ পায়না এবং সে যে প্রতারক 
এটা তারা জানতেই পারেনা । এ কারণেই কিয়ামাতের দিন ওটা নিজেই একটা 
পতাকা হয়ে যাবে এবং সেটা প্রতারকের প্রতারণার কথা ঘোষণা করতে থাকবে । 


(0০017191715 
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১২৫। অতএব আল্লাহ যাকে »- ৯6৯৭, * 4605 
হিদায়াত করতে চান, | 4৪৮-৫2 ০1 441 ৯১৪ ০০৯ - 
ইসলামের জন্য তার অন্ত ৬:00. ূ 
£করণ উন্মুক্ত করে দেন, আর : ০০ 2230 +০9-৮ ঢ% 
যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা ্ 
করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ | 444 ৮ 22 এ 
্ধ ১০) 2 ঠ 
সংকুচিত করে দেন - খুবই র 
সংকুচিত করে দেন, এ ০1০৫ 
এমনভাবে সংকুচিত করেন : ১০ 2 
যেন মনে হয় সে আকাশে, ৮: 
আরোহণ করছে। এমনিভাবেই ; ০4৮ _৪1)-7 5৮5৭1 & 
যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে 
আল্লাহ কলুষময় করে থাকেন। | ৮৬ পি 


এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ $9১-০ 7:54 44 091 ১০ ০ 


জন্য খুলে দেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তার জন্য সহজ করে দেন। এটা 
ওরই নিদর্শন যে, তার ভাগ্যে মঙ্গল লিখিত আছে । যেমন তিনি বলেন ৪ 


পণ 


4599 ০5) ১4০562590৮0 ঞা (8০2 
আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উনুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের 
আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ২২) 
মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ 


2 পে] গতি 2৩95 ২ 4446 ০০ ৫ ওটা 45? 


২০৪এজগা 1১৩০০ ৪৬3৯৫? 
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কিভ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের 
হৃদয়থাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট 
অপ্রিয় । ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী । (সূরা হুজুরাত, ৪৯ £ ৭) ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাওহীদ ও ঈমান 
কবুল করার মত প্রশস্ততা তার অন্তরে আনয়ন করেন। আবু মালিক (রহঃ) ও 
অন্যান্যদের মতে এ ভাবার্থই বেশি প্রকাশমান। 

৮ ৮ ঠ০১০০ এ এ ৩55 ০০) যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার 
ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন। অর্থাৎ সে এতদূর 
পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার অন্তর হিদায়াতের জন্য মোটেই প্রশস্ত থাকেনা । 
ঈমান সেখানে পথ পায়না । হাকাম ইব্ন আবান (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ রেহঃ) 


€ 


৮৩০৭। ৬১ ১৫ পর্ডি এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন 
যে, আদম সন্তান যেমন সিঁড়ি বেয়ে উর্বাকাশে পৌছতে সক্ষম হবেনা তেমনি 
তাওহীদ এবং ঈমানের স্বাদ তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৌছবেনা যতক্ষণ না 
আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা তাদের হৃদয়ে পৌছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন । (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৬) 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন £ এটা হল এ ধরনের যে, আল্লাহ তা“আলা 
অবিশ্বাসী কাফিরদের অন্তরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ভাগ্যলিপির 
লিখন থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনা এবং ঈমান আনার পথ তাদের জন্য 
রুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈমান আনার ব্যাপারে হৃদয়ের যে প্রশস্ততা 
দরকার তা তাদের নেই, যেমনটি কোন মানুষের আকাশে উধ্বারোহন করার 


ক্ষমতা এবং শক্তি নেই। (তাবারী ১২/১০৯) তিনি (০৯ | ৪ ০৩ 


১০ 3 08১0। ৬৬ এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন ৪ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, 
আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার হৃদয় সংকুচিত করেন 
এবং তার ঈমান আনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাইতানকে তার সহচর করে দেন 
এবং শাইতানী কাজ তার পছন্দনীয় হয়ে যায়, যেমন সে পছন্দ করে এ সমস্ত 
লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করে । শাইতান তাদের এই 
পাপ কাজকে শোভনীয় করে তোলে এবং হিদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। 


আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেছেন যে ০৯৪) 


(0০017191715 
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অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ১২/১১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ শব্দ দ্বারা 
এ সকলকেই বুঝায় যাদের ভিতর ভাল কোন কিছু নেই। আবদুর রাহমান ইব্‌ন 
যায়িদ ইব্ন আসলাম (েহঃ) বলেন যে, “রিজস' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিদারুন 
যন্ত্রনা। মানুষের ভিতর যারা জিনদের বন্ধু তারা আল্লাহর কাছে এ উত্তর দিবে, 
যখন দুষ্ট জিনদের প্ররোচনায় বিপথগামী হওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান 
করা হতে থাকবে। 


১২৬। আর এটাই হচ্ছে তোমার 
উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য 7৫7 ০৫ & (৮ ,৮,॥ 
আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা (০১ ০৪ ি 


করে দিয়ে ছি । রি 4 র্ এ রি ০৪2 
05) 44-95) ৮881 
১২৭। তাদের জন্য তাদের রবের 


পা রা পি ৮৯ 
নিকট রয়েছে এক শাস্তির আবাস ] ২২৮ 42441 91১ ৯ 71 


পে 4 পর. 
60. 156551158 


তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই | 1 ॥ ০০ 54 4 ০ 
হচ্ছেন তাদের অভিভাবক। 19৮ ৮৯৪০3 5 ম্১ 
রা চটির 
০91৯2 


আল্লাহ তাআলা পৎন্রষ্টদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন দীন ও হিদায়াতের 
মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন £ তোমাদের রবের এটাই সরল সহজ পথ। 
অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! এই দীন, যা আমি তোমাকে প্রদান করেছি, সেই অহীর 
মাধ্যমে, যাকে কুরআন বলে, এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ । যেমন আলী (রাঃ) 
কুরআনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ওটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম, আল্লাহর 
দৃঢ় রজ্ু এবং বিজ্ঞানময় বর্ণনা। আল্লাহ বলেন ৪ 


04৭ ১ | ০ ১৪ আমি কুরআনের আয়াতগুলিকে 


বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা এ লোকেরাই উপকৃত হবে যাদের জ্ঞান ও 
বিবেক রয়েছে। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কথাগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে এবং ওগুলি বুঝার 
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চেষ্টা করে, তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন জান্নাত ও শান্তির ঘর রয়েছে। 
জান্নাতকে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর বলার কারণ এই যে, যেমন তারা 
দুনিয়ায় শান্তির পথে চলছে, তেমনই কিয়ামাতের দিনেও তারা শান্তির ঘর লাভ 
করবে । আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী ও শক্তিদানকারী । কেননা তারা ভাল 
আমল করে থাকে। 


১২৮। আর যেদিন আল্লাহ তাদের (1৮ £ ০১,%০ ৮৯৮, 
বগি, 
সকলকে একব্রিত করবেন, সেদিন ৯৮ (32 


তিনি বলবেন £ হে জিন সম্প্রদায়! রী “17 টিনা 
্ রঃ 1 
তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে : ৯ ৩ উঠি 


বিভ্রান্ত করে অনুগামী করেছ, আর 14 7... 4০৮2৭ 
ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে] ১ 05 ০৮5০ 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা কলা রি রায় 
স্বীকারোক্তিতে বলবে £ হে 1১1 05 ৯31 05 
আমাদের রাব্ব! আমরা একে |». 7 ৪ 
অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হায়! | (-+০০ (০ 1537 
আপনি আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট 4. 
সময় নির্ধারণ করেছেন তা এসে: ৯|| (441 

গেছে! তখন কিয়ামাত দিবসে) | , দির 
আল্লাহ (সমস্ত কাফির জিন ও 1১01 
মানুষকে) বলবেন ৪ জাহান্নাম বানিিরীির্ 
হচ্ছে তোমাদের বাসঙ্থান, তাতে ৷ ১) 1৫8 ০:১৬ (৮০১%: 
আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই 16 ০1 41 2৩ 
তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) ্ 
তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত ০ 
এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান। রর 


ইরশাদ হচ্ছে £ ৬৯৮ ৮৯০ 69 হে মুহাম্মাদ! এ দিনকে স্মরণ কর, 
যখন আল্লাহ এ জিন ও শাইতানদেরকে এবং তাদের মানব বন্ধুদেরকে, তারা 
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দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত করত এবং যাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করত, আর 
দুনিয়ার মজা উপভোগের ব্যাপারে একে অপরের কাছে অহী পাঠাত, তাদের 
সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেন £ 


০৪)। ক টিন ও তা 2 & হে জিন ও শাইতানের দল! 


তোমরা মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকারে বিভ্রান্ত করেছিলে । যেমন আল্লাহ 
51 


নে 


চর 


4০4] চো ৬ হী 5 354৩1 55 ৰা 
(৫9১৯ ১৫৬ 51 এ প8224 (০ |.5 4456 05৪ 


০5215 7% 

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নিদেশি দেইনি যে, তোমরা 

শাইতানের দাসতু করনা, কারণ সে তোমাদের একাশ্য শক্র£ আর আমার 

ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত 
করেছিল, তরৃও কি তোমরা বৃঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৬০-৬২) 

০০ এজ শা 4) ১১)। ৩2৮১) ০৪ আর তাদের মানব 
বন্ধুরা বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনার কথা সত্য। আমরা 
প্রত্যেকেই একে অপরের দ্বারা উপকার লাভ করেছি । (৬ £ ১২৮) 

হাসান রেহঃ) বলেন, এই উপকার লাভ করা ছিল এই যে, এ শাইতানরা 
আদেশ করত আর এই মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষেরা ওর উপর আমল করত । (দুররুল 
মানসুর ৩/৩৫৭) ইব্‌ন জুরাইজ (েহঃ) বলেন, অজ্ঞতার যুগে কোন লোক 
সফররত অবস্থায় কোন উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে বলত £ “আমি এই 
উপত্যকার সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এটাই হত এ সব 
মানুষের উপকার লাভ । কিয়ামাতের দিন তারা এরই ওযর পেশ করবে । আর 
জিনদের মানুষদের নিকট থেকে উপকার লাভ করা এই যে, মানুষ তাদের সম্মান 
করত এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। ফলে মানুষের নিকট থেকে 
তাদের মর্যাদা লাভ হয়৷ তাই তারা বলত ৪ “আমরা জিন ও মানুষের নেতা । আর 
আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এ ওয়াদা পর্যন্ত আমরা 
পৌছে গেছি।” এর দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন 


(0০017161715 
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8 “এখন জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের বাসস্থান, যার মধ্যে 
তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে । তারপর আল্লাহ যা চাবেন তাই করবেন । 


১২৯। এমনিভাবেই আমি) ..০০ ৮৪ 2114 
যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) 10৮৯: 449 4০55 তাও 


তাদের কৃতকর্মের ফলে 4 
পরস্পরকে পরস্পরের উপর 115 (23 (৮৮০ ০ 
প্রভাবশালী ও কর্তৃতৃশালী বানিয়ে ০ 


দিব। ০0৯০৩ 
কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) ০ম ৪% ৩৫? 


৮০% ০১৮। এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ আয়াতে যে খারাপ 


কৃতকর্মীদের কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছে জিন ও মানব উভয়ের মধ্য হতে। 
(তাবারী ১২/১১৯) অতঃপর তিনি পাঠ করেন $ 


05 এড ০ ৫০৮৫৪ এরা ১০৮ ৩৯৫০ 
যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিশ্বুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি 
এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ 8 ৩৬) 
আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেন যাদের 
আমল একই রূপ হয়ে থাকে । সুতরাং এক মুমিন অপর মুমিনের বন্ধু হয়ে 
থাকে, সে যেমনই হোক এবং যেখানেই থাকনা কেন। পক্ষান্তরে এক কাফির 
অন্য এক কাফিরের বন্ধু হয়ে থাকে সে যেখানেই থাক এবং যেমনই হোকনা 
কেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন £ “এভাবেই আমি এক 
যালিমকে অপর যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই ।' অর্থাৎ জিনের যালিমদেরকে মানব 
যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই। 
0 99 ০ ০৭ ০৮৫৪ এরি ১০৮ ৩৯০ 
যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি 
এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৩৬) কোন 
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কবি বলেছেন 8 এমন কোন হাত নেই যার পরে আল্লাহর হাত থাকেনা এবং 
এমন কোন যালিম নেই যাকে অন্য যালিমের সাথে লেনদেন বা আদান প্রদান 
করতে হয়না । 

আয়াতে কারীমার অর্থ এই দাঁড়ালো £ যেভাবে আমি পথন্রষ্টকারী জিন ও 
শাইতানদেরকে এ ক্ষতিগ্রস্ত মানবদের বন্ধু বানিয়েছি, তেমনিভাবে যালিমদের 
মধ্য হতে এক জনকে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই এবং তারা একে অপরের দ্বারা 


ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি তাদের অত্যাচার, দুষ্টামি এবং বিদ্রোহের প্রতিফল 
একে অপরের দ্বারা প্রদান করি। 


১৩০। (কিয়ামাত দিবসে 


আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে 
জিন ও মানব জাতি! তোমাদের 
কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই 
নাবী রাসূল আসেনি যারা 
তোমাদের কাছে আমার 
আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং 
আজকের এ দিনের ব্যাপারে 
প্রদর্শন করেনি? তারা জবাব 
দিবে ৪ হ্যা, আমরাই আমাদের 


14 


১০ % 8) & ট্রি হু রদ 
৮১০৪ ০৮ 7৩৪ ০ 

পা) ০ 4 লিপু ৮ পা টি ০ 
02512 ৬ ৫)৮222 


পু ঞ এট ১৩ ঞ 8 
[4.১ ১০৪ 2৯৩5০? 


4০ প্র 
০৮০ [65356 1508 


বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি অর্থাৎ 540 ৪১০ 242%1 
আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব এর চিএ ৮44০ 
জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় :-2৫১] ৮০৮-৪১) ০4০ 19455 
নিপতিত করেছিল । আর তারাই ৰ চারার 
নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ২০০৮০1%6 
যে, তারা কাফির ছিল। 

মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে 


এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফির জিন ও মানবকে সতর্ক করে 
বলছেন ৪ (৩ ০:০১ পি 2০313 ঠা ০5 % হে জিন ও মানব 
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গোষ্ঠী! আমি কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের কাছে 
আমার নাবীরা এসে কি তাদের নাবুওয়াতের দায়িত্‌ পালন করেনি? এখানে স্মরণ 
রাখা দরকার যে, নাবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র মানব জাতি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
অন্য কোন জাতি হতে নয়, যেমনটি বলেছেন মুজাহিদ (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইয 
(রহঃ) এবং সালফে সালিহীনদেরও অনেকে । (তোবারী ১২/১২২) রাসূলগণ যে 
শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার 
উজিতেইর্জতিনিরজেনঃ 


৬ টি ৩৪ € 1 এত ৮০০] 


ডি ৫০৪৪$ 1 চি ০:০৮ ৮4251 2৮১9] পু 


৮ & তে পা ঞ&]প ।প 


রি এ 5249 4655 55 (2 রিনি 0১ ০১5 
সা তে এ 45 2 ৩৪ 0 
মিশনে ০ ১০] 05644 09545 ০৮5৫ 444 এপুএ্ 


(517৮০ কা 9৪ এ 
নিশ্চয়ই আমি তোমার রতি এরত্যাদেশ করেছি, যেরপ আমি নূহ ও তৎপরবরতী 
নাবীগণের পতি এরত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকৃব ও তদ্বংশীয়গণের রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুণ, স্ুলাইমানের 
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম । আর 
নিশ্চয়ই আমি তোমার পুরের বহু রাসূলের এসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং 
অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মুসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা 
বলেছেন । আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় এদশর্ক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি 
যাতে রাস্ূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার 
অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রাত্ত, মহাজ্ঞানী । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৬৩- 
১৬৫)। আর ইবরাহীমের (আঃ) িক্র সম্পর্কিত কথা আল্লাহ তা'আলার নিম্ন 
উক্তিতেও রয়েছে £ 
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এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবৃওয়াত ও কিতাব । (২৯ ৪ ২৭) 
এর দ্বারা জানা গেল যে, ইবরাহীমের (আঃ) পরে নাবৃওয়াত ও কিতাবকে তার 
সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কোন লোকেরই এই উক্তি 
নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে নাবুওয়াত জিনদের মধ্যে ছিল এবং তাকে 
প্রেরণ করার পরে তাদের নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। মোট কথা, জিনদের মধ্যে 
নাবুওয়াত থাকা ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও প্রমাণিত হচ্ছেনা এবং তার পরেওনা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


এশা ৪ মু এত ভে এ এ ও 
39০৭ ৩০০৯০ 
তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও 
হাটে-বাজারে চলাফিরা করত । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ২০) অন্যত্র তিনি বলেন £ 
ঠেঠা ০৪০৮৮] ৯ 4৮) খু] /$০54০5 
তোমার পুর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, 


যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সুরা ইউসুফ, ১২ £ ১০৯) জিনদের সম্পর্কে খবর 
দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


28/৮ ৫ 02হা ০৮৭ এশা ও 2 এ] ০০ %$ 
1 5516 ৩০১৫ ০৪ এ 9 ৬ ও চল 
এ] ৮2540 0 845 লৈ এ 2 0৭ (০ 
এজ ডেড ০৫ ৩৩ ৮৫6০৮১০০৮৬৭ 
চি ২৪৮৭ 29759১3০54৫ এপি 9১৮9 
স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা 
কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে 
বলতে লাগল £ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাগ্ড হল তখন তারা 
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তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতকর্কারী রূপে । তারা বলেছিল ঃ হে 
আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে 
মুসার পরে, এটা তার পুবর্বতাঁ কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে পরিচালিত করে । হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর 
প্রতি সাড়া দাও এবং তার এতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শান্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন । যদি কেহ 
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর 
অভিগ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী 
থাকবেনা । তারাতো স্ৃস্পষ্ট বিভ্রাভিতে রয়েছে । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯-৩২) 
জামিউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা আর 
০৮717 


5১819 এরি ০ 


হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব । (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ £ ৩১) (তিরমিয়ী ৯/১৭৭) মহান আল্লাহ বলেন £ 

শ্ ৮৪৩৩ ০১০ ৮০ ০৮) ৮০: যা ০৭১9 ৩ ০৯ 
এ ৩ 04519 105 শিট ৪এ ১5১49 হে মানব ও জিন 
সমাজ! তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলি 
তোমাদেরকে পড়ে শোনাত এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে 
সতর্ক করত? তারা উত্তরে বলবে ৪ হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, 
আপনার রাসূলগণ আমাদের কাছে আপনার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং 
আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আর 
তারা আমাদেরকে এ কথাও বলেছিলেন যে, আজকের এ দিন (অর্থাৎ কিয়ামাত) 
অবশ্যই সংঘটিত হবে। 


40। ১০। ৮০৪) পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধৌঁকায় নিপতিত 
রেখেছিল। পার্থিব জীবনে তারা রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও 
মু'জিযাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা তারা পার্থিব 
জীবনের সুখ সম্ভোগে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। আর 
কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল। 
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রগ প্রের এপ কি থে 
5 ০৯৩ নি 91 -80১ ত 


জনপদকে উহার অধিবাসীরা সত্য : * ১ ভী% 

সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় 2 ৫55] /$ ০ 

অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেননা। টা যার, 
০১৬৮ (৫5 


১৩২। আর প্রত্যেক লোকই নিজ || ৫» & ৮০৫৮4. 1 
নিজ 'আমলের কারণে মর্ধাদা 1৮ --৯১১৮--4৪" 
লাভ করবে, তারা কি “আমল ৯৫ টো পা উর 
করত সে বিষয়ে তোমার রাবব : ৮৪৪ -৪0 ৮$ ৮৮ 


উদাসীন নন। টাটা 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ৬/$ ৬ ১৫ ৮ ৩ 


৩১৬৬ 9 ইনি ০ হে রাসুল! এরূপ কখনও হতে পারেনা যে, 
তোমার প্রভু আল্লাহ কোন গ্রাম বা শহরকে অন্যায়ভাবে এমন অবস্থায় ধ্বংস 
করবেন যখন ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে । তিনি বলেন 
£ আমি এভাবে ধ্বংস করিনা, বরং তাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করি এবং কিতাব 
অবতীর্ণ করি। এভাবে আমি তাদের ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করে দেই, 
যাতে কেহকেও অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা না হয় এবং তার কাছে তাওহীদের 
দাঁওয়াত না পৌছে থাকে । আমি লোকদের জন্য কোন ওযর পেশ করার সুযোগ 
বাকী রাখিনি । আমি যদি কোন কাওমের উপর শাস্তি পাঠিয়ে থাকি তাহলে তা 
৮৮৪৮৮ 77 


টাকা রা রা রা (সুরা 
ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ৪ 


টি 4 রা ০5 পচ রা পর্ব ৭ পচ পপ পর 5 র্‌ হি পপ হার 
০9৯০]1550 ক15গা ০০০1১৯০০1০3 এ এ? 
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আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগতকে বজর্ন করার নিদেশি দেয়ার জন্য 
আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৬) 
অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 
৫১: 2505০ 09342 08103 
আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ £ 
১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য স্থানে বলেন ৪ 


পাত জে পালিত রি 8১৮ 772 4%74০৮৮  া্ত রি ৭87০ 
৮ 38416 53556 পাত780 0 ও স্টোরে 


দু ০৮৫ পে 
5৩ 53 
যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস 


করবে £ তোমাদের নিকট কি কোন সতকর্কারী আসেনি? তারা বলবে £ অবশ্যই 
আমাদের নিকট সতকর্কারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম । 
(সুরা মুল্ক, ৬৭ 8 ৮-৯) এ বিষয় সম্পকীয়ি বহু আয়াত রয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার উক্তি 19০৮ (০ ৬১৬১ ৫) প্রত্যেক সৎ ও অসৎ 
আমলকারীর জন্য আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। যার যেরূপ আমল সেই 
অনুপাতে সে প্রতিফল পাবে । যদি আমল ভাল হয় তাহলে পরিণাম ভাল হবে, 
আর যদি আমল খারাপ হয় তাহলে পরিণামও খারাপ হবে । আবার এ অর্থও হতে 
পারে যে, এ কাফির জিন ও মানবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক 
কাফিরের জন্য জাহান্নামে তার পাপের পরিমান অনুযায়ী শ্রেণীভেদ রয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগণ শাস্তি, কিন্ত তোমরা জাননা । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ 
৩৮) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

পু লরি শত 2 পুশ & পচ পে পর 4 পা ৭ 4৫০ নি 
০/এএা ও 04৩ ৮০৯ ঞা ০৮০ ০০ 92515 এমা 

২০১১৮ 9%৬০৪ 

আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা 

দানকারীদের । কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৮৮) আল্লাহ 


সুরা ৬ ৪ আন'আম 
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পারা ৮ 


২০০ 


তা'আলা বলেন £ ১৯ 0১ ৩) ৮3 তোরা কি আমল করত সে 
বিষয়ে তোমার রাবব উদাসীন নন) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবৃন জারীর (রেহঃ) মন্ত 
ব্য করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন £ হে মুহাম্মাদ! তারা যা করছে সেই বিষয়ে 
তোমার রাব্ব সবই অবগত, তিনি (তার মালাইকার মাধ্যমে) সব কিছুই লিপিবদ্ধ 
করে রাখছেন, যাতে তারা যখন তার সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন যেন তিনি 
যথাযথ প্রতিদান দিতে পারেন। (তাবারী ১২/১২৫) এই লোকগুলো আল্লাহর 
ইলমের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দ্বারা জর্জরিত করবেন । 


্ রাঃ ০০2৮6 
গা 5১ ৩৭1 -666-1 
০০১৪০ ৪ তে ৩ 


412৫ র্ রর হর্ণ 
দা লি 


কে 5৪৯ ৬ এ 6. 
তোমাদেরকে অন্য এক জাতির 158 2১ ০৮ ৮০৯১ 
বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। ০ 
হি 
১৩৪। তোমাদের নিকট যে নিয় জিতে 
বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া | ১১২৮ হক 
হয়েছে তা অবশ্যন্তাবী, রর 22 
দুর্বল করতে পারবেনা । 
১৩৫। তুমি বলে দাও ৪ হে 1 11৮57 ০2০ 51 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা নে 191 ০925 ঠা ০ 
নিজ নিজ অবস্থায় “আমল |. »:4%। (৮4 ৮ 
করতে থাক, আমিও 'আমল 1১৮৮৬ ০৬ ৮৫9৪৩ 


করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা 
জানতে পারবে যে, কার 


(0০017191715 
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চ্ পপ 6. ০425 
নদ ও 42 2 
কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ ॥1% 1 
করতে পারবেনা । ২৮৯৪৪] 


অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলছেন $ হে মুহাম্মাদ! তোমার রাব্ব সমস্ত মাখলুকাত হতে সর্ব দিক 
দিয়েই অমুখাপেক্ষী । সমস্ত ব্যাপারে সবাই তারই মুখাপেক্ষী । তাছাড়া তিনি মহান 
ও দয়ালুও বটে । যেমন তিনি বলেন ঃ 


2৯৯০৮: ৪০৫টি কা ৩০! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের এতি শ্লেহশীল, করুণাময় । (সূরা বাকারাহ, ২ 8১৪৩) 
ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা তার আদেশ নিষেধ অমান্য কর তাহলে তিনি 
ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অতঃপর যে কাওমকে চাইবেন 
তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাতে এই অন্য কাওম তার বাধ্য ও অনুগত হয়। 


০) 1 49১ ৩৪ ৮9 ভে যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক 
জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কাজের উপর তিনি পূর্ণ 


ক্ষমতাবান, তার কাছে এটা খুবই সহজ । যেমন তিনি পূর্ব যুগকে ধ্বংস করে 
ওদের স্থলে অন্য কাওমকে আনতে সক্ষম। তিনি বলেন £ 


পা 86 ৮ 


০ এ ০89 চু ৯ ৮ রা -:৯-এ ৬ ০] 
2:০3 এ) 
যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুগ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন 
করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান ॥ রী ৪ ৪ ১৩৩) 


46 17 


৩ ০ থা 9 21? ক || 22 এ ডঃ 


৮০ ৫০405 03 ১৯০৫ 9৯৭৩1 টু 


হিরন গতি 5 
প্রশংসাহ । তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসূৃত করতে পারেন এবং এক 
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৩৫ ৪ ১৫-১৭) তিনি আরও বলেন ৪ 


খু 5 ৫ 05275 590 গা 25 ঠা 


2৫51794 
করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ 8 ৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন উতবাহ (েহঃ) বলেন যে, তিনি বান 
ইব্‌ন উসমানকে (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, £১ মূলকেও 


(সন্তান-সন্ততিও) বলা হয় এবং বংশকেও বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৩/৩৬১) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ 

০7৮০৮ ৮969 ০ম ০5৪৪ ৬ ৩! হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে তুমি 
জানিয়ে দাও যে, কিয়ামাত সম্পর্কে তাদেরকে যে কথার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা 
অবশ্য অবশ্যই পালিত হবে। তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা । 
তিনিতো এ কাজের উপর ক্ষমতাবান যে, তোমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর এবং 
তোমাদের হাড়গুলো পচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে তিনি 
পুনজীবিত করবেন । ইরশাদ হচ্ছে 8 

৩১৩ ০১৬ 0০৬ ঞ শিক এ 1901 6 & 4১ হে নাবী! 
তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও 
আমল করছি। কার পরিণাম কল্যাণকর তা তোমরা শীঘ্বই জানতে পারবে । এটা 
ভয়ানক ধমক ও ভীতি প্রদর্শন । অর্থাৎ যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা 
সঠিক পথেই রয়েছ তাহলে এ পথেই চল এবং আমিও আমার পথে চলছি। 
যেমন আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


১৯৮৬6 0] টড এড সভা ০৮৪৮ 3 ০০৫ ০৪ 
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যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল £ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং 
আমরাও আমাদের কাজ করছি । এবং তোমরা এতীক্ষা কর, আমরাও এতীক্ষা 
করছি । (সূরা হুদ, ১১ £ ১২১-১২২) 


& ০4৩. এর্স) ৪174৮5৮4815 এপ ৩ শা এবঙ ৫ পচ পু 


ঞ& ৫ 

০) 

শীঘ্ই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর । জেনে রেখ যে, 
যালিমরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা । আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তার 
বিরুদ্ধবাদীদের মাথা নীচু করিয়েছেন, সারা মাক্কাবাসীর উপর তাকে বিজয় দান 
করেছেন এবং সমস্ত আরাব উপদ্বীপের উপর তার শাসন কায়েম করেছেন। 
অনুরূপভাবে ইয়ামান ও বাহরাইনের উপরও তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ 
সবকিছু তার জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়েছে। তার ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে 
রাশেদীনের আমলে শহরসমূহ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হতে থাকে । যেমন 
5 


রজত টি জিসানিজতানে 
রবি রহিত রা জাহান ৫৮ ৪ রা রা 
ও 54] 75৮7 ও ু চা ভিন নি ৩ 


রানা নার শো প5৩4 পর্ছু 
হব ৬ 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর 
আপি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস 
(সুরা গাফির, ৪০ ৪ ৫১-৫২) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


৮ প পরি ০ € 2৫ 272 ০৮৫ 
৫১৬৪ ৮১ ৮১ ৩০০1 এ ১ ও চা তু (৫87 5৪ 
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আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন 
বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে । (সুরা আম্িয়া, ২১ ৪ ১০৫) 


১৩৬। আর আল্লাহ যে সব 17৫ ।* 
শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, 
তারা (মুশরিকরা) ওর একটি ] ৮৫7 ১০০7 7 


অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ ]-2১১31 ১৮০] ১৪ 
করে থাকে। £পর % ০ ৪ 4 পারা ৮ দে 
নিজেদের ধারণা মতে তারা :4) 14১৯ 190 ৩৮০ 


বলে যে, এই অংশ আল্লাহর | ১০4. _এ॥. 4, ৫ 
জন্য এবং এই অংশ আমাদের : ৮০১ 26// 1০১০ -১৫৮৮০ 
শরীকদের জন্য। কিন্তু যা! .. মা 

নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো রন াারোরালাা 
আল্লাহর দিকে পৌছেনা, ২) 401 41012 
পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য রি 
নির্ধাণ করা হয়েছিল তা।' 4! (1 78 4 
তাদের শরীকদের কাছে রঃ 


পৌছে থাকে। এই লোকদের :( 2 কু 

ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না 

না নিকৃষ্ট! ২১৯৯০ 
কিছু শিরকী আমল 


এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে যারা 
বিদআত, শির্ক ও কুফরী ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাখলুকাতকে তার শরীক 
বানিয়েছিল। অথচ প্রত্যেক জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু 
তা'আলা! এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ লোকগুলো জমির উৎপাদন এবং 
পশুর বংশ থেকে যা কিছু পাচ্ছে তার একটা অংশ আল্লাহর নামে নির্ধরিণ করছে 
এবং নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা মতে বলছে 8 এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই 
অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু শরীকদের নামে যেগ্তলো রয়েছে 
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সেগুলোতো আল্লাহর জন্য খরচ করা হয়না, পক্ষান্তরে যেগুলি আল্লাহর নামে 
রয়েছে সেগুলি তাদের শরীকদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই শক্ররা যখন শস্যক্ষেত 
হতে শস্য সংঘহ করত কিংবা খেজুর বৃক্ষ হতে খেজুর লাভ করত তখন তারা 
ওগুলির কতক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করত এবং কতক অংশ মূর্তির জন্য 
নির্ধরণ করত। অতঃপর যেগুলো মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত সেগুলো রক্ষিত রাখত । 
অতঃপর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ যদি কোন মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশে পড়ে 
যেত তাহলে তা এভাবেই রেখে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ সম্পদশালী, তিনি 
মূর্তির মুখাপেক্ষী নন। পক্ষান্তরে মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ 
করা অংশে পড়ে গেলে আল্লাহর অংশ হতে নিয়ে ওটা দ্বারা মূর্তির অংশ পুরণ 
করত এবং বলত £ এটা আমাদের দেব-দেবীরই হক এবং এরা দরিদ্ধ ও 
মুখাপেক্ষী । আল্লাহর জন্য নির্ধারিত জমির পানি বাড়তি হলে তা তারা মূর্তির জন্য 
নির্ধারিত কর্ষণকৃত জমিকে ভিজিয়ে দিতে ব্যবহার করত এবং ওটাকে মূর্তির জন্যই 
নির্দিষ্ট করত। তারা “বাহিরাহ',“সাইবাহ', “হাম” এবং “ওয়াসীলাহ' পশুগুলোকে 
মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত এবং দাবী করত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই 
তারা এ পশুগুলো দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম মনে করে থাকে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

(০4১13 ৬০১] ৩০9১ ৮৮ এ 1৯৬৪9 জোর আল্লাহ যে সব 
শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মৃবশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য 
নির্ধারণ করে) মুজাহিদ রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও 
অনেকে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ১২/১৩৩) আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন যায়িদ ইবৃন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোন 
জন্ত যবাহ করলে আল্লাহর নামের সাথে মূর্তি/প্রতিমার নামও উচ্চারণ করত। 
ঘটনাক্রমে যদি শুধু আল্লাহর নামই নেয়া হত এবং মূর্তির নাম না নেয়া হত 
তাহলে তারা এ জবাইকৃত জন্তর গোশত খেতনা। পক্ষান্তরে মূর্তি/প্রতিমার জন্য 


নিত। অতঃপর তিনি ০১৯ %., (তাদের ফাইসালা ও ব্টননীতি কতইনা 


জঘন্য!) এই আয়াতটি পাঠ করেন। 
প্রথমতঃ তারা বণ্টনেই ভুল করেছে। কেননা আল্লাহ তা“আলাই প্রত্যেক 
জিনিসের রাব্ব ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাজ্যাধিপতি। সবকিছুই তার ক্ষমতার 
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মধ্যে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নেই। সবকিছু তার ইচ্ছাধীন। এরপর যে 
বিকৃত বন্টন তারা করল সেখানেও তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করলনা, বরং 
তাতেও যুল্ম ও অন্যায় করল । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৫ 


পাতা র্ পে পা পাপা €% ০ 4 ৮ 
৩0০52820৮৫5 2৯ ৯0 & 2955 
তারা নিধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান । তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং 


তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে। (সুরা নাহল, ১৬ 8 ৫৭) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ৪ 
৫ 4 পারা ৮ 5০৫ হু 4 ৬ পট ৪৫৪ এ ০০ 
০৮০৮5২০৩ ৩0৯5361 0 ০১৬৬ ৩৮ ১4153 
তারা তার বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যভ করেছে। মানুষতো স্পষ্টই 
অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
এ এ 
তি] 


৬০৮২০ গিএট কতা কথা 
তাহলে কি পুত্র-সম্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সম্তান আল্লাহর জন্যঃ এ 
ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত ৷ (সুরা নাজ্ম, ৫৩ £ ২১-২২) 
১৩৭। আর এমনিভাবে রত 0454, 
অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে: ২ ৮ শী 
তাদের উপাস্যরা তাদের সন্ত য রর 
চল নিশি ৬ 
[ন হত্যা করাকে শোভগীয় ; ২:5/৩| ২ 4৯ 
৫ 54 পা ০4 পশ্ পার পা 
এবং তাদের কাছে তাদের 
ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে , 7411. 24458 
পারে। আল্লাহ চাইলে তারা 1-৮৫৮৮ পলি ৮৯১১৩ 
এসব কাজ করতে পারতনা। 4 4». এ, 
সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং | 258 ৮০ 441 2৮৬75 (৫০৫১ 
তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে 
ছেড়ে দাও। লিপি রনি তি 


৩ 


& 
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মুর্তি পুজকদের সন্তানদেরকে 
শাইতান হত্যা করতে প্রলুদ্ধ করে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ শাইতানরা তাদেরকে বলেছে যে, 
আল্লাহর জন্য মূর্তি/প্রতিমাদের থেকে পৃথক একটা অংশ নির্ধারণ করা একটা 
পছন্দনীয় কাজ। তদ্রপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং 
লজ্জার ভয়ে কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করাও সে তাদের কাছে শোভনীয় 
করেছে। তাদের শরীক শাইতানরাই তাদেরকে পরামর্শ দিত যে, তারা যেন দরিদ্র 
হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে । আলী ইব্‌ন আবী 


তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 0৫ 7৯৫0 (9 4445 


০ 4 


৮১১৬০ ৮১১3 এ ০৩ ০০। এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 
তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা খুবই পছন্দনীয় কাজ মনে করত । (তাবারী 
১২/১৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ শাইতানদের থেকে মূর্তি পূজকদের সংগী- 
সাথীরা আদেশ করত যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে জীবিত কাবর দেয়। 
তা না হলে তারা অভাবপ্রস্ত হয়ে পড়বে । (তাবারী ১২/১৩৬) সুদ্দী রেহঃ) বলেন, 


ফেলে । এভাবে তারা (১১১ নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। 


হয় তাদের ধ্বংস করার নিয়াতই থাকত অথবা তাদের কাছে দীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল। তাছাড়া তারা এ জন্যও সন্তানদেরকে হত্যা করত যে, দরিদ্র হয়ে 
যাওয়ার ভয় তাদেরকে পেয়ে বসত এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতে সম্পদ 
ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারা ভয় করত । এসব ছিল শাইতানেরই কারসাজী। এরপর 
আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 

১9৬৪ ৩ 44। 5৬ 93 যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা এরূপ করতনা। 
অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই তার ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ নৈপুন্য। 
তার কাজে কেহ প্রতিবাদ করতে পারেনা । অতঃপর আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 


১১০ ০) ১) হে নাবী! তুমি তাদেরকেও ছেড়ে দাও এবং তাদের 
মিথ্যা মা'বৃদদেরকেও ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে 
ফাইসালা করবেন । 
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১৩৮। আর তারা বলে থাকে £ 17-76-7772 
4,271 24৬৪ 19082 ৮5 


টে ্ পে) 7৮4 ৮০৮০ 885 2 
করতে পারবেনা, তবে যাদেরকে | ৫৯০ ১০৯৯ ০০০৯৬ 


আহার করতে পারবে), আর [4 £এঠি ০৮55 2 ৩ 
(তোরা বলে) এই বিশেষ পশুগুলির রি 
উপর আরোহণ করা ও ভার বহন তু 29 53৯4৮ ০০ 
নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর পাতে ৫ দিতি ৮:08852 
কতকগুলি বিশেষ পণ্ড রয়েছে 16৮ 4 ০1 ০৯৭৪ 
যেগুলিকে যবাহ করার সময় তারা ৮ ৮০ ৩ শত কহ 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনা, শুধু : (১ -2৪হ) ৯৮ 2০৪ 219 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার 


9 
উদ্দেশে । আল্লাহ এসব মিথ্যা ৯২১8 19১ 
দান করবেন। 


কুরাইশ মুশরিকরা কিছু পশু তাদের জন্য হারাম করেছিল 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ১ শব্দের অর্থ হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ 
অর্থাৎ যাকে তারা “ওয়াসীলাহ' রূপে হারাম করে নিয়েছিল। (তাবারী ১২/১৪৩) 
তারা বলত £ এই পশু, এই ক্ষেত্রের ফসল হারাম, আমাদের অনুমতি ছাড়া এটা 
কেহ খেতে পারেনা । তারা যে নিজেদের উপর এভাবে হারাম করে নিত এবং 
কাঠিন্য আনয়ন করত এটা শাইতানের পক্ষ থেকে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
ছিলনা । ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাদের দেবতাদের খাতিরেই 
ওগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ 


১91০1 25 এল 955 ৮ শক 0) 
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তুমি বল £ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিযুক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর 
তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি 
জিজ্ঞেস কর £ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা 
আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৫৯) অন্য জায়গায় 
তিনি বলেন ৪ 
শী এ 2০ সু 39 চস ভ ৩৪ ঝা এ ও 
09225475059 ০এ৪তা 4০ 00188 
আল্লাহ না বাহীরাহর এচলন করেছেন, না সাইবাহ্‌র; না ওয়াসীলাহর আর না 
হা'মীর; কিস্ত যারা কাফির তারা আল্লাহর এতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশই 
(ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১০৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ 
পশুগ্তলোকে বাহীরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হাম বলা হত যেগুলোর পিঠে 
বোঝা বহন করানোকে তারা নিজেদের উপর হারাম করেছিল, কিংবা এ 
পশুগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম নিতনা, ভূমিষ্ট হওয়ার 
সময়েও না এবং যবাহ করার সময়েও না। আবু বাক্র ইব্ন আইয়ায (রহঃ) 
বলেন যে, আসিম ইব্ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন, আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন 
ঃ কতগুলো পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হারাম ছিল এবং কতগুলো পশুর উপর 
আল্লাহর নাম নেয়া হতনা ।' এই আয়াতে কোন্‌ পশু হারাম হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে তা কি আপনারা জানেন? এর দ্বারা বাহীরাহ পশুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, 
যেগুলোর উপর সাওয়ার হয়ে তারা হাজ্জে যেতনা । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
তারা আল্লাহর নাম নিতনা যখন ওগুলোর উপর সাওয়ার হত, বোঝা উঠাত, 
ওগুলোর দুধ পান করত এবং ওগুলোর দ্বারা বংশ বৃদ্ধিও করত। (তাবারী 
১২/১৪৫) এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ । আল্লাহর এটা হুকুমও 
নয় এবং এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমও নয়। অতএব আল্লাহ তাদেরকে 


এই মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন। 
১৩৯। আর তারা এ কথাও বলে]. %৫॥ ২৮17 72. 
থাকে যে, এই সব বিশেষ ০9০28৮০192৭ 


পশুগুলির গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা :& » ০5775 4৩ 
বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের 14৮2৮ 2৮১3] ০০২ 
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জন্য রক্ষিত, আর তাদের 17৮ ৫৫41৮ 4 4৮ 
নারীদের জন্য ওটা হারাম, কিন্ত 4৮ 1৮5 ৩৯৭ 
গর্ভ হতে প্রস্থৃত বাচ্চা যদি মৃত ; ৫০ ৮ 0 ০6 
হয় তাহলে নারী-পুরুষ সবাই তা 2৮ ০৯৩ ০1 (৮৯%)। 
ভক্ষণে অংশী হতে পারবে। হু , 

তাদের কৃত এই সব বর্ণনার € 

প্রতিদান অতি সত্রই আল্লাহ; , শ. ০, 
তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে : ১৭১] 17৫4+$ 7 27৯০০ 
তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত। ির্ধ 


আবু ইসহাক আস সুবাই রেহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল 
হুযাইল (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরেরা যে 
বলত, “এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য 
নির্দিষ্ট ।' এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য । তারা কোন কোন পশুর দুধ মহিলাদের 
উপর হারাম করে দিত এবং পুরুষেরা পান করত। যদি ভেড়ার নর বাচ্চা হত 
তাহলে তা যবাহ করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেত, নারীদেরকে দিতনা। 
তাদেরকে বলত ৪ “তোমাদের জন্য এটা হারাম ।” মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাহ 
করতনা, বরং পালন করত। আর যদি মৃত বাচ্চা হত তাহলে পুরুষ-নারী সবাই 
মিলিতভাবে খেত । আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/১৪৭) 
আুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/১৪৮) 

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, “বাহীরাহ' পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই পান করত । 
কিন্ত বাহিরাহ থেকে কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ 
দেয়া হত। ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন 


যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) 12190$7 
(৮19) ৩ ১০০9 ৩১5 ইশ টস ৩ ৩৪০ ভে এ 
আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ উহারা হচ্ছে সাইবাহ এবং বাহিরাহ। 
(তোবারী ১২/১৪৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
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(রহঃ) (৮৫29 ৫:35 তোদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান আতি 
সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন) সম্পর্কে বলেন ঃ এই শাস্তি দেয়ার কারণ হল 
তাদের মিথ্যা কথা বলার জন্য । (তোবারী ১২/১৫২) এ বিষয়টি অন্য একটি 
আয়াতের মাধ্যমে সত্যায়িত করা হয়েছে। 


1৮156 2414 কর্তা ৪ বল চি 
০৯) খুঁশঞা পা 4255 ০61 এত পা 45154 
তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরপ 

তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং 

ওটা হারাম । যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা । 

(সুরা নাহল, ১৬ £ ১১৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় কাজে ও কথায় বড়ই বিজ্ঞানময় এবং 

তিনি স্বীয় বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি 

তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন। 


১৪০। যারা নিজেদের সন্তান- 44? ৫ প.2 
দেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার ০৮৮২ ৮৩৯ | 
কারণে হত্যা করেছে আর: 1 7৫ 1৮৫৮ 54০৫০%৫ 
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা : ১৮ 5০ 0৮৭ 7১৪ 
করে তার প্রদত্ত রিষুককে :,7.? 
হারাম করে নিয়েছে, তারা : *% 
9 


নিশ্চিত রূপে পথভষ্ট হয়েছেঃ 


৪ রি ৫ শু ৫? পা 
বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ 151 ০৪ রি পা 
করার পাত্রও ছিলনা । টন 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন যে, যারা এসব কাজ করে তারা 
ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, সন্তান- 
দেরকে হত্যা করে তারা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হল, তাদের ধন-সম্পদে 
সংকীর্ণতা এসে গেল, আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা যে নতুন প্রথা চালু করল 
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তার ফলে এ উপকারী বন্তগুলি হতে তারা বঞ্চিত হল। পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার স্বরূপ এই যে, তারা সবচেয়ে জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হল । যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

(৫09 ৫৬ বকা ঞা এ 


পে 


৫ রা একি পাপা রঃ 

41 4০8৮5 ০০৪ 
পু. এপ 2 প. প%177০ 12 পাট ওঠ 2 শত এল ভা 1550 
0১8৩ 19১0 ৮০০৮৭ ক০০৮1-১824১০ ০ ৫৯০ 1০ 
যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা । এটা 

এহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬৯-৭০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ “যদি 

তোমরা আরাবদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় লাভ করতে আগ্রহী হও তাহলে 

সূরা আন'আমের ১৩০ নং আয়াতের পরে পাঠ কর 19/$ 2848 7৯ 2৬ 


৮১১3 এই আয়াত।” (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৬) 


১৪১। আর সেই আল্লাহই নানা |. 
প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি ($&১ 2 ++) ০£1 
করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের কই 
উপর সন্িবিষ্ট হয়, আর কতক 1.৫: , ৫ একর 5 
কান্ডের উপর সন্িবিষ্ট হয়না; আর 1১5 ৮৮০৮ শী 
খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে । ০ 45 ৪৮ পর. এপ 
বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে 163১) 
থাকে, আর তিনি যাইতুন| _ ,৮৪4 
(জলপাই) ও আনারের ২:১৯) 
(ডোলিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন চারার রা 
যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে /৮? (0১-৬৩ ২১৬৯1? 
বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা 
আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, | 7১১০ ০১৪ 1914 (552, 
আর তা হতে শারীয়াতের রি ৬ রি 
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২১৩ 


নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা 
নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন 
করনা । নিশ্যয়ই তিনি (আল্লাহ) 


০৩4 রে» ৭ 4 টি পর্দ শী? 
2292 ১০৫০৯ 1912 ০৯১] 1১ 


45 
এপ । তা এ এ টিটি 
১৩] 19575 ১3 ০১০০ 


অপব্যয়কারী ও সীমা 22 
লংঘনকারীকে ভালবাসেনা । ২৪/০৯] আর্ট এ 
১৪২। আর চতুস্পদ জন্তগুলির এ 2 2 
মধ্যে কতকণগুলি উঁচু আকৃতির) [++ ১ 

ভারবাহী রয়েছেঃ আর কতকগুলি 1 115. 5৫০৫ পট ৪০ 
রয়েছে ছোট আকৃতির, গোশত প্রি 9 এ১৯স 
খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা |; এ পুত ছা এর এপার 
বানানোর যোগ্য । আল্লাহ যা কিছু 195 3 4 ৩ 

দান করেছেন তোমরা তা আহার রর্ঘ তু পে র্চে ০৩ চি 


অনুসরণ করনা, নিঃসন্দেহে সে 


আন্াহই খাদ্য, বীজ, পণ্ড হআাদির সৃষ্টিকর্তা 


আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসেরই স্ৃষ্টিকর্তা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং 
চতুস্পদ জন্ত, যেগুলো মুশরিকরা ব্যবহার করত এবং নিজেদের ধারণা প্রসূত 
উপায়ে ওগুলো বন্টন করে কোনটাকে হালাল, আর কোনটাকে হারাম বানিয়ে 
নিত। এ সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এসব ফলের কতগুলি স্বীয় 
কাণ্ডের উপর সনিবিষ্ট হয় এবং কতগুলি কাণ্ডের উপর সনিবিষ্ট হয়না, এ 


সবগুলিরই তিনি সৃষ্টিকর্তা । -১১১ হচ্ছে এসব গুলালতা যেগুলি মীচার উপর 


ছড়ানো অবস্থায় থাকে, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর -১১৯ 7৪ এ সব 
ফলদার বৃক্ষ যেগুলি জংগলে ও পাহাড়ে জন্মে। ওগুলি এক রকমও হয় এবং 


বিভিন্ন রকমও হয়। অর্থাৎ দেখতে 


একরূপ, কিন্তু স্বাদে পৃথক। (তাবারী 


১২/১৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
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০১০০৮ 8% ৪৮195 টা 1১1 ১১০ ৬০115 যখন গাছগুলিতে ফল 
পাকে তখন তোমরা সেই ফলগুলি আহার কর। আর ফসল কাটার সময় গরীব 
মিসকীনদেরকে দেয়ার যে হক আছে তা আদায় কর। কেহ কেহ এর দ্বারা ফার্য 
যাকাত অর্থ নিয়েছেন। আর যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও 
মিসকীনদের হক । (আবদুর রাষ্যাক ২/২১৯) 

ইব্‌ন মুবারাক (েহঃ) বলেছেন যে, সুরাইক (রহঃ) বলেছেন, সালিম (রহঃ) 
বলেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ০১০৮ €% 4৮159 এ আয়াত সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন, গরীবদেরকে শব্য প্রদান এবং তাদের পশুদের খাদ্য হিসাবে 
খড়কুটা প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তখন যখন যাকাতের বিধান জারী 
ছিলনা । সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে যাকাত ফার্য হওয়ার 
পূর্বের হুকুম যে, মিসকীনদের জন্য ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ এবং জীব-জন্তর জন্য 
ছিল চারা-ভূষি। আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের নিন্দা করেছেন যারা ফসল কাটত, 
কিন্ত তা থেকে গরীব মিসকীনদেরকে কিছুই দান করতনা । যেমন “সূরা নূন” এ 
এক বাগানের মালিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


(5154009৮415 ৮০-র্ত ০০৮০৪ ০১৮ ০৯৩ এ 
তা ৫৫৯৩৫ খু ৩5494৫-০৯9 8056 0৮১০ ৩2৩০ 
০০ 896 ১০ এ ৩০৯৬ ৯ এড টিঞ 45৩6 
ও 9৯ এপ এব এ এর 430৩ 95 ৫৪ 0 
52 পু! ৫] 65৮৮ ৫৮24 ০৩০ ৬: ০৯৪০ এ & 52153 

০৯তম সর্গ ৮৮ধা ৬৩৫ ৩৩৩৪ ৩৯৯ 
অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে 
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বাগানের ফল এবং তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি । অতঃপর তোমার রবের নিকট 
হতে এক বিপধর্য় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নির্রিত। ফলে ওটা 
দর্থী হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল । প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল £ 
তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল । অতঃপর তারা 
চললো নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে । অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন 
অভাবগস্ত ব্যক্তি এবেশ করতে না পারে । অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - 
এই বিশ্বাস নিয়ে এরভাতকালে বাগানে যাত্রা করল । অতঃপর তারা যখন বাগানের 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল £ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি! না, 
আমরাতো বঞ্চিত! তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল £ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? 
এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন? তখন তারা 
বলল £ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করছি, আমরাতো 
ছিলাম সীমা লংঘনকারী । অতঃপর তারা একে অপরের পতি দোষারোপ করতে 
লাগল । তারা বলল ৪ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা 
লংঘনকারী । আমরা আশা রাখি, আমাদের রাবব এর পরিবর্তে আমাদেরকে 
দিবেন উৎকৃ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম । শাস্তি এরপই 
হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত! (সুরা কালাম, 
৬৮ ৪ ১৭-৩৩) 
অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি £ শস্ এ 41 1১৯১-$ 3 
১১০ তোমরা অপব্যয় করে সীমালংঘন করনা, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারী 


ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। অর্থাৎ দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
দিতে শুরু করনা । কোন কোন লোক ফসল কাটার সময় এত বেশি দান করত 


যে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে যেত। তাই মহান আল্লাহ বলেন ৪1১). 39 


অপব্যয় করনা । 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন £ এ আয়াতটি 
সাবিত ইব্ন কায়িস ইব্‌ন শাম্মাসের (রহঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন তিনি 
খেজুর গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন। ফসল তোলার সময় তিনি ঘোষণা 
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করেন £ আজ যে কেহই আমার কাছে আসবে আমি তাকেই প্রদান করব ।” শেষ 
পর্যন্ত এত বেশি লোক এসে গেল যে, একটা ফলও তার কাছে অবশিষ্ট রইলনা। 
সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তাআলা অপব্যয়কারী ও 
সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা | ইব্‌ন জুরাইয বলেন ৪ এর ভাবার্থ এই যে, 
প্রত্যেক কাজেই অপব্যয় ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ । সঠিক কথা এটাই যে, প্রত্যেক 
ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দুষণীয় ৷ তবে এখানে যে বাড়াবাড়ি না করার 
কথা বলা হয়েছে তা খাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা আয়াতের ধরণে অনুমিত 
হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ যখন ফল পেকে যাবে তখন 
সেই ফল আহার কর এবং ফসল কাটার সময় গরীবদেরকে তাদের হক প্রদান 
কর, আর সীমালংঘন করনা অর্থাৎ তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। 
কেননা খুব বেশি খাওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন মহান 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 
9১/-১ 3915919$ 

আর খাও এবং পান কর। তবে অপবায় ও অমিতাচার করবেনা । (সূরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৩১) সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার 
প্রদর্শন বাদ দিয়ে খাও, পান কর এবং পরিধান কর। 


গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি £ 15) ০১১৮ ৬৪। (০3 আল্লাহ 
তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও 
সাওয়ারীর কাজে লাগে, যেমন উট । শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু ইসহাক 


(রহঃ) বলেছেন যে, আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন 
যে, “ভার বহনকারী পশু' বলতে উটকে বুঝানো হয়েছে যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন 


উটকে বুঝানো হয়েছে। আল হাকিম (েহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 
বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম 


২/৩১৭) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদের রেহঃ) ধারণা এই যে, ১৮ হচ্ছে 
সাওয়ারীর জন্ত এবং *৯১$ হচ্ছে এ পশু যাকে যবাহ করে গোশত আহার করা হয় 
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বা ওর দুধ পান করা হয়। ছাগল বোঝা বহন করেনা, বরং ওর গোশত খাওয়া 
হয় এবং ওর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা বানানো হয়। (তাবারী ১২/১৮১) 
আবদুর রাহমান (রহঃ) এই আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটাই সঠিক বটে, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তিও এর সাক্ষ্য বহন করে । তিনি বলেন 


টি ৪. 88 2 শর্জ জব ৪ নি পু শর্ত পরত ০০০০ ক রা 

3545 (৫ ০ উক্ত ডিসবিএ৬6 ০ ৮৪ এ 9155 
০442 হিনর এপ, 1০ নিন ৮৮2 
0950 14297%%5 ৫৪ 7৯16208 


তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তর মধ্যে তাদের জন্য আমি 
সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্ভ এবং তারাই ওগুলির অধিকারী । এবং আমি 
ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি । ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং 
কতক তারা আহার করে । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ $ ৭১-৭২) আল্লাহ তা'আলা 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


৫ 45 

পি নি টা 4 , ৬ 4 25 শি প্র ০ গে রি রি রঃ 

256 %১ ৩৪ ০5 44551 ও ৫2৩5 502 ০ম ৪ ৩61 
রি রদ ৮১৮৪০ রি প রি 
০৮৮৪ ৪০০৮ এ 
অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; 
ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই 
বিশুদ্ধ দুর্ধ, যা পানকারীদের জন্য সৃস্বাদ্র । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৬৬) মহান আল্লাহ 


অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
০৪ 


% রর পপর্ীন০ ভর » রও 
০৯ এ! ০5 ৬০1 ০৬৪ ০৩$ ৪৮৮19 
তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু 
কালের জন্য গৃহ সামথী ও ব্যবহার উপকরণ । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৮০) 


গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, 
কিন্ত শীইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা 


রে 
৭৯০০ 
রে 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি 44 ৮$$9) 1915 আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফল 
ফলাদি, ফসল, চতুস্পদ জন্ত ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলি তোমরা খাও, 
এগুলি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। 1 3) 
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১৬:এ। 9০৯ তোমরা শাইভানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা যেমন এই 


মুশরিকরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের 
জানিস কর নিরিহ সার ভুরহনার নুরুন? 


21552471950 ৫52১5380 ৪5০7 ০%-06] 


এভন 
শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে এহণ কর ॥ সেতো তার 
দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উতগ জাহারামের সাথী হয়। 
৫ ০ 


৫5৫০ প পশু ১৮৪15 পু? 


রিচারারা্রারাারার দা 
যেরপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুক করে) জানাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল 
এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। (সূরা 
৮ চিঠিটা 


১৪ ক ঠ% 44 


০৪ 54 ৫ ৯ 353 ০ র্ঘোশ ৫0১ ১5৫5৫25 

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক 
রূপে এহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে 
কত নিকৃষ্ট বদলা । (সুরা কাহফ, ১৮ 8 ৫০) 

আল্লাহ তাআলা বলেন, সে নিজের শাইতানী সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের 
উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যেন তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও। হে বানী 
আদম! শাইতান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে, যেমন সে তোমাদের 
মাতা-পিতাকে আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং 
তাদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ “তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শাইতানকে 
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ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিবে? অথচ তারাতো তোমাদের শক্র। 
অত্যাচারীদের জন্য বড়ই জঘন্য বিনিময় রয়েছে।' কুরআনুল কারীমে এই 
বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে। 


১৪৩। এই পশুগুলি আট) _ » . রি 
প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক 1৯৪ 009 4৮১৮৯ 

জোড়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বকরীর ৷ , ৯, দিলারা 
এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ। তুমি: 7৯)1| ৮ 06] ০৮০ 
জিজ্ঞেস কর £ আল্লাহ কি” রম রর 

উভয় পুরুষ পশুগুলিকে হারাম রি “২ নি ০12 ১৪০ 
করেছেন, নাকি উভয় স্ত্রী রি ৩৫৮ টি 


৫০৩ হন £ 5 45০ £ 
পশুগুলিকে, অথবা স্ত্রী দু'টির [15 16৫ খা 
গভে যা আছে তা হারাম . ৬০ ্ 
করেছেনঃ তোমরা জ্ঞানের 4, ৫ »৫.ঠ ৪ 
সাথে আমাকে উত্তর দাও যদি | 35 ০৮১ 31 ৮31 এপ 
তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ররর 

০৪৮৮০ 7৯৮৮ ০1১ % 


১৪৪ । আর উটের স্ত্রী-পুরুষ 
দুটি এবং গরুর স্ত্রী-পুরুষ 
দুটি পশু, তুমি তাদেরকে টু রা 
জিজ্ঞেস কর £ আল্লাহ কি এ ০9০ ১০ ২75৫ 
দুটি পুরুষ পশুকে বা এ দুটি | ৮৫. 2৫৫ 
সতী পশুকে হারাম করেছেন, | 9১31 4০৮ 9৮আঃ 
অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও উটের 
গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম 
করেছেন? আল্লাহ যখন এসব 
পশু হালাল-হারাম হওয়ার 
বিধান জারি করেন তখন কি ০০: ভ 4 ০ এত 454 
তোমরা হাযির ছিলে? যে: 1১৫ 44 | 
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ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে: 7 1 এ এ 
অজ্ঞতাবশতঃ) মানুষকে 14 ৮৮ ৫/31 ৩৯ ০৯ 
বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে আল্লাহর পপ ১৮1৮ 


ইসলামের পূর্বে অজ্ঞ আরাবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে 
নিয়েছিল এবং ওগুলোর শ্রেণী বিভাগ নিরধরিণ করেছিল । অর্থাৎ “বাহীরাহ', 
“সাইবাহ', “ওয়াসীলাহ', হাম" ইত্যাদি নাম করণের পশুগুলো। তারা এরূপ 
হারাম করে নিয়েছিল পশুগুলোর মধ্যে এবং ফল-ফলাদির মধ্যেও । তাই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ভারবাহী পশু, 
আরোহনযোগ্য পশু ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মহান 
আল্লাহ চতুস্পদ জন্তগুলোর প্রকার বর্ণনা করলেন এবং মেষ ও বকরীরও বর্ণনা 
দিলেন যা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে, মেষের বর্ণনা দিলেন যা কাল রংয়ের হয়। 
ওগুলোর নর ও মাদীরও বর্ণনা করলেন। তারপর উট নর ও মাদী এবং গরু নর 
ও মাদীর বর্ণনা দিলেন। তিনি এ সমুদয় জন্তর কোনটাই হারাম করেননি এবং 
এগুলোর বাচ্চাগুলোকেও না। কেননা তিনি এগুলোকে বানী আদমের খাদ্য, 
সাওয়ারী, বোঝা বহন, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ৪ 


তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট এঁকার গৃহপালিত পশু। (সূরা যুমার, ৩৯ £ ৬) 
১০৪ ১৮) 4৩ ৩০ (1 এটা দ্বারা কাফিরদের নিয়নের উক্তিকে 
খপ্ডন করা হয়েছে ঃ “এই জন্তগুলোর পেটে যা রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের 
জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য এটা হারাম ।” এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


তাআলা বলেন ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে নিশ্চিত রূপে বল 
যে, যে জিনিসগুলি হারাম হওয়ার তোমরা ধারণা করছ, আল্লাহ কিরূপে ওগুলি 
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হারাম করে নিচ্ছ? 
ইবৃন আববাস (রাঃ) বলেন যে, আট জোড়ার মধ্যে দু'টি মেষ এবং দুটি 
বকরীর চার জোড়া হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এগুলির 
কোনটিকেই আমি হারাম করিনি । এদের বাচ্চা, তা নরই হোক অথবা মাদীই 
হোক, কোনটাকে হালাল এবং কোনটাকে হারাম কিরূপে বানিয়ে নিচ্ছ? যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিশ্চিত রূপে বল। এগুলি সবই হালাল । (তাবারী 
১২/১৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 
১ 401 5০3 ১] 9০৮ ঈর্জ ত এর দ্বারা কাফির ও 
মুশরিকদেরকে ভতসনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে তারা মনগড়া নতুন নতুন কথা 
বলছে। তারা কি হারাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিল? আসলে তারা নিজেরাই 
হারাম বানিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং যারা 
আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের মত 
অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এটা আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআ” সম্পর্কে 
বলা হয়েছে। কেননা সেই সর্বপ্রথম নাবীগণের দীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল 
এবং “সাইবাহ', “ওয়াসীলাহ*, “হাম” ইত্যাদির ই'তিকাদ বা বিশ্বাস সৃষ্টি 
করেছিল । (ফাতহুল বারী ৮/১৩২) 
১৪৫। তুমি বল £ অহীর [2 8 4 খু 18,16০ 
মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান ও ৪ ৩, 
পাঠানো হয়েছে তাতে কোন 47158 ্ 
০71৮ ০০ 1 91 

আহারকারীর জন্য কোন বস্ত 7৫৮ তি জিবি 
হারাম করা হয়েছে এমন কিছু ৫৮ (৫ ছি ৯4০৩০ 
আমি পাইনি; তবে মৃত জন্ত, ২:০৯ 91 ্া সা 
প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস: ১1৮7৮ 251৮6 
এবং যা আল্লাহর নামে যবাহ [0৮ 4 ০৮৪০ ১ 4 
করা হয়নি তা হারাম করা ৷ ০? ৫ ₹ রি 2 
হয়েছে। কেননা ওটা নাপাক ও [51 ২__৮-3 +4১)৯ ১/-৯ 
শারীয়াত বিগহিত বন্ত। কিন্ত € নাট রা 
যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন : 243 41 ৯) ০১০ 02 
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ও জীমী লংঘনের উদ্দেশ্য-737725727 
ব্যতীত নিরপায় হয়ে পড়ে ৯৬ ১3 (4 ০০ ০৯১ 
তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ। টি লেন 
কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ০৯০৫৮ 29 ০৪ 
অনুগহশীল। 


নিষিদ্ধ বিষয় 

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলছেন ৪ 2১4 ৮৮৬ ৫ ০ এ] পেটা ০ ৬ এত্রি হে মুহাম্মাদ! 
যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তীর প্রদত্ত রিফককে হারাম করে নিয়েছে 
তাদেরকে তুমি বলে দাও ৪ আমার উপর যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে 
আমি এমন কিছুই হারাম পাইনি যা তোমরা হারাম করে নিয়েছ, এগুলো ছাড়া 
যেগুলো হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুরা মায়িদায় এর বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে এবং হাদীসেও ওগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। -১4..2 4১ 
এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, প্রবাহিত/পতিত রক্ত হারাম, 
কিন্ত গোস্তের সাথে যে রক্ত মিশে থাকে তা গ্রহণযোগ্য ৷ (তাবারী ১২/১৯৩) আল 
হুমাইদী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, 
আমর ইব্‌ন দিনার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন £ আমি যাবির ইব্‌ন 
আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললাম, তারা দাবী করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের সময় গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন (এটা কি 
সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন £ 'হাকাম ইব্ন আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকেন বটে, কিন্তু তাফসীরের 
জ্ঞান-সমুদ্ব অর্থাৎ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং ৬ এরি ও 
2 ৮৮৬ ৬৬ ০০ প্রে! ভে 5 এই আয়াতটি শুনিয়ে থাকেন । 
(বুখারী ৯/৫৭০, আবু দাউদ ৪/১৬২) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা কোন 
জিনিস খেত এবং কোন জিনিসকে মাকরূহ ও অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ 
করত। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
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আহকাম অবতীর্ণ করলেন। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে 
দিলেন। আর যেগুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন সেগুলি খাওয়ায় কোন 
পাপ নেই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটিই পাঠ করলেন। ইহা হল ইব্‌ন 
মারদুআইয়ের (রহঃ) বর্ণনা । আবু দাউদও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করেছেন । আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি 
লিপিবদ্ধ করেননি । (আবূ দাউদ ৩৮০০, হাকিম ৪/১১৫) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ 
বিন্তে যামআর (রাঃ) অমুক বকরীটি মারা যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমার বকরীটি মারা গেছে। তখন তিনি বললেন £ “তুমি এর চামড়া 
দ্বারা মশক বানিয়ে নিলে না কেন? সাওদাহ (রাঃ) বলেন £ “বকরী মারা গেলে 
আমরা ওর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিতে পারি কি? তখন রাসূল সান্রাল্লাহু 


'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ শুধু বলেছেন ৬৮ ৬ ৬ »পরা 3 4৪ 
৮৮ 3৮৯২০ 215১ 01 ৫ ০5৩ 01 মু! এ £ ৮৮৮ ৬৩ ০০০৮ এ 
১7০ তুমি বল £ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে 


কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্ত হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; 
তবে মৃত জন্ত, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস। সুতরাং তোমরা এর গোশত 
খাবেনা, তবে এর চামড়া শুকিয়ে তোমাদের অন্য কাজে ব্যবহার করে উপকৃত 
হতে পারবে । সাওদাহ (রোঃ) তখন এঁ মৃত বকরীটির চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে 
নেন, যা ছিদ্র হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার কাছে ছিল। (আহমাদ ১/৩২৭, ফাতহুল 
বারী ১১/৫৫৭, নাসাঈ ৭/১৭৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 


১৬ 33 ৪ 2৪ 95৮ ৩০ কেহ যদি হারাম বন্ত খেতে বাধ্য হয় এবং 
একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, সে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এটা করছে তা নয় 
এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাচ্ছেনা, তাহলে তার জন্য এটা খাওয়া বৈধ। ১৬ 
৮৮৮১ ১5 &1%) কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতের তাফসীর 
সুরা বাকারায় হয়ে গেছে এবং সেখানে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। এই 


আয়াতের ধরণে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের মতবাদ খণ্ডন 
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করেছিল। যেমন “বাহীরাহ', “সাইবাহ' ইত্যাদি পশুকে হারাম করণ। তাই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেন যে, 
এসব পশু হারাম হওয়ার কথা কোন জায়গায়ই উল্লেখ নেই । সুতরাং মুসলিমদের 
এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মৃত জন্ত, 
প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের মাংস খাওয়া নিষেধ । আর যে পশুকে গাইরুল্লাহর নামে 
যবাহ করা হয়েছে সেটাও হারাম । এ কয়টি ছাড়া আল্লাহ আর কোন কিছুই হারাম 
করেননি । যা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে সেটাও ক্ষমার্থ। তাহলে 
আল্লাহ যা হারাম করেননি ওটা তোমরা কোথা থেকে এবং কেনইবা হারাম 
বানিয়ে নিচ্ছ? 


১৪৬। ইয়াহুদীদের প্রতি আমি 11 £। - দায়ে 
সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট 19১৬১ ২৯৮৫ ৪৪ 715" 
জীব হারাম করেছিলাম । আর চারার রোযা 
গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন ২০ 9০০ ৯০৬০৮ 
উভয়ের চর্বি তাদের জন্য. ₹, ০৫৮ ০০4 ০ 
আমি হারাম করেছিলাম, কিন্ত ৯৮ ৮১৮ -2৪)9 ১৪ 
র চর্বি, নাড়ি ভুড়ির 4. . রর 0, 
চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত ০4» ৮৬ 31] ৫০৯০৪, 
চর্বি এই হারামের অন্তর্ভূক্ত টিনিরাারারারারানারা 
ছিলনা। তাদের বিদ্বোহমূলক | 4 ৮19০] 21 ৮-৯১9৫৮ 
আচরণের জন্য আমি 
তাদেরকে এই শাস্তি ৮৫: 10 459 এসো 
দিয়েছিলাম, আর আর্মি 7৮ 
নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । 09১৬ 2100 


9552 


বাড়াবাড়ি করার কারণে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবিচ্ছেদ্য নখ বিশিষ্ট পাখি ও প্রাণীকে আমি 
ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম । (সূরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৯৩) যেমন উট, 
উট-পাখি, হাস, রাজহাস ইত্যাদি । এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


(0০017191715 
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৮০১০১ ৮৪৩ ৩০৮ ৮ ০ ৩% তোর গরু ও ভেড়া হতে 
উৎপর উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম) ইয়াহুদীরা এ ধরণের 
খাদ্যকে তাদের জন্য নিষেধ বলে নির্ধারণ করেছিল এ জন্য যে, তা ইসরাঈল 
(অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ)) নিজের জন্য যেহেতু হারাম করেছিলেন তাই তারাও 
তাদের জন্য তা হারাম করে নিয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন। 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, ১৯৪৮ ০1০৮ ৮ এ! কিন্ত পৃষ্ঠদেশের চর, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের 
সাথে মিশিত চর্বি এই হারামের অন্তভুক্তি ছিলনা । তা হচ্ছে এ চর্বি যা পিঠের 
সাথে লেগে থাকে । (তাবারী ১২/২০২) আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

5171 3 অন্তর বা নাড়ি-ভুরি, বলেছেন আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর রেহঃ)। 
তিনি আরও বলেন, ঘাড় এবং ভেড়ার চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, 
কিন্ত ওদের পিঠের ও নাড়ি-ভূরির চর্বি তাদের জন্য বৈধ ছিল। আলী ইব্ন আবী 
তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ।$* হচ্ছে নাড়ি- 
ভুরি। (তাবারী ১২/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং 
যাহহাকও (েহঃ) অনুরূপ বলেছেন । (তাবারী ১২/২০৪) 

ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, হাড়ের সঙ্গে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে সেটাও 
হালাল ছিল। অনুরূপভাবে পা, বক্ষ, মাথা এবং চোখের চর্বিও হালাল ছিল। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ আমি যে তাদের উপর এই সংকীর্ণতা 
আনয়ন করেছিলাম তার একমাত্র কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ । 
যেমন তিনি বলেন ৪ 

৬৮ এ শর্প 8 ০ ৭ গল 1 9) শা নুরী ০৪02 2 
১১৮৪2৬৮৯৬6০ ১১৩ অগা ৫0 


আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বন্ত বৈধ ছিল তা 
তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে 
প্রতিরোধ করত । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৬০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


(0০017191715 
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১৯১৮4 0) এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে যা বর্ণনা 
করেছি তা সত্য, তারা যে দাবী করে “ওগুলো আমি হারাম করেছি' তাদের এ 
কথা সত্য নয়, বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের উপর এগুলি 
চাপিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১২/২০৬) 


ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি 

উমার (রাঃ) যখন সংবাদ পান যে, সামুরাহ মদ বিক্রি করেছে তখন তিনি 
বলেন £ আন্মাহ সামুরাহকে ধ্বংস করুন! সে কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ 
পরিষ্কার করে বিক্রি করত । (ফাতহুল বারী ৪/৪৮৩, মুসলিম ৩/১২০৭) 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছি £ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্য, মৃত প্রাণী, শুকর 
এবং মূর্তি বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন ।' তখন জিজ্ঞেস করা হল ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃত জন্তর চর্বি দ্বারা চামড়ায় তেল 
লাগানো, নৌকায় এ চর্বি মাখানো এবং ওটা জ্বালিয়ে আলো লাভ করার ব্যাপারে 
আপনার মতামত কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ “না, ওসব ব্যাপারেও হারাম ।” 
তারপর তিনি বললেন ঃ “আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! কেননা যখন 
তাদের জন্য চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা ওটা পরিষ্কার করে বিক্রি 
করতে শুরু করে এবং ওর মূল্যও নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে থাকে ।' ফাতহুল 
বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭, আবু দাউদ ৩/৩৫৬, তিরমিযী ৪/৫২১, নাসাঈ 
৭/৩০৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৩২) 


১৪৭। সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি টা 4125 018 ,15% 
তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে 
করে তাহলে ভুমি বলে দাও ৪94৮9 8 +১ ১০৫৫ 
তোমাদের. রাবয লুপ | ১9৩ ০ সণ 
করুণাময়, আর অপরাধী ২21. ॥ 8৮454 

৬. ক টা -১ 
সম্প্রদায় হতে তীর শাস্তির বিধান লি? 16 2 ১৪ 
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কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা । ৮4৭1 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 419 4৯৮) 5১ ৭৪৫ 1 হে মুহাম্মাদ! 
তোমার বিরুদ্ধবাদী দল ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রাব্ব বড়ই করুণাময়! এ কথা বলে 
তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, তারাও যেন তার সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক করুণা 
যাঞ্চা করে, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার 
তাদেরকে তাওফীক প্রদান করা হবে। কেননা যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন 
তাহলে পাপী ও অপরাধীদের থেকে আল্লাহর শাস্তি কেহই টলাতে পারবেনা । 
এখানে আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন উভয়ই হচ্ছে। ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করনা, নতুবা তার শান্তিতে 
পাকড়াও হয়ে যাবে । সব জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় 
প্রদর্শন এক সাথেই এনেছেন। যেমন এই সুরার শেষে রয়েছে ঃ 


7৮5৯৫ 496০21৫৮55৫! 
নিঃসন্দেহে তোমার রাবব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল 
ও কৃপানিধান। (সুরা আন'আম, ৬ £ ১৬৫) অর্থাৎ তিনি লোকদের পাপরাশি 
ক্ষমাকারী, আবার তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। অন্য জায়গায় 
তিনি বলেন ঃ 


৬০৪৪০ ৩০১ 9019 24605১-418/5555৩ 9 019 
বস্ততঃ চাদের ভোলা 
এবং তোমার রাববতো শাস্তি দানেও কঠোর । (সুরা রাদ, ১৩ ৪ ৬) অন্য জায়গায় 
তিনি বলেন £ 

এখখা এ/এএা 95 ৬4০09 ০০৮ পা ঠা ৪0০১৬ 
আমার বান্দাদেরকে বলে দাও £ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । আর 
আমার শান্তি, তা অতি মমর্তভদ শাস্তি । (সুরা হিজর, ১৫ £ ৪৯-৫০) 


৫ বা রি ৮০৪11 2০ 1 পা ১৫ 
৮০৮৪৪) ১৯৩৮ ০9৭1 53৬5১-0196 
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যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর 
(সুরা গাফির, ৪০ £ ৩) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন 


ঞ খনি £7 4৫ প.4 শে ৯:০৮ | টি 
১৪১% ১৯৪০ 989 ১৮১১2৪0০৮৮৭ 2৯ ১491 44৯৮৯] ৪ 


রর 


পা, (তা 
০৯৪ ৩] 
*শঠ 


তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন । তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবত্ন 
ঘটান এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় । (৮৫ ৪ ১২-১৪) এ সম্পকীয় আরও বহু 


আয়াত রয়েছে । 


১৪৮। মুশরিকরা (তোমার কথার | 


উত্তরে) অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ 
যদি চাইতেন তাহলে আমরা 
শির্ক করতামনা, আর না 


থাকলে আমার সামনে পেশ কর। 
তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত 
আর কিছুরই অনুসরণ করনা, 
তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা 
ছাড়া আর কিছুই বলছনা। 


১৪৯। তুমি বলে দাও £ সত্য 
ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো 
একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি 


4০ 
4) ০2 4 9 ৪2৫৫৫ 4 
25171 247 এড 28 ০12৭ 
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চাইলে তোমাদের সবাইকে রা রা রা 
হিদায়াত দান করতেন। ০৮1৮১-৬ 25৪ 
১৫০। তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ! « ৮4৮44 প্র ০1 

রে র্পঞ& নি +9২ 
এসব পশু হারাম করেছেন, এর ৮ ১ ে 
সাক্ষ্য যারা দিবে সেই. পর রা 
সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে 148 ০1 ১:১৫ ০৮] 
এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় পু 142 ভিন 
তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য ১০৮ ০১১ 17১৮ 
দিবেনা, তুমি এমন লোকদের |.7.০% ০ ৫4, «৮৮ ০০2৫ 
খেয়াল খুশির (বাতিল ধ্যান 219৯ ০০১ 33 ১৫০ ৮৮৫৭ 
ধারণার) অনুসরণ করনা যারা] এ * খর, € 
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 55 15:55 ৯৮|। 
প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি , 4৯  ॥_॥ ৫ 
ঈমান আনেনা এবং তারা ; ৪১৯৮ ০৯৫ ১ ৮ 
অন্যান্যদেরকে নিজেদের রবের রিয়ার 
সমমর্যাদা দান করে। ২)১০-৫০% (৮৯? 

একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন 


এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা নিজেদের 
শির্ক ও হালালকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করত, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের শির্ক ও হারাম 
করে নেয়া সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন । সেই সন্দেহ ছিল এই যে, তারা 
আমাদেরকে ঈমানের তাওফীক প্রদানে সক্ষম ছিলেন এবং আমাদের প্রতিবন্ধক 
হয়ে তিনি আমাদেরকে কুফরী থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্ত এরূপ যখন 
তিনি করেননি তখন এটা প্রমাণিত হল যে, তিনি এটাই চান এবং আমাদের দ্বারা 
এই কাজ তিনি করাতে চেয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ কাজে তিনি সম্মত 


আছেন। তারা বলে ৪ 
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... 05০5 40 %৪ স আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতামনা এবং 
89551008 কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম । 


৩৫ ৩৩০; শির 

দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পুজা করতামনা । (সুরা যুখরুফ, 
৪৩ ৪ ২০) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৮৪3 ০০ (5 ৮৫ ৩৭ এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিল । ভাবার্থ এই যে, এভাবেই পূর্ববর্তী লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর 
এটা হচ্ছে খুবই নিম্ন মানের, ভিত্তিহীন ও ছেলেমানসী যুক্তি । যদি এটা সঠিক হত 
তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর কখনও আল্লাহর শাস্তি আসতনা এবং তাদেরকে 
ধ্বংস করে দেয়া হতনা । আর মুশরিকদেরকে প্রতিশোধের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করতে হতনা। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এ কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, 
তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তোমাদের কাজে অন্তষ্ট? যদি 
তোমাদের এ দাবীর পিছনে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। তোমরা 
কখনও এটা প্রমাণ করতে পারবেনা ৷ তোমরা শুধু অনুমান ও মিথ্যা ধারণার পিছনে 
পড়ে রয়েছ। ধারণা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজে বিশ্বাস। তোমরা শুধুমাত্র 
আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার রাসুল 
সাল্লল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 


201 খা 48 ৩৪ তুমি বল £ সত্য ভিতিক পু্ণার্গ দলীল প্রমাণতো 
একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। কেহকে হিদায়াত দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ। 

০০০ 252 ৮ ৪ তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন 
সেন্ট হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। তিনিতো বিশ্বাসীদের প্রতি অন্তষ্ট এবং তীর ক্রোধ ও 
অসন্তুষ্টি রয়েছে কাফিরদের প্রতি । তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


4৫০৮৫ কা নিজ 9 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন । 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৩৫) 
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০০০) ৩2 0534৫ 25 
আনত । (সূরা ইউনুস, ১০ 8 ৯৯) 
৩ 
৮ ০2৮৮ 81০৮ পর প্রত প্র 245৫5 ২৮৫ 
৩ খু! 2 0915 খু ৮৪9 হা এরা এ 29 
হলি পাপা £ 72552 $০ 4 ৮৫০5 87 ঞএপর্প তে রি ডি 
চপ ০৯০১5৪০4০৪6 ৮৮৩ ৬০ ৪৮ 
0৪2০৫ 

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই 
মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্ত তারা মতভেদ করতেই থাকবে । কিন্ত যার প্রতি 
তোমার রবের অনুথহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং 
তোমার রবের এই বাণীও পুর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দারা 
জাহানামকে পুর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১১৮-১১৯) 

যাহহাক রেহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় তাকে ক্ষমা করার তিনি 
ছাড়া আর কেহ নেই। অবশ্যই বান্দার বিরদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার 
জন্য তার অন্য কারও প্রয়োজন নেই। তথাপিও আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
1এ-৯ ০৮ 401 0 ০3০ 02501 ৮592৯ ৮৬ ওঠ তুমি আরও বল ৪ 
আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা 
নিয়ে এসো । 

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ৪ তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের 
দাবীর অনুকূলে সাক্ষী থাকে তাহলে তাদেরকে হাযির কর, যারা সাক্ষ্য দিবে যে 
হাঁ, আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছিলেন। ৮৫ 235 ১৬ 12445 ৩ 
আর যদি তারা এ ধরনের মিথ্যুক সাক্ষী হাযিরও করে তাহলে হে নাবী! তুমি 
কিন্ত এরূপ সাক্ষ্য দিবেনা। কেননা তাদের এ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 
প্রতারণামূলক। তুমি এ লোকদের সঙ্গী হয়োনা যারা আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা এবং স্বীয় প্রভূ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে তার শরীক ও সমকক্ষ বানিয়ে নেয়। 
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১৫১। লোকদেরকে বল ঃ ০৪৮ 1০ %26754 ৫ 512 

লা লো জমার ৮ (5 01 08-1৮1 
রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি 7 45৫ এর্দি ত এ 25 4, 
বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন |15/45 ১ (৮4০ (৮: 
তা আমি তোমাদেরকে পাঠ ৬ ৬ 

করে শুনাই; তা এই যে, (5.০ ০১41%0$ (৬০১, ০4, 
শরীক করবেনা, মাতা-পিতার : - এ ১7142 খু 
সাথে সদ্যবহার করবে, ৫ £ রি রর 
দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সত্ত 4 ৫,» 4, 247 এ ১ এ 
1ন _দেরকে হত্যা করবেনা। ; 7৯৮৪ ৮৬৭ ০৯ 94 


কেননা আমিই তোমাদেরকে 
ও তাদেরকে জীবিকা দিই; 
আর অশ্্রীল কাজ ও কথার 
নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই 
হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, 
আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া 
তাকে হত্যা করনা। এসব 
বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে 
অনুধাবন করতে পার। 


26 5 এগ 


৪ 
192 খু ০ 56 
| ০ গা ৩০ 


4 &৮ 2০6 
৮৯43 2৪৩ 2০ 
1 1 কি 
প এ ০৮৯ রা 
4 রা এ ০ 


0৯৪০ ৬০ 


দশটি নির্দেশ 
ইব্ন মাসউদ (রোঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের শেষ অসীয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতে চায় সে যেন উল্লিখিত আয়াতগুলি 
পাঠ করে । দাউদ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শা*বী রেহঃ) বলেছেন, 
আলকামাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন £ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা এবং বাণী জানতে চায় সে যেন 
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নিচের এ আয়াতটি পাঠ করে। খর 2৪৩৩ ৪৫১৮৮ ৬ 19৩ 0 
৯ 41১65 লোকদেরকে বল £ তোমরা এসো! তোমাদের রাবব তোমাদের 


প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে 
শোনাই; তা এই যে, তোমরা তীর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা ॥ ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সুরা আন“আমে কতগুলি আয়াত রয়েছে স্পষ্ট মর্ম 


বিশিষ্ট এবং এগুলিই হচ্ছে কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি ... 16:18 এই 
আয়াতটি পাঠ করেন । (তিরমিযী ৮/৪৪৬) আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক 


গ্রন্থে লিখেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সুরা আন'আমে অতি 
পরিষ্কারভাবে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং এ আয়াতগুলি হচ্ছে কিতাবের 
মূল। এ আয়াতগুলি হচ্ছে 2৫ 2৪৫) 6৮৮ ৮ এ ট্রি 0 হতে 
১9৫: ৮৫৫4 4 25৩০3 পর্যস্ত। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির 
বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । 
(হাকিম ২/৩১৭) মুসতাদরাক গ্রন্থে আল হাকিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, 
উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৫ “তোমাদের মধ্যে কে আমাদের থেকে তিনটি 
কাজের দীক্ষা গ্রহণ করবে? অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন । পাঠ শেষ 
করে তিনি বললেন ৪ “যে ব্যক্তি এই কথাগুলি যথাযথভাবে পালন করবে, তার 
প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলি পালনে ত্রুটি করবে, 
খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে দুনিয়ায়ই শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তিনি শাস্তি 
টাকে পরকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন তাহলে তখন তার মর্জির উপর নির্ভর করবে । 
ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, অথবা ক্ষমা করে দিবেন ।” আল হাকিম 
(রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, কিন্ত তারা এ হাদীসটি তাদের 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম ২/৩১৮) 

এর তাফসীর নিম্নরূপ £ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেছেন ৪ হে মুহাম্মাদ! এই মুশরিকদেরকে বলে দাও, যারা 
গাইকুল্লাহর উপাসনা করছে এবং আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম করে নিচ্ছে, 
এবং তারা মনগড়া কথা বলছে। (তাদেরকে বল ৪) এসো, আমি তোমাদেরকে 
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বলে দেই যে, আল্লাহ কোন্‌ জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন। আমি এসব কথা 
ধারণা ও অনুমান করে বলছিনা, বরং আল্লাহ আমার কাছে যে অহী করেছেন সেই 
অনুযায়ীই বলছি। 


কোন অবস্থায়ই শির্ক করা যাবেনা 


বলা হয়েছে 8৪ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক বানিওনা। 


আয়াতের ভাষার ধরণে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে ৮-০) শব্দটি উহ্য রয়েছে, 
অর্থাৎ 4414 34  01 ৯৪৩০)। এইরূপ রয়েছে। এ জন্যই আয়াতের শেষে 
রয়েছে 09 ৮৫ এ ৮6৩০) ৯5১ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ যার রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “জিবরাঈল (আঃ) আমার 
কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্ক না করা অবস্থায় মারা যাবে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' আমি বললাম £ যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি 
করে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ “হ্যা, যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি 
করে।' আমি তিনবার এই প্রশ্ন করি। প্রতিবারেই তিনি এই উত্তরই দেন এবং 
তৃতীয়বারে বলেন £ “যদিও সে ব্যভিচার করে, অথবা চুরি করে এবং মদ্যপান 
করে তেবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে) ।' (বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ৯৪) 

মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থের কোন কোন লেখক বর্ণনা করেছেন, আবু যার 
(রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তাআলা বলেন 8 “হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু'আ 
করবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে 
ক্ষমা করতে থাকব যা কিছু পাপ তোমার দ্বারা হোক। আর আমি তোমার 
পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করবনা । তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ পাপরাশি 
নিয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করব, যদি তুমি আমার 
সাথে কেহকেও শরীক না করে থাক এবং ইবাদাতে আমার সাথে অন্যকে না 
ডাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ ভর্তিও হয় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব ।” (আহমাদ ৫/১৭২, তিরমিযী 
৯/৫২৪) কুরআনুল কারীমে এর সাক্ষ্য মিলে। আল্লাহ তাআলা বলেন $ 
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৩৫০০-০5-২৫ ১৯-4৪ ০৪০৪ ঝা 

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং 
এতদ্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন । (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) সহীহ 
মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 
কেহকেও শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । মুসলিম ১/৯৪) 
এ সম্পকয়ি বু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। 


ইরশাদ হচ্ছে 1.১! 4148198? মাতা-পিতার সাথে সদ্্বহার করবে। 


৩ 


ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের মাতা- 
পিতার সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার করবে । যেমন তিনি বলেন ঃ 


পচ পা টিপি & স্টাডি 15 4৪০৩ টি লি 

৫:০1 ৮এগ0 5৫ মু] যাও ৬০ 
তোমার রাবব নিদে্শ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত 
করবেনা এবং মাতা-পিতার এতি স্ধবহার করবে । (সুরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) আল্লাহ 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাধারণভাবে নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে মাতা-পিতার 
সাথে সদ্যবহার করাকে মিলিয়ে দিয়েছেন । যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


0 শুভ 01044 015 ৬2 1 ৩5595 এ জা ০ 
র রি রা হি ঠ 
8 ৮4৯৮০ 5 সি 215 ০8 ৩০ তন ৩৪-৫1১৪ 


সুতরাং আমার পতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । প্রত্যাবতর্নতো 
আমারই নিকট । তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে 
শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা 
মানবেনা । তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সঙ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ 
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চিভে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের 
এত্যাবর্ন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আমি 
তোমাদেরকে অবাহিত করব । (সুরা লুকমান, ৩১ £ ১৪-১৫) অতঃপর মাতা- 
পিতার মুশরিক হওয়া সত্তেও তাদের অবস্থা হিসাবে তাদের সাথে সদ্যবহার 
করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করলেন। আল্লাহ তা“আলা আরও বলেন ৪ 

৩.০] এ ঞা খু] ০9 খু এ] 36 ০০ 

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্যবহার 
করবে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪৮৩) এ বিষয় সম্পকীয়ি বহু আয়াত রয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসউদ (রোঃ) জিজ্ঞেস করলেন £ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমলটি উত্তম?' তিনি 
উত্তরে বললেন ৪ “সময় মত সালাত আদায় করা ।' ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 
আমি বললাম ঃ তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেন ৪ “মাতা-পিতার সাথে 
সম্যবহার করা ।” আমি বললাম ঃ তারপর কোন্টি? তিনি উত্তরে বলেন ৪ “আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা ।” ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন 8 আমি যদি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম 
তাহলে তিনি উত্তরও বাড়িয়ে দিতেন । (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৮৯) 


সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ 

৯১) ৯৪317 ১০ ৩১৩ ১১৮55321৯৪9 দারিদ্রতার ভয়ে 
তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও 
তাদেরকে আহার্য দান করি। 

মাতা-পিতা এবং তাদের মাতা-পিতাদের (দাদা-দাদী) প্রতি বিন্ম ও 
দায়িতৃশীল হওয়ার আদেশ দেয়ার পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সন্তান- 
সন্ততিদের প্রতি দয়াশীল হওয়ার আদেশ করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

3১০ ১৫ *5১৯198 3 তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের ছেলে 
নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। তারা লজ্জায় কন্যা সন্তানদেরকে 
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জীবন্ত প্রোথিত করত । আবার দারিদ্রতার ভয়ে কোন কোন পুত্র সন্তানকেও হত্যা 
করত । এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তরে বলেন ঃ “তা 
হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে 
(এবং এ শরীককে) সৃষ্টি করেছেন! ইবৃন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ আমি বললাম, 
তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ “তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে 
যে, সে তোমার সাথে আহারে শরীক হবে ।” আমি বললাম, তারপর কোনটি? 
তিনি বললেন ঃ “তা এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়ে পড়বে । অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন ৪ 


প৫০ » পর ০ 385০ হত 7) পর্ণ ০৫ এ হিপ রি 
৫৮ ০৪০ 094 39৮15 01 পাত 5৭ মু ০? 
২৮ সু৬্নও খুঞা 
এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা । 
(সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬৮) (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯৮) 
উপরে বর্ণিত “ফাকর' বা দারিদ্রকে ইমলাক' বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা 3৯৩! ০ এর অর্থ করেছেন 'দারিদ্রতা' 
(তাবারী ১২/২১৭) এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে তোমরা 
তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা । অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন $ 
পে +442০ একর 
০905 ১6557 ০৬ 
তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই । (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ 
৩১) ওখানে জীবিকার আগে শিশুদের নাম নেয়া হয়েছে। কেননা সেখানে 
ব্যবস্থাপনায় তারাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকা পৌছানোর কারণে 
তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করনা । কারণ সকলেরই 
জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু দারিদ্র্য বিদ্যমান 
রয়েছে এ জন্য এখানে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দান 
করে থাকি। কারণ এখানে গুরুতৃপূর্ণ কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জীবিকা আমিই 
দান করেছি, সুতরাং নিজেদের জীবিকার ভয় করনা । 
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আল্লাহ তা'আলার উক্তি 2৮1 59 14০ 78৮ ০ 0১৮19] 1502 39 
তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা 
98777757589 

পাত নর 4 

&০9 9) ০ 0 ৫৩966 ০০৮৮০ ০৮৮ 905 
এ ৫০155 9100০ 48 07৫ 5৫0 18/8 ৩? ৬ 2৪ 
05425 খুঁত 

তুমি বল £ আমার রাবব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও 

ংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার 
পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল এমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন 
কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) 
নিষিদ্ধ করেছেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৩৩) 

এর তাফসীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার 447 ৮3। 7১৬ 19১১7 
(৬ ৪ ১২০) এই উক্তির মধ্যে করা হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আন্নাহর চেয়ে 
লজ্জাশীল আর কেহ হতে পারেনা । এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত 
নির্লজ্জতাকে হারাম করেছেন ।” (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর 
(রহঃ) বলেন, ওয়াররাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাদ ইব্‌ন উবাদাহ (রাঃ) 
বলেছেন £ “আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর-পুরুষকে (ব্যেভিচারে লিপ্ত) 
দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলব ।” রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন $ 

তোমরা কি সা'দের (রাঃ) লজ্জাশীলতায় বিস্ময় বোধ করছ! আল্লাহর শপথ! 
আমি সাদ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে বেশি 
লজ্জাশীল। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে 
দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১১, মুসলিম ২/১১৩৬) 
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বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা 

সপ্ঘ্ 3! 001 ৮৮ জো ০198 ২) আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা । গুরুতৃ বুঝানোর জন্যই আল্লাহ 
তা'আলা পৃথকভাবে এর নিষেধাজ্ঞা আনয়ন করেছেন। নতুবা এটা প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় নির্লজ্জতার নিষিদ্ধতারই অন্তর্ভুক্ত । সহীহ হাদীসে ইব্‌ন মাসউদ রোঃ) 
হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তবে তিনটির যে কোন একটির 
কারণে হত্যা করা যায়। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ 
(অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এবং (৩) দীন পরিত্যাগ করে যে জামা'আত 
থেকে দূরে সরে যায় ও দলের মধ্যে বিচ্ছিনতা আনয়ন করে ।” (ফাতহুল বারী 
১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) 

'মু'আহীদ' অর্থাৎ এ সমস্ত অমুসলিম যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি 
রয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 

ইমাম বুখারী রেহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (োঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন 
লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্িশ 
বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (ফাতহুল বারী ১২/৩৭০) আবু 
হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ যার সাথে মুসলিমদের নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ ও তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন 
ব্যক্তিকে যদি কোন (মুসলিম) ব্যক্তি হত্যা করে তাহলে সে যেন আল্লাহর কাছ 
থেকে তার জন্য পাওয়া নিরাপত্তা ধ্বংস করে ফেলল। এ ক্ষেত্রে সে জান্নাতের 
ঘ্বাণও পাবেনা, যদিও এ ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। 
(তিরমিধী ৪/৬৫৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৯৬) ইমাম তিরমিধী (রহঃ) হাদীসটিকে 
হাসান বলেছেন। 

৩৯৪ ০৫4 এ 25৩০০ 24১ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার। 
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১৫২। আর ইয়াতীমরা এত 1৮ ৬৮৮৫ জা 
বয়ঃ্রাণ্ত না হওয়া পর্যন্ত (৮21 ০৩ 15920 7191 
সদুদ্েশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় ; ৫, »॥»শ্দ € 
সম্পত্তির কাছেও যেওনা, আর ৪. ০৮ ৯ 85 ১! 
আদান-প্রদান, পরিমান-ওজন | ». +, ৮6 ৮,5৫4. 
সঠিকভাবে করবে, আমি 1০৫ 15879 ৫০ &৩ 
কারও উপর তার সাধ্যাতীত  , ০, ৮ রি 
ভার দোয়িত্/কর্তব্য) অর্পণ ৮ 3 42:06 01901 
করিনা, আর তোমরা যখন; ৮ . এ 7 ৭, 
কথা বলবে তখন স্বজনের (228 1১19 165১ 31 1৮44 
বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা |,. 
বলবে, আর আল্লাহর সাথে | 17০% সা 
কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। ৫358 1১ 04 চা 19১61 
আন্নাহ তোমাদেরকে এসব |» ৮.1) 71 25 পর্ণ ৫০ 
বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন 1১ 5৯31 


তোমরা তার এ নির্দেশ ও পা টি 
উপদেশ গ্রহণ কর। তি পু ৪৪ 
ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা 


“আতা ইব্নুস সায়িব রেহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যখন নিম্নের আয়াত দুটি নাযিল হয় £ 


.. ০ 6 খু| টা 0০15 
আর ইয়াতীমরা বয়ওাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত সদ্ুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় 
সম্পতির কাছেও যেওনা ... (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৫২) 
46 এগ 0%19%02ঠ 
যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি থাস করে ... (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১০) 


ইয়াতীমের সম্পদ খেওনা” এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যার বাড়ীতে 
কোন ইয়াতীম ছিল সে সেই ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয়কে নিজের খাদ্য ও 
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পানীয় হতে পৃথক করে দেয় এই ভয়ে যে, না জানি ইয়াতীমের খাদ্য তার 
খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন কি ইয়াতীমের আহার করার পর যা 
অবশিষ্ট থাকত তা তারা তারই জন্য উঠিয়ে রেখে দিত, যেন সে আবার তা 
আহার করে । এর ফলে খাবার নষ্ট হয়ে যেত। এটা ছিল উভয়ের জন্যই অমঙ্গল। 
তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সম্পর্কে 
আলোচনা করে। সেই সময় মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে অহী পাঠান ৪ 


45 র্্ 45 
০৫০০০১৮০৩৫০ %5 (10 আলা ০৪৩৪০ 

তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল £ তাদের হিত 
সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে 
তারা তোমাদের ভাই । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২২০) (আবু দাউদ ৩/২৯১) 

455 & ৫ আর ইয়াতীমরা বয়ঃগ্াণত না হওয়া পর্ন) শা'বী (রহঃ), 
মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এর অর্থ করেছেন পূর্ণ বয়স্ক হওয়া । (তাবারী 
১২/২২৩) 


সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে 
৬৪৬ ১7০] 0৫ 19859 আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন 
তোমরা সঠিকভাবে করবে। মাপ ও ওযনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআলা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কঠোরভাবে শান্তির ভয় 
দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ৪ 
৯১6199-55525 ০৭৫ পু 910 ০৯ ০82212 
৮4. 24 & ০৫ 
তা ০ ৯ চিনি হা ধা ০৫১27 ১৯5 5 
০৮ 52 ১০0 
মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে 
মেপে নেয়ার সময় পুর্ণ মাত্রায় এহণ করে । এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা 
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ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরর্থিত 
হবে, সেই মহান দিনে; যে দিন দীড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে! 
(সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ 8 ১-৬) পূর্বে একটি জাতি মাপে ও ওযনে বেঈমানী 
করার কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 

2১9 এ! ৮৮৫ ০৪৫৩ খু আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার 
দোয়িতৃ-কর্তব্য) অর্পণ করিনা । যে ব্যক্তি হক আদায়ে পুরাপুরি চেষ্টা করল, 
তথাপি পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে পারলনা, তার কোন পাপ নেই এবং এজন্য 
তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা । 


সত্য সাক্ষী দিতে হবে 

৬১ ১৬ ১9 194৬৬ 2 93 যখন কথা বলবে তখন স্বজনের 

বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ান্গ বলবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন $ 
ন১৪৮$৪৫৮5৩ঞ 

হে মৃ'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পুর্ণ রূপে পরতিষ্ঠাকারী ও 
ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৮) অনুরূপভাবে 
সুরা নিসায় আল্লাহ তা“আলা কথায় ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন, তা 
নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্যই হোক কিংবা দূরবর্তী লোকদের জন্যই হোক। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। 

আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পুরণ করতে হবে 

ইরশাদ হচ্ছে 19১ 4 44? আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর। 
এটা পূরণ করার স্বরূপ হচ্ছে, তোমরা তার আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং 
তার কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আমল 
কর। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা । 

325 এ এ ৮5৮৮3 ৮১ আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় 
নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তার এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর এবং পূর্বের 
অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১২/২২৫) 
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১৫৩। আর নিশ্চয়ই এই পথই রর 
আমার সরল পঞ্চ এই পথই ৬০০ 
তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই 
পথ ছাড়া অন্য কোন পথের 
অনুসরণ করবেনা, তাহলে 9 এ 
তোমাদেরকে তার পথ থেকে 3 955 05528 040 192:6 
আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ *৩৩-2$7505 নৌ 
দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও । 


পপ তা, 
| ৪ 12 সি 


4৪ 
পা ঞ& ॥ গরিলা 
১? ১৪৯১ (০০০ 


আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) | 1১৯ 3 
এ ০ ও 0৮5 (এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, 


তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন করে দূরে সরিয়ে নিবে) এ আয়াত 
৮০০ 99 


4৫৪ 52 -্ঞ্ো 1:52 

চনিরলা ভাতার 
তাআলা তার বান্দাদেরকে নাসীহাত করছেন যে, তারা যেন জামা“আতবদ্ধ হয়ে 
থাকে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দলে দলে ভাগ হয়ে না যায়। 
পূর্ববর্তী লোকেরা দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে 
পড়েছিল এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 
(তাবারী ১২/২২৯) 

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা টানেন। তারপর 
বলেন £ “এটা হচ্ছে আল্লাহর সরল সোজা পথ ।' অতঃপর তিনি ডানে ও বামে 
আরও কতগুলি রেখা টানেন এবং বলেন ৪ “এগুলি হচ্ছে এসব রাস্তা যেগুলির 
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প্রত্যেকটির উপর একজন করে শাইতান বসে রয়েছে এবং এ দিকে (মানুষকে) 
আহ্বান করছে।" অতঃপর তিনি (৪: ৮1০৯০1১২৯53 এই আয়াতটি 
পাঠ করেন। (আহমাদ ১/৪৬৫) আল হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও 
ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম ২/৩১৮) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং আবদ ইব্‌ন হুমাইদ (েহঃ) যাবির (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 8 আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তার সামনে একটা রেখা টানেন 
এবং বলেন ৪ “এটি হচ্ছে আল্লাহর পথ ।' অতঃপর ডানে ও বামে দু*টি করে রেখা 
টানেন এবং বলেন ঃ “এগুলো হচ্ছে শাইতানের পথ ।' তারপর মধ্যভাগের রেখার 
উপর স্বীয় হাতটি রাখেন এবং ... ০৮৪ ৬৮1০৮ ১2 ৩ এই 
আয়াতটিই পাঠ করেন । (আহমাদ ৩/৩৯৭) 

একটি লোক ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ “সিরাতে মুস্তাকীম কি? 
তিনি উত্তরে বলেন £ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 
এক প্রান্তে রেখে বিদায় নিয়েছেন, অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে জান্নাতে । এর ডান 
দিকে বিভিন্ন পথ রয়েছে এবং বাম দিকেও অনেক পথ রয়েছে । পথগ্লোর উপর 
কতগ্তলো লোক অবস্থান করছে এবং ধারা তাদের পাশ দিয়ে গমন করছে 
তাদেরকে তারা নিজেদের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং যারা তাদের ডাকে 
সাড়া দিয়ে তাদের পথ অবলম্বন করছে তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম । আর 
যারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করে চলবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' 
অতঃপর ... ৮৪০০ ৬৮০৯ 1. 2 30 এই আয়াতটি পাঠ করলেন। 
(তাবারী ১২/২৩০) 

নাওয়াস ইব্ন সামআ*ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ 

আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকীমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু"দিকে 
দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা 
লটকান রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহবানকারী 
একটি লোক বসে আছে এবং বলছে ঃ “হে লোকসকল! তোমরা সবাই এই সরল 
সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেওনা ।' আর একটি লোক রাস্তার উপর 
থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক এ দরজাগুলোর কোন একটি 
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দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে ৪ “সর্বনাশ! ওটা খুলনা । যদি 
তুমি দরজাটি খুলে দাও তাহলে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশ করেই ফেলবে ।” 

এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম । আর প্রাচীর দু”টি হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে 
দেয়া নির্ধারিত সীমা । খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ রাস্তাসমূহ। রাস্ত 
1র মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আন্মাহর কিতাব । আর রাস্তার উপর থেকে যে 
ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সতর্ককারী অন্তর যা প্রত্যেক মুসলিমের 
রয়েছে। (আহমাদ ৪/১৮২, তিরমিযী ৮/১৫২) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪): 1১৫ 3? 8১০৬ এখানে আল্লাহর পথ 
অর্থাৎ দীনের কথা উল্লেখ করার সময় এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দীন 
একটিই হতে পারে, এর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। দীনবিহীন অন্য মতবাদকে তিনি 


বহু বচনে বর্ণনা করেছেন। কারণ তা অনেক মত ও পথে বিভক্ত। অন্য এক 
91:75 


ঘি 4 পি ঢা 
2৯৯1 রি] প্রি ৩৮ ৪৯০৯ 19512 . ৯ এ? গু 
২০৪ ১6১০৯৪ ৬৯ ৯5৩9 1726 


২০54 ৪৯ 94০ এলি 
আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক । তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে 
আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, 
সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহারামের 
অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৭) 


১৫৪ । অতঃপর মুসাকে আমি রাডার 
এমন কিতাব প্রদান. 5,5515312 25 তি 

জর্জ _ রি পল পলা 
পুণ্য কর্মপরায়ণদের জন্য 1 ₹_ ৯ - চি 


ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ “1 
বিবরণ, পথ নির্দেশ সম্বলিত ০৯) ৮ ০৯৩ ১০৮০ 
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সুরা ৬ ৪ আন'আম ২৪৬ পারা ৮ 


সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে রাকা 
পারে। ৩9০০৫ 


নত তর ্গ রণ 
শি 44491 ৬৫ 1১89 ০1০০ 
বারাকাতময় ও কল্যাপময়। |১4-(০ 1 ঠা; « « ৫৫ 4 
সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ ৮9 ০৯০৩ এপ 


কর এবং এর বিরোধিতা হতে টার 
বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের ০১9৭ 
প্রতি দয়া ও অনুগ্হ প্রদর্শন 

করা হবে। 


তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা 
১০৬ ০৮৫০০ ৬০০15 5 এ আয়াতটি বর্ণনা করার পর আল্লাহ 
তা'আলা তাওরাত এবং এর বাহককে (নোবী মুসাকে) উল্লেখ করে বলেন £ 
০৩ ৬% এরা 2 আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ। এই 


পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে । কখনও কখনও আল্লাহ সুবহানাহু কুরআন ও 
তাওরাতের কথা উল্লেখ করেছেন ৪ 


্ পে পা নে ৫০ ₹ ৮1৫ রা রর পু পা 
(০০০ 6৮৪৮০৫০14০6 এ এ ৮ এক এ ০৪ 
এর পুর্বে ছিল মুসার কিতাব - আদর্শ ও অনুথহ স্বরূপ এই কিতাব - এর 


সমর্থক, আরাবী ভাষায় । (সুরা আহকাফ, ৪৬ 8 ১২) এই সুরারই প্রথম দিকে 
তিনি বলেন ঃ 


2 ৮4০1৮ 8) ৩4 7৮ তি লি 
০০ ১৯১2৯ ডি ০৪ 2৮ এআ অসি] ০৩ 0১ 

পপ একট 1০০ 2 পদ ৫ (প্র 

1225 59 69৭35 ০৮৮15 ৫৬ 

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর £ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবতিকা রূপে যে 

কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ২৪৭ পারা ৮ 


করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা একাশ করছ এবং বহুলাংশ 
গোপন করছ। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৯১) এর পরেই তিনি বলেন £ 

4 ৮৪ 8 পতি ৫৮ রুপ 

49৩ 40091 ৭৪৫ 14485 


আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় 
কিতাব । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৯২) এখন মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেন £ 
৬4 €7, পার্ি ৮7৫৭ ৪.৮ টা পা ০ কর্ণ ৪4 ৯৮ পপ 
(৪ এগ ও এ বাস খু ও ৩০৪ ০৮৩স্া তে ও 
অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা 
বলতে লাগল £ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? 
(সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৮) তাই আল্লাহ তা'আলা এখন বলছেন 8 
7727 ৮ ৮৮ কাত এ ॥৮.4 ০,17৮ 1422 ৮৯171 
9021)825 01০5 98 93 ০৮ ৬৮১09012555 72 
টি ৮4 র্ঘ 
০১৪৪ 5৯৪ এ 
কিন্ত পুর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা 
বলেছিল £ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল £ 
আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি। (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৮) এরপর মহান 
আল্লাহ জিনদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা তাদের কাওমকে বলেছিল ঃ 


৮৮ 4 ঘা এ পা 
পাপা পাপা ।ত ৬৩4 রণ 4 পা রা লে পা রণ পাতি ৩ 
22৩ 08৮ ৮০ উকি ৩ ৮০ 0 07 ৩৪ জী 91 ১55 


স্পা এ| ৫৯৫ 

হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ 

হয়েছে মুসার পরে, এটা তার পুবর্বতাঁ কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল 
পথের দিকে পরিচালিত করে । (সুরা আহকাফ, ৪৬ 8 ৩০) 


শি টা ধা নি রিনা 
অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ লিখে দিয়েছি, 
(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪১৪৫) 


& পাঠ 


৬০০ ট্রা খু টা এ 
বি বি] ক 
£ £ 2১৮০৯ 
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সুরা ৬ 8 আন“আম ২৪৮ পারা ৮ 


উত্তম কাজের জন্য উম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ ৪ ৬০) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ১৬০৪9 ১৮ ভা ৬৬ তর্ আমি 
মুসাকে দিয়েছিলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব যদ্বারা সে তার প্রয়োজনীয় 
আইন কানন তৈরী করে সকলকে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিল। অন্য এক 
আয়াতে তিনি বলেন £ 


৮৬৮ ৪০৮ 0931 & ০4 ৫৪ 
অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব 
বিষয়ের সৃস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ১৪৫) | অতঃপর 
তিনি বলেন £ ০৯ $১0। ৬৬ তা ছিল তাদের জন্য উত্তম দান স্বরূপ । অর্থাৎ 


তাতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত 
হতে পারে । অন্যত্র বলা হয়েছে £ 


৮০ খ1৩- সরা 20 
উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ ৪ ৬০) 


(4৩1 ১44)৩% ৫109 এ 64296834402] পুরা 9 


এবং যখন তোমার রাবব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন 
পরে সে তা পুর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন £ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 
মানবমন্ডলীর নেতা করব । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 


0955: 05414 19945 পি 60৬8 লিও এ 
আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনিত করেছিলাম যারা আমার নিদেশ 

অনুসারে পথ এদর্শন করত । যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার 

নিদরশনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী । ( (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ২৪) ইরশাদ হচ্ছে 8 


2৮99 5৬3 ৮০৯ ০ ১০০৪ এতে প্রত্যেকটি বস্তর বিশদ বিবরণ 
রয়েছে। আর এটা হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত। আশা করা যায় যে, তোমরা 
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সুরা ৬ 8 আন'আম ২৪৯ পারা ৮ 


তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে । মহান 
আল্লীহ বলেন ৪ 
19209 5556 02 849৬5 55 ০৬০৮ ৮৪) ০৪ ৮৪৫ 
১৯১৮ ৯৪৪ আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে বারাকাতময় ও 
কল্যাণময়, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং আল্লাহকে ভয় কর। 
তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে । এতে কুরআনের অনুসরণ করার প্রতি 
আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদেরকে স্বীয় কিতাবের দিকে 
ধাবিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এতে চিন্তা ও গবেষণা করার 
নির্দেশ দিচ্ছেন । 
১৫৬। যেন তোমরা না 1০1. 71112 4 

শি | 19৯2) ০)| ০১০৪৭ 
বলতে পার - এ কিতাবতো | «১ | 35 ০ 
আমাদের পূর্ববর্তী দুই ০৫ রা রে 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ: -৮* 0৪ 9922৮০ ৬০ 4559 
করা হয়েছিল এবং আমরা টি টি 

শপ ১2125 ১৩1 ৯৫ 
তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ ২:45) 7৮৮+2৯ ১১ ৩1? 
অজ্ঞ ছিলাম । 
১৫৭। অথবা তোমরা যেন এ 
কথাও বলতে না পার, ১১ 
আমাদের প্রতি কিতাব নাধিল | ” র 

শট পাঠ নর্6ঞপরি রা পরা চিপে 
করা হলে আমরা তাদের (৮5 ৬০৩ ০৩৩) ৫459) 2১1০ 
তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ 
করতাম । এখনতো তোমাদের | * £% ৮. লী 2 
কাছে তোমাদের রবের পক্ষ (৩৫ ৪ ৮৭ 
থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল ৷ ০০৫ 5%০ ০ ৮4০ 54 »র্ত 
এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত | ১ 4৯৯4১ ০৭৯৪ ৪১ 
সমাগত হয়েছে। এরপর ৫ পা তা ৮ ই 411, 
আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা | 44 ৯45 ১৪ ০৮ 4৮৮1 
প্রতিপন্ন করবে এবং তা 
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০ এরি 2৮ 25 
সে বিল ১৯ ০৩০০ 
হতে পারে? যারা আমার. ॥ । ০. ০৮০4 5০ 
আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, : ৪১৮ 55815 ০ ০১১৯০ 
অতি সত্তর তাদেরকে আমি টা টিয়া ৫ ০৯৫ 
কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শান্তি] ৫)১১৮-০৫ 1536 ৮০ ৮1-২]| 
- তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! 


ইব্‌ন জারীর (েহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 8 আমি এ কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি এ কারণে যে, যেন তোমরা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্বেতো 
ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাদের উপর 
অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ওযর আপত্তি শেষ করে দেয়ার জন্যই এ বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


16) 1 2 চর শর্ট 5 পর্ন রর ০ ৫ ৪৮ রি প্র £১ 7, 
চি 19585 ১৫০৮৪] ০০০৩ ০ এপি শি ০1 ১21? 


5 1:56 455 ৩4144201 
তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত £ হে আমাদের 
রাবব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে 
আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৭) (তাবারী 
১২/২৩৯) ইবৃন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, ১: বা দু'টি দল হচ্ছে ইয়াহুদী 
ও নাসারা। (তাবারী ১২/২৪০) এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহ?) প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরও উক্তি। 
5484 1 ১৪3১ ০৪ উ$ 51) অর্থাৎ আমরা এই ইয়াহুদী ও নাসারাদের 


ভাষাতো বুঝিনা, কাজেই আমরা গাফেল ছিলাম এবং তাদের মত সঠিক আমল 
করতে পারিনি । আর তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার ঃ 


৮০ ৬১৮ ৫৫ 541০ 09 এ 713195 %যিদি আমাদের 
উপরও আমাদের ভাষায় কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা এই 
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ইয়াহুদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশি হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম । তাই আমি তাদের এই 
ওযর আপত্তি খতম করে দিলাম । যেমন আল্লাহ তা“আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


ন্ ০5 পর র্তঞে এ হিরা ৫ শক ৮৮ 1 4 পরর্ 

0 ৬৩৬ ০৯৩ ৮55 ৮৮৮ ৯০০ ০০০ এত প্ুডি 1 
তা ০০] 
তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন 
সতকর্কারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী 
হবে। সুরা ফাতির, ৩৫ £ ৪২) তাই তিনি বলেন £ “এখন তোমাদের কাছে 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত ও রাহমাতযুক্ত কিতাব এসে গেছে।” এই 
কুরআনে আযীম তোমাদের ভাষায়ই অবতারিত, এতে হালাল ও হারাম 


সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এটা এ বান্দাদের জন্য রাহমাত, যারা এর অনুসরণ 
করে এবং সদা আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে। 

৩ 9১০9 40। ৩০ শন ৩৫ ৮ ১ সুতরাং যে ব্যক্তি 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার থেকে এড়িয়ে চলে তার 
চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? সে নিজেওতো কুরআন থেকে উপকার 
লাভ করলনা বা আহকাম মেনেই চললনা, এমন কি অন্যান্য লোকদেরকেও 
আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে দিল এবং হিদায়াতের পথ প্রাপ্তি 


থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করল । ১০৮ সম্বন্ধে ইহা হল সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা । 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে. ১১০ 
সাদাফা এর অর্থ হল সে পিছন ফিরে চলে গেল । যেমন সুরার শুরুতে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ “তারা নিজেরাও ঈমান আনা থেকে বিরত 
থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের 
হাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।” 


১৫৮। তারা কি শুধু এ 
প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের 1.) অয 4১4৮2, 2125 19, 
£ 01 ১] 0502-2 পু 
কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) রর 
আসবে? কিবা স্বয়ং তোমার ৷» 
রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার 14 
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রবের কোন কোন নিদর্শন ০০ ৮4. , 4 4,৮৫৮ 
প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন 169 99 54215 ০০৭ ৩০৪ 
তোমার রবের কতক নিদর্শন ,, . .. 
প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের ২৪৭ ৪০ ৮৪] ০০০4 ০5 
পূর্বে যারা ঈমান আনেনি £ 
অথবা যারা নিজেদের ঈমান 2 21 ০4 ৮1 | 1525 
বারা কোন সৎ কাজ করেনি :--৪৮৫ ০৯ ০০ 
তখন তাদের ঈমান আনায়, এ , ০০০ ০৫ 52 
কোন উপকার হবেনা, তুমি ; ৪২০] ঠে ৮5 91 53 ০% 
এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও এ মিরা 
£ তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে)| ৫2225 13112510812 
প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও 
প্রতীক্ষা করছি। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন 


করছে এবং তীর দা"ওয়াত প্রচারে বীধা সৃষ্টি করছে ৪ 0 খু! ১১৮4 05 


৩1) (৪ 35৩0 (৮ তারা কি শুধু এ পতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের 
কাছে মালাইকা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাবব আসবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, 
তোমরাতো শুধু এরই অপেক্ষা করছ যে, তোমাদের কাছে মালাইকা আসবে 
কিংবা স্বয়ং তোমাদের রাবব আসবেন, এটা কিয়ামাতের দিন অবশ্যই হবে, 
অথবা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে! তবে 
যখন এ নিদর্শনগুলি প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন কারও ঈমান আনায় তার কোন 
উপকারে আসবেনা । আর এটা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামাতের 
আলামত হিসাবে অবশ্যই প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা তা অবলোকন করবে। 
যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
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“কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে । আর 
যখন লোকেরা এ অবস্থা অবলোকন করবে তখন সারা দুনিয়াবাসীর এটার প্রতি 
বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং তারা ঈমান আনবে । আর যদি পশ্চিম দিক হতে সূর্যের 
আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ঈমান না এনে থাকে তাহলে তখনকার ঈমান আনায় 
কোনই ফল হবেনা ।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪ ৭) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে ওগুলি 
প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেহ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনা বিফল হবে 
এবং পূর্বে ভাল কাজ না করে থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবেনা । 
প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে 
দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে 'দাব্বাতুল আরদ"' এর প্রকাশ ।” 
(তাবারী ১২/২৬৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা 
হয়েছে তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'ধুম্রের' কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। (আহমাদ ২/৪৪৫) 

অপর একটি হাদীস ৪ আমর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনজন 
মুসলিম মাদীনায় মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিয়ামাতের 
নিদর্শনাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, দাজ্জাল বের হওয়া 
কিয়ামাতের প্রথম আলামত । অতঃপর লোকগুলো আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের 
(রাঃ) কাছে আগমন করেন এবং মারওয়ানের কাছে যা শুনেছিলেন তা তার কাছে 
বর্ণনা করেন। তিনি (ইবন আমর) তখন বললেন £ “মারওয়ানতো কিছুই 
বলেননি । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা 
শুনে স্মরণ করে রেখেছি, তা*ই তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন ঃ প্রথম 
নিদর্শন এই যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তারপর প্রত্যুষে দাব্বাতুল 
আরদের আবির্ভাব অথবা কোন একটি প্রথমে এবং অন্যটি এরপরে প্রকাশ 
পাবে ।' (আহমাদ ২/২০১) 

অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ৪ আমার মনে হয় প্রথম যে ঘটনা ঘটবে তা 
হল পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া। সুতরাং তাকে অনুমতি দেয়া হয় যতদিন 
পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ না করেন। 
এ দিনও যথারীতি সূর্য আরশের নীচে গিয়ে সাজদাহ করার পর পুনরায় পূর্ব 
দিকে উদিত হওয়ার প্রার্থনা করবে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন 
সাড়া পাবেনা এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী (এ রাত) প্রলধ্বিত হতে থাকবে এবং 
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সূর্ধ অনুধাবন করবে যে, যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তার পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবেনা । 

সূর্য বলবে £ হে আমার রাব্ব! পূর্ব সীমাতো এখান থেকে অনেক 
দুরে, আমি কিভাবে মানুষের কল্যাণে লাগব? দিগন্ত রেখা কালো 
অন্ধকারে ছেয়ে যাবে । যখন উদয়ের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে 
তখন বলা হবে, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উদিত হও । 
সুতরাং সে তখন ওখান থেকেই মানুষের উপর আবির্ভ়ত হবে। 
অতঃপর তিনি পাঠ করেন 43 ০০ শা ১৫ 2 এ ০৪ ও 
এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম 
আবু দাউদ (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনান 
গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৬০, ৪/৪৯০ ও 
২/১৩৫৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

0৩ ০৮ না ঠ ৮ এ এ এ 9 এর অর্থ হচ্ছে, অবিশ্বাসী 
কাফিরেরা এরপর ঈমান আনবে, কিন্তু তাদের এ ঈমান আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ 
করবেননা । পূর্বেই যারা ঈমান এনেছিল এবং উত্তম আমল করেছিল তাদের এ 


আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা ভাল আমল না করে এবং তাদের 
কৃতকর্মের জন্য তাওবাহও না করে তাহলে ঈমান আনা কবুল হবেনা । এ বিষয়ে 


একটি হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলোচিত আয়াতেও বলা হয়েছে ৭ 
1 94 ৬১ ৩ সে যদি পূর্বেই ঈমান এনে উত্তম আমল না করে থাকে 
তাহলে এ পরিস্থিতিতে ঈমান এনে ভাল আমল করায় কোনো ফায়দা সে 
ও মুরিহির সহি রা লারাবিনেন 

১52 ঘা 1১/551 ১ হে নাবী! তুমি বলে দাও, তোমরা এ দিনের 


অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। এটা কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্ক বাণী, 
যারা ঈমান ও তাওবাহ থেকে উদাসীন রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এ সময় এসে 
গেছে। ইহা এঁ সময়ের ঘটনা যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে । কিয়ামাত 
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পরিস্কারভাবে প্রকাশ হতে থাকবে। এ বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
র্ ৮5 শপ ৫ পরত রা 414৩ প্র 
26 গতি এ ক লট ওঠা খু! ০408 
১৮৮১৮ 
তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক 
আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই গড়েছে! কিয়ামাত এসে 
পড়লে তারা উপদেশ এহণ করবে কেমন করে? (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ১৮) 
ইরশাদ হচ্ছে £ 


১৪ (৫03 6০279 23৮5 88010051016 0 05 ৪৫ 


৫21017084 ] ১2162 এ৫এ৪ 0567০ 


অতঃপর যখন তারা আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তার সাথে যাদেরকে শরীক করতাম 
তাদেরকে পত্যাখ্যান করলাম । তারা যখন আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল তখন 
তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা । (সুরা গাফির, ৪০ 8 ৮৪-৮৫) 


১৫৯। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের |? 4৫৫ ৮ তা 

+ + $+১৭ 
দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি 1555 0281 ০1: 
করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে: : ০? 1০8 ৭ 41 ০, 
এবং বিভিন্ন দলে উপদলে [০১ (১১6 ৮৯ 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের 74৫ 
সাথে কোন ব্যাপারে তোমার 5 


ছি 
নি 
* 


কোন দায়িতৃ নেই, তাদের £ ০4 কু ৫4 ৫ এ ডি 
বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট 14544 ৮১ 41 41 (৯৮ 

গ রি ষে তিনিই পু বু পঙ্গ প ৭ বে টে টি 
তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ 91522 19১1 শপ 


সম্পর্কে অবহিত করবেন। 
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ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে 

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন 
যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে নাধিল হয়েছে। (তোবারী, 
১২/২৬৯-৭০) আল আউফী (েহঃ) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের 
ব্যাপারে বলেছেন যে. রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে 
ইয়াহুদী ও নাসারারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ কলহের ফলে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে 
গিয়েছিল। তার আগমনের পর তাকে বলা হল £ 

গল ৪ ৮৪০ ০ 1965 ৮8১18 (০ 1 নিশ্চয়ই যারা 
নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং 
বিভিরন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার 
কোন দায়িত্ব নেই ) (€তাবারী ১২/২৬৯) এরা হচ্ছে বিদআতী, সন্দেহ 
পোষণকারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় । 

তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, এ আয়াতটি সাধারণ । এমন প্রত্যেক ব্যক্তির 
উপরই এটা প্রযোজ্য হতে পারে যে আল্লাহর দীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং 
দীনের বিরোধী হয়ে যায়। কেননা আন্রাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য ধর্মের হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি 
সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। ইসলামের পথ একটাই । 
তাতে কোন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। যারা পৃথক দল অবলম্বন করেছে, যেমন 
বাহাত্তর দল বিশিষ্ট লোকেরা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র। এ আয়াতটি এ আয়াতের মতই, যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৬2] ভ9 ওঠ ৮49 ০$ 5 9৪ ৩2 পি 68 

নৃহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের । (সুরা শুরা, ৪২ £ ১৩) হাদীসে 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “আমরা নাবীরা 
বৈমাত্রেয় সন্তানদের মত। কিন্তু আমাদের সকলেরই দীন বা ধর্ম একটিই। 
(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম এবং এটাই হচ্ছে এ 
হিদায়াত যা রাসূলগণ অন্য কেহকে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদাত 
সম্পর্কে পেশ করেছেন এবং সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
শারীয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকে সিরাতে মুসতাকীম বানিয়েছেন। এ ছাড়া 
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সমস্ত কিছুই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা, মনগড়া ধ্যান-ধারনা এবং মিথ্যা আশা ভরসা । 
রাসূলগণ ওগ্তলো থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ত তাআলা এখানে 
বলেন ৪ %৪% ৬ শে ০০ হে নাবী! তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার 
কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
১৯5৪ 19৩ এ ৫ 9 এ এ! ৮৯৮ এ! তাদের বিষয়টি আল্লাহর 
কাছে সোপর্দ করে দাও । কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্ধকলাপ 
সম্পর্কে অবহিত করবেন । যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন £ 


॥7%7 ০ পট 5 ত.1:414.1৮. তর্ঘীত 7০15৮ তর্া এ 
০১৭০5 ৮০০০এঠি 05৮ 13 ০519 1৯5 ০৮০ 


প ধরণ ৫৩৩5 এপ এ » পপর্ভণ ৭4 কর্জ ০ তর্, 

2220 06242 07899119701 0৮9 

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, আগ্নিপূজক 

এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে 

দিবেন। (সুরা হাজ্জ, ২২ £ ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় 
হুকুম এবং বিচারের মধ্যেও নিজের দয়া-মায়ার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে দিচ্ছেন। 


১৬০। কেহ কোন ভাল কাজ] ,:....7777 ০ 
করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান । 444 2-৮39 2৬ ০০18" 
পাবে, আর কেহ পাপ ও অসৎ! _ , এ. 

কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই [2৮ ৮৮ 1৫1 /৬৪ 
প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে 2 , 


হবেনা। . 
০৯৮ ২. ১ ও 


আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান 
এ আয়াতে কারীমায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর 
পরবর্তী আয়াত সংক্ষিপ্ত । এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু আয়াত ও হাদীস 
রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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2255 এ সত 2 ০০ 

কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উভ্ম ফল পাবে । 
(সুরা কাসাস, ২৮ $ ৮৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাকল্যাণময় আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ৪ 

“তোমাদের মহামহিমানিত আল্লাহ বড় করুণাময়। কেহ যদি কোন ভাল 
কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এ কাজ করতে না পারে তবুও তার জন্য একটা 
সাওয়াব লিখে নেয়া হয়। আর যদি সে এ কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশটি 
সাওয়াব লিখা হয় এবং তার ভাল নিয়াতের কারণে এটা বৃদ্ধি হতে হতে সাতশ" 
পর্যন্ত পৌছে যায়। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা 
করা থেকে বিরত থাকে তাহলে ওর জন্যও একটা সাওয়াব লিখা হয়। আর যদি 
তা করে ফেলে তাহলে একটা মাত্র পাপ লিখা হয় এবং সেটাও ইচ্ছা করলে 
মহামহিমানিত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ধ্বংস যাদের তাকদীরে লিখা রয়েছে 
আল্লাহ তা'আলা শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করবেন ।' (আহমাদ ১/২৭৯, ফাতহুল 
বারী ১১/৩৩১, মুসলিম ১/১১৮, নাসাঈ ৪/৩৯৬) 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, “মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ 
করবে তার জন্য দশটি সাওয়াব রয়েছে এবং আমি তার চেয়েও বেশি প্রদান 
করব । আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার অনুরূপ একটি মাত্র পাপ 
তার জন্য লিখা হবে অথবা আমি ওটাও ক্ষমা করে দিব। যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠ 
পরিমান পাপ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার সাথে কেহকেও 
শরীক করবেনা, আমি সেই পরিমাণই ক্ষমা তার উপর নাধিল করব। যে ব্যক্তি 
আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব । যে 
ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত (নিম্ন বাহু) অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে দু'হাত 
(পূর্ণ বাহু) অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেটে আসবে, আমি তার দিকে 
দৌড়ে যাব।* (আহমাদ ৫/১৫৩, মুসলিম ৪/২০৬৮) 

এটা জেনে নেয়া যরুরী যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করেও তা 
করলনা ওটা তিন প্রকার। (১) কখনও এরূপ হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে পাপের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করল । এ প্রকারের লোককেও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার 
কারণে একটি সাওয়াব দেয়া হবে এবং এটা আমল ও নিয়াতের উপর 
নির্ভরশীল। এ কারণেই তার জন্য একটা সাওয়াব লিখা হয়। যেমন সহীহ 
হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫ সে আমারই কারণে পাপকাজ 
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পরিত্যাগ করেছে। (২) কখনও এমন হয় যে, এ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছা থাকা 
সত্তেও ভুলে গিয়ে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় 
তার জন্য শাস্তিও নেই, প্রতিদানও নেই। কেননা সে ভাল কাজেরও নিয়াত 
করেনি এবং খারাপ কাজও করে বসেনি । (৩) আবার কখনও এমনও হয় যে, 
কোন ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, ওর উপকরণ সংগ্রহ করে, 
কিন্ত ওকে কাজে পরিণত করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে তাকে 
ওটা ছেড়ে দিতে হয়। এরপ ব্যক্তি যদিও পাপকাজ করলনা, তবুও তাকে কাজে 
পরিণতকারীরপেই গণ্য করা হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যখন দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে 
যুদ্ধ করতে শুরু করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী ।' 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, কিন্ত নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে 
কেন? তিনি উত্তরে বললেন £ “নিশ্চয়ই সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল 
(কিন্ত পারেনি) ।' (বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩) 

হাফিয আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) বলেন, আবু মালিক আল 
আশ'আরী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ এক 
শুক্রবার থেকে পরবর্তী শুক্রবার এবং আরও তিন দিনের কৃত পাপ ক্ষমা করে 
দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

এ 95 28 2০০5 গঞ ৩ কেহ ভাল কাজ করলে সে এঁ কাজের 
দশগুণ প্রতিদান পাবে । (তাবারানী ৩/২৯৮) 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করল সে যেন 
সারা বছর সিয়াম পালন করল ।' ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) 
এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। 
এখানে উল্লিখিত বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের (রহঃ) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন ঃ সুতরাং আল্লাহ এ 

৫৬55 & 2০9৪ »প্ ৪ অতএব একদিনের আমলের পরিবর্তে 
দশ দিনের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে । ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান 
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বলেছেন। (আহমাদ ৫/১৪৬, তিরমিযী ৩/৪ ৭০, নাসাঈ ৪/২১৮, ইব্‌ন মাজাহ 
১/৫৪৫) এই আয়াতের তাফসীরে আরও বহু হাদীস এসেছে। কিন্তু যা বর্ণনা 


করা হল তাই যথেষ্ট । 

জা 1521075 
৮১০ পরত 55 ৫১০৮৪৫০৫১৮০ 
জরি আন 662 25 
রা গা 
মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা । 

উর ইলা 82588521255 


কুরবানী, আমার জীবন ও 
আমার মরণ সব কিছু সারা 
জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য । 


১৬৩। তার কোন শরীক নেই, 
আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, 
আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে 
আমিই হলাম প্রথম । 


ইসলাম হল সরল সোজা পথ 
এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 


দিচ্ছেন, তুমি সংবাদ দিয়ে দাও ৪ 


৬ লিট হল এ১ জকি ০০ এ ও তাও ৩৪ 4৪ 
($5। ০5 ৩৬ 5 আল্লাহ তার নাবীর উপর কিরূপ ইন'আম বর্ষণ 
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করেছেন, তাকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন যার মধ্যে কোন বক্রতা 
নেই। এটি হচ্ছে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম 
(আঃ)। তিনি একনিষ্ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং তিনি কখনও শির্ক 
করেননি যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


4 পাশ পাপা পা পা হর্ছি ৪ পর 5 পর রাহ পর 
2+. 2 12515 চা রা 
24০৮-8০-48 ০৮ ১1-7৮21 ও ০ ০৪০2 ০5 


এবং যে নিজকে নিবোঁধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে 
বিমুখ হবে? (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৩০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন ঃ 


২ ০ দি ০০ ৫৮)০৫৮ রর লি পূ পে 14 টি 
০7৮ ০৬ ৮৩ শে ০১৩৯ ৪৮ এ 19793 


পা ্ 8 ৫১৩০০ ৩ ৬1৫ 

2] টিসি এ ০০ ৩৪ ৯৯০ 

এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি 

তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন । তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর 

কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত । (সূরা 
হাজ্জ, ২২ ৪ ৭৮) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


৫ ৪ এপ 5101014816১ (রর পা শত 2 কর 02 ০5 
রি ঙ ৬ 1৫ 2, 12 এ রা 12 
057৬1 5 ৪ ০83 ৮০৮ 4 03 ছা এ, চর ৩ 
417? ঞ& পর্ণ প০% পু) & পাপা ঞ& ০০45 ০64৮ রা 
শী ৯ রে কল পা ) 1 পা রি *. ৪ 
১4] ০ 4445159 ৯৪০০ ০০ এ ১১৪১৪ 4০১০ 4৯৯১) [১20৪ 
র্প 45 
৮ 


৮ 
42 

0৮6৬ 45 08 09 ৪০০০ -৮%2 

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে 
ছিলনা মুশরিকদের অন্তভূর্তি। সে ছিল আল্লাহর অনুথহের জন্য কৃতজ্ঞ: আল্লাহ 
তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে । আমি 
তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের 
অন্যতম । এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ 
ইবরাহীমের ধর্মার্র্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা । (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ১২০-১২৩) নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিল্লাতে 
ইবরাহীমের (আঃ) অনুসরণ করতে বলা হল বলে যে তার উপর ইবরাহীমের 
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(আঃ) শ্রেষ্ঠতৃ প্রমাণিত হল তা নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) দীনের অনুসরণের মাধ্যমে তার দীনকে আরও সুদৃঢ় 
করেছেন এবং তার মাধ্যমেই ইবরাহীমের (আঃ) দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য 
কোন নাবী তার দীনকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হননি । আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামতো খাতেমুল আঘিয়া। তিনি সাধারণভাবে আদম সন্তানের 
নেতা এবং মাকামে মাহমুদের উপর তিনি সমাসীন থাকবেন, কিয়ামাতের দিন 
সমস্ত মাখলুক তারই দিকে ফিরে আসবে, তাকে সুপারিশ করার সুযোগ দিয়ে 
সম্মানিত করা হবে, এমন কি আল্লাহর বন্ধু স্বয়ং ইবরাহীম খলীলও (আঃ) । ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “হে আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আল্লাহর কাছে কোন দীন সব চেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন £ 
“ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম ।' (আহমাদ ১/২৩৬) 
একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ 

ইরশাদ হচ্ছে ৪ ৮) 4) (9৩) ৮০) ৬৪9 ৬৯৩ ৩! ৪৪ 
০১৪ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার 
জীবন এবং আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তার নাবীকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন এ সমস্ত মূর্তিপূজক 
কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ যারা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনা করে এবং 
কুরবানী করে তাদের এ ধরনের কাজকে আল্লাহ কখনও গ্রহণ করবেননা । তার 


জন্য সব ধরণের ইবাদাত হতে হবে শরীকবিহীন এবং একমাত্র তারই জন্য। 
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
419 ৬2০ ০-০৪ 

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (১০৮ ৪ ২) 

মুশরিকরা মূর্তির পূজা করত এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করত। আল্লাহ 
তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন 
থাকতে মুসলিমদেরকে হুকুম করছেন। যেমন তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বললেন ঃ “নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার 
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ইবাদাত-বন্দেগী সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য ।” ৬. হাজ্জ ও উমরা 
জি 


সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম 
রি 9 দ্বারা “এ উম্মাতকে' প্রথম মুসলিম বুঝানো হয়েছে বলে 
কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/২৮৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী সকল নাবী ইসলামেরই দাওয়াত দিতেন। 
প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মা'বুদ মেনে নেয়া এবং তাকে এক ও 
77555 
চি ল্লানি ০ 
৫ ১] 


5 44 


আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল থ্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা 
ইল্লালাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা 
রা ২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


0০৩৮৩ 

অতঃপর যাদি তোমরা পরোম্মখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে 

কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, 

আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত থাকি । (সূরা 
ইউনুস, ইউনি তে রযিহহাসিরাররেরঃ 


& হা পারা ৩ 


9১১৫ সপ, ১০245 205 4-945০৪ 4৪০০৫ 


+5 পাপা 


৫ তি পে পট টা 4.০ পর রর টি ০2 রাঃ 
745 এ 0 ১) -০১৯৫০া ০০ ৮৯৩ 491 7 


রা 6134 4০১45 ৮৪ 4০৯2 তি ৩2 ০৮ 29 ক 


নী পা পারা 2 


০৯১1০ 4195 5৪ থা এ এশা 
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এবং যে নিজকে নিবোঁধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে 
বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, 
নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভূক্ত ছিল । যখন তার রাবব তাকে বলেছিলেন £ 
তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল £ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট 
আত্মসমপর্ণ করলাম । আর ইবরাহীম ও ইয়াকৃব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ 
এদান করেছিল £ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম 
মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা । (সুরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ১৩০-১৩২) ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন £ 


পা ক পু রত ০ শর্ত মাটি শকর্পা শত 
7৮৬ ৯৯১৮) 920 0 ৪৯ ৬৬০1 05 58012 ০৪ ০) 
ক শর্ ৮ & র্ নী পর্চিতন রে লৈ টি € 2৫ রঃ -্৪ 
৪স্তাঠি 04455 ৮৯ খঁঠি খা & ০এ$ এ ০০০ ০ 
হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্রের ব্যাখ্যা 
শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও 
পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন 
এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত করুন! (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০১) 
মুসা (আঃ) বলেছিলেন £ 


এর্সে সরি ০ 


টি ঞ & রর ০৫ প্রতি 515 ৩% এ এ এ রি 
0৮4০৩ 6৬৩ ০1155% এ 46 ৪০12 2৩ ০] (54 ভিগাক 


নু 
৮৮ ৫৮ ৩2৮ ৮০ 
চর দু ৮ চা 


চট ৪০2 পর্ণ কপ পক 4 পপ 

৮০9 ৮9৮41428182 এ এ এ ৪% এআ ০190 
আর মুসা বলল £ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান 
রাখ তাহলে তারই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও । তারা বলল £ 
আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাবব! আমাদেরকে এই 
যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা, আর আমাদেরকে নিজ অনুথহে এই কাফিরদের 


(কবল) হতে মুক্তি দিন। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৮৪-৮৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 
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যারা নে টহের রে ভূর ৪৪ 
০৮ ০১১৪এ 4৩ 554 4৯ ৪ £76114%1 0 


রবী 


30০থাঠ ০৯54৩ ০৮ 
আমি তাওরাত নাধিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক 
বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে 
আদেশ করত, আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ 
8৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
2 0 ৯০26 ৯1952 0 ৩2/০া এ! ০০১৯ 
০৯452100448 
আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম £ আমার পাতি এবং আমার 
রাসূলের গ্রতি ঈমান আন, তারা বলল £ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি 
সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ১১১) এসবের মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত নাবীকে ইসলামসহ 
পাগিয়েছেন। কিন্তু নাবীগণের নিজ নিজ শারীয়াতের বিধি-বিধানে একের থেকে 
অন্যের পার্থক্য ছিল। কোন কোন নাবী পূর্ববর্তী নাবীর শাখা ধর্মকে রহিত করে 
আল্লাহর আদেশে নতুন বিধি-বিধান চালু করেন। সর্বশেষ শারীয়াতে মুহাম্মাদীর 
রাহি কে রনি 
হবেনা, বরং চির বিদ্যমান থাকবে । কিয়ামাত পর্যন্ত এর পতাকা উচু হয়েই 
থাকবে । এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“আমরা নাবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু আমাদের সবারই দীন একই। 
(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) আমরা সবাই সেই আল্লাহকে মেনে থাকি যিনি এক ও 
অংশীবিহীন। আমরা তারই ইবাদাত করি। যদিও আমাদের শারীয়াত বিভিন্ন; 
কিন্ত এই শারীয়াতগুলি মায়ের মত। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় ভাই এর 
বিপরীত হয়ে থাকে । অর্থাৎ মা এক এবং পিতা পৃথক পৃথক । আর প্রকৃত ভাই 
একই মা ও একই পিতার সন্তান হয়ে থাকে । তাহলে উম্মাতের দৃষ্টান্ত পরস্পর 
এক মায়েরই সন্তানের মত ।' আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। 
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তারপর (৮ ডা 63 ৬০ ০৮১৪3 9 928 ৬৭) পেইও ০৪3 
৩৬ /০০। বলতেন । এরপর নিম্নের দু'আটি বলতেন ঃ 
৮ ০০৬ এ১৩ উঠি শু পা জি মা পা এ আল ও 20 


৬০৬ ০ মা ক 94 9 এলি ৪৪১ ৪০১৬ ১ ৩৯০৪3 
মু (০ ৬৪ ৪১০৩ তা এ ৬০৮৪ ভন ২ ৩১৬০ ৩০৮৪ 

| ৬৫ 9 85৯০ তে 9 9৩ ও মি ক ৬৪ ৩০৭ 

“হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ্‌। আপনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। আপনি 
আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার 
করেছি এবং আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার 
সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেহ পাপরাশি ক্ষমা করতে 
পারেনা । আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ 
আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিতে পারেনা । আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর 
করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করতে পারেনা । 
আপনি কল্যাণময় ও উচ্চ মর্ধাদার অধিকারী । আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি এবং (পাপ কাজ থেকে) আপনার কাছে তাওবাহ করছি।, (আহমাদ 
১/১০২, মুসলিম ১/৫৩৪) তারপর তিনি রুকু" ও সাজদায় এবং তাশাহ্হুদে যা 
বলেছিলেন সেগুলি সম্বলিত সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়। 


১৬৪ । তুমি জিজ্ঞেস কর ৪ আমি 
কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ; 220 (৫2 
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পর তিনি তোমরা যে 


৮8০4৫ ১এ ্ এ, পু 
বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে ক চক ৬ ০ 


বিষয়ের মূল তত্ব তোমাদেরকে ন্ট রা 
সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ 


এখানে আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সম্বোধন করে বলছেন ৪ 0) ৬ম 4)। 7: 48 হে নাবী! মুশরিকদেরকে 
নির্ভেজাল ইবাদাত ও আল্লাহর উপর ভরসাকরণ সম্পর্কে তুমি বলে দাও, আমি 
কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে স্বীয় রাবব বানিয়ে নিব? অথচ তিনিইতো 
প্রত্যেক বস্তর রাব্ব । সুতরাং আমি তাকেই আমার রাব্ব বানিয়ে নিব । আমার এই 
রাব্ব একাকীই আমাকে লালন-পালন করে থাকেন, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে 
থাকেন এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমার সাহায্যকারী । তাই আমি তিনি 
ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবনা । কেননা সমস্ত সৃষ্টবস্ত ও সৃষ্টজীব 
তারই । নির্দেশ প্রদানের হক একমাত্র তারই রয়েছে। মোট কথা, এ আয়াতে 
ইবাদাতে আন্তরিকতা ও শির্ক বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার 
নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের পারস্পরিক সংযোগ অধিক 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


চা 


২৬855345105 এ 70 

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। 

(১ 8৫) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
41০002০5252 5($ 

স্বতরাং তার ইবাদাত কর এবং তার উপর নির্ভর কর। (সুরা হুদ, ১১ ৪ 

১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ 
44542545811 42919১& 

বল £ তিনি দয়াময়, আমরা তাকে বিশ্বাস করি ও তারই উপর নির্ভর করি । 

(সুরা মুলক, ৬৭ ৪ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ 
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5559 5520 95 খ এ| ০০ ঠি ৩274১ 
তিনি পুর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে এহণ কর। (সুরা মুয্যামমিল, ৭৩ £ ৯) এর সাথে 
সাদৃশ্য যুক্ত আয়াত আরও রয়েছে। 


প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 829 8 39 ৮ 31০৩ শি 3 
৬৯1) কেহ কোন দুক্কর্ম করলে ওর পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, 
কারও পাপের বোঝা অপর কেহ বহন করবেনা । এই আয়াতগুলির মাধ্যমে এই 
সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন যে শাস্তি দেয়া হবে তা নিপুণতা ও 
ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে । আমলের প্রতিফল আমলকারীই পাবে । ভাল লোককে 


ভাল প্রতিদান এবং মন্দ লোককে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। একজনের পাপের 
কারণে অপরজনকে শাস্তি দেয়া হবেনা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


01308 56 2৬ এও 0০ এ এ ধু ০ 
কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে 
তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্বীয় হলেও । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১৮) 
তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও । (সুরা তা-হা, ২০ $ ১১২) এর 
তাফসীরে আলেমগণ বলেন, কোন লোককে অপর কোন লোকের পাপের বোঝা 


বহন করতে বলে তার প্রতি অত্যাচার করা হবেনা এবং তার সাওয়াব কিছু 
রিমির দিনেও হার ভারা রা হন জারা হারিরাকান্রিরঃ 


১্তা এ সি ৯05 2৮-56 4 


রা ভি 
নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ৪ ৩৮-৩৯) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীদেরকে তাদের 
খারাবীর জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, কিন্ত উত্তম আমলকারীদের সৎ আমলের 
বারাকাত তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌছে যাবে। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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ম্প 4 
রি নিবি নি 


চররেরিত ০১০ 28৫৮২ ০৬ 12০12 ৫ 

গা ০ ১ ৮215 1০12 ০:৯1? 
০৯ ৩৪-০৫৫ ৩ 
এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সম্তান-সভ্ভতি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, 
তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সম্ভান-সম্ভতিকে এবং তাদের কর্মফল আমি 
কিছুমাত্রহাস করবনা । (সুরা তুর, ৫২ £ ২১) অর্থাৎ পূর্ববর্তীরাও পরবর্তীদের সৎ 
আমলের সাওয়াব লাভ করবে, কিন্তু তাই বলে পরবর্তীদের প্রতিদান হতে একটুও 
কম করা হবেনা যেহেতু তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে সৎ আমলের দীক্ষা 
পেয়েছে। জান্নাতে উচ্চ আসনে সৎ সন্তানদের নিকট তাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও 
পৌছে দেয়া হবে। পুত্রের সাওয়াব পিতাও লাভ করে থাকে, যদিও সে সৎ আমলে 
পুত্রের সাথে শরীক না থাকে । এ কারণে পুত্রের প্রতিদান কিছু কেটে নেয়া হবে তা 
নয়, বরং দু'জনকেই সমান সমান বিনিময় প্রদান করা হবে। এমন কি আল্লাহ 
তা"আলা পুত্রদেরকেও পিতাদের আমলের বারাকাতে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌছে 

থাকেন। এটা তার বিশেষ অনুগ্বহ ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


“পপ ০ এ এ 
৩৯০ ও ৬৮০৯ 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী । (সুরা তুর, ৫২ ৪ ২১) অর্থাৎ 


তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে । এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


১৪০ ৯ ১৮৪ এ ০৫4৪ 1০ পর) ৩| ৮ েমদেরকে 
তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে । অর্থাৎ তোমরা যা করতে চাও স্বীয় 
জায়গায় করতে থাক, আমিও আমার জায়গায় আমার কাজ করব । শেষ পর্যন্ত 
একদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হবে । সেই দিন আমি মুমিন ও 
মুশরিক সবাইকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তারা দুনিয়ায় 
অবস্থানরত অবস্থায় পরকাল সম্পর্কে যে মতানৈক্য পোষণ করত, সেই দিন 
সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন 8 


চি পা পর্ণ পা পা ০৪৩ বার্ণ পা 
(৪ ০৮ এ 0 ক ০৮0 পঞ ও 
ঃপুশা (৪5০০0 2? 2528 5 244 


হত শে 
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বল £ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং 
তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা । বল ঃ 
আমাদের রাবব আমাদেরকে একারিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে 
সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সব্বর্ঞ। (সূরা 
সাবা, ৩৪ £ ২৫-২৬) 
১৬৫। আর তিনি এমন, যিনি, & +৮, এ 
তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি 10৯ ০৯81 2৯ ৮115 
করেছেন এবং তোমাদের] ॥ , . 
কতককে কতকের উপর ১০০0526০০০৭ এত 
মর্ধাদায় উন্নীত করেছেন, / 
উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তিনি | 8 ০৫1৮৮1০১৫42 ১০৫ চিত? 
রে £ 
যা কিছু দিয়েছেন তাতে 3০৪, এ 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। ॥ » 2৫, পর «০৩ 
নিঃসন্দেহে তোমার রাঝ তৃরিত :6/ 452 ০] ৯০ ও 
শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে চারা রি 
তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। ৯৯১০ প5556425192/52] 


বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বসবাস করার 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮১৫ ০৮১৬ ৯৫৫০ ৬৭) $২9 আর তিনি 
এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার ্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে 
কতকের উপর মধা্দায় উন্নীত করেছেন) ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) এবং অন্যান্যদের 
মতে ৪ তিনি তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় এবং যুগের পর যুগ পৃথিবীতে বসবাস 
করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এ ক্রমধারা অব্যাহত আছে। আল্লাহ তা'আলা 
আরও বলেন ৪ 

০১৮০৬০)থা ও ভা 14 25 %% 

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা 

পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৬০) অন্যত্র তিনি বলেন £ 
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০৮০সী 2৮ 
এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? ২৭ $ ৬২) অন্যত্র তিনি 
আরও বলেন £ 


০০০ 3৩৪৮ এ 
নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ £ ৩০) 
অন্যত্র বলেন ৪ 


955 ৬০০ ও 2০8৯০ ১4556 208 16০5, 19 19৮ 
সম্ভবতঃ শীঘই তোমাদের রাবব তোমাদের শক্রকে ধ্বংস করবেন এবং 
তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে হ্ৃলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ 
কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 
০৬১ ০০৭ 3 ৮৪০4 ২5১) তিনি কতককে কতকের উপর মর্যাদায় 


উন্নত করেছেন, অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং 
ইত্যাদিতে একে অপরের অপেক্ষা কম-বেশি রয়েছে । যেমন তিনি বলেন £ 


রা পর পশলা প্রা হু শি টি পা শত পাতা 
39 45514456 ভা ৬০া ও লিজ পি এ ৫৯ 
(৫৮০ ০০54 454 ৫454৩5০ 
আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পাবি জীবনে এবং 
একজনকে অপরের উপর মযার্দায় উরিত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ 


করিয়ে নিতে পারে । (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৩২) কেহ আমীর, কেহ গরীব, কেহ 
মনিব এবং কেহ তার চাকর । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 


পা ৩০, 


পর 2৮ প৮5% চেনে পপ তত প ৫ 
৯.1 খে |৪ রঙ রা 1 চু | 
৮০৯০৯ এ ১৯১3? তি ০ (৮4 55565851 


বে 


২৮০5 হা 
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লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ত্ব 
দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মধার্দায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়তে শ্রেষ্ঠতর । (সুরা ইসরা, 
১৭ ৪ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন £ 

জিরা ৩ ৬১ ৮5৩) এই মর্ধাদার বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, ধনীকে ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে 
ধন-সম্পদের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করেছে এবং গরীবকে জিজ্ঞেস করা হবে 
যে, সেস্থীয় দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করেছে কি করেনি । 

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট, শ্যামল ও সবুজ । 
আল্লাহ তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং 
তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। এখন তিনি দেখতে চান তোমরা 
কিরূপ আমল করছ। অতএব তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকেও ভয় 
করে চল। বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল নারী 
সম্পকঁয়িই।' (মুসলিম ৪/২০৯৮) আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 


৮) ১58 49 ০) ; (০ 5) ৩ হে মুহাম্মাদ! নিঃসন্দেহে 
তোমার রাব্ব তরিত শাস্তিদাতা এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। 
অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব জীবন সত্বরই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কঠিন 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে । তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালুও বটে। 

এখানে ভয়ও প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং উৎসাহও প্রদান করা হচ্ছে যে, তার 
হিসাব ও শাস্তি সত্রই এসে যাবে এবং তার অবাধ্যরা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাকারীরা পাকড়াও হয়ে যাবে। আর যারা 
তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে, আন্াহ তাদের অলী এবং তাদের প্রতি তিনি 
ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ স্থানে এ দু'টি বিশেষণ 
৮787 777দি 


০০৪ ৩৯৫৭ 416 $1 4৮৫০0705454 5 6 


বন্ততঃ ওত ভাতিডি ও তোমার রাব্ব মানুষের পরতি ক্ষমাশীল এবং 
তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর । (সূরা রা'দ, ১৩ £ ইরিনা 


এশা এরা 9১ 146 69 এপা ঠা 00250 
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আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ৪ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । আর 
আমার শাস্তি; তা অতি মর্মর্ভদ শাস্তি । (সূরা হিজর, ১৫ 8 ৪৯-৫০) উৎসাহ ও 
আশা প্রদান এবং ভয় প্রদর্শনের অনেক আয়াত রয়েছে। কখনও আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করে বান্দাদেরকে উৎসাহ ও 
আশা প্রদান করেন, আবার কখনও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে ওর শাস্তি এবং 
কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। মাঝে মাঝে আবার 
দু'টির বর্ণনা একই সাথে দিয়েছেন। আন্লাহ যেন আমাদেরকে তার বিধানসমূহ 
মেনে চলার তাওফীক প্রদান করেন এবং পাপীদের দল থেকে যেন আমাদেরকে 
দূরে রাখেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহর শাস্তি যে কত কঠিন তা যদি মু'মিন জানত তাহলে 
কেহ জান্নাতের আকাঙ্খা করতনা (সে বলত £ যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই 
তাহলে এটাই যথেষ্ট)। পক্ষান্তরে আল্লাহর দয়া ও রাহমাত যে কত ব্যাপক তা 
যদি কাফির জানত তাহলে কেহ জান্নাত থেকে নিরাশ হতনা (অথচ জান্নাততো 
কাফিরের প্রাপ্যই নয়)। আল্লাহ একশ" ভাগ রাহমাত রেখেছেন । এর মধ্য থেকে 
একটি মাত্র অংশ সারা মাখলুকাতের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ 
রাহমাতের কারণেই মানুষ ও জীবজন্ত একে অপরের উপর দয়া করে থাকে । আর 
নিরানব্বই ভাগ রাহমাত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ 
(রহঃ) আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে মারফৃ* রূপে তাখরীজ করেছেন । ইমাম মুসলিম 
(রহঃ) এবং ইমাম তিরমিষীও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রেহঃ) হাদীসটি হাসান বলেছেন। (হাদীস নং 
২/৩৩৪, ৪/২১০৯, ৯/৫২৭) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেন তখন আরশের উপর 
অবস্থিত লাওহে মাহ্ফুষে তিনি লিপিবদ্ধ করেন ঃ “আমার রাহমাত আমার গযবের 
উপর জয়যুক্ত থাকবে ।' (মুসলিম ৪/২১০৭) 


সূরা আন“আম এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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২৭৪ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ৪72 পর্ণ ৪ 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। তি, | ০২১) 481-৯5) 
১। আলিফ লাম-মিম-সাদ। -227|,? 
২। এ একটি কিতাব যা 


তোমার উপর অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্ত 
রে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না 
আসে। আর মুমিনদের জন্য 
এটা উপদেশ। 


2৮ পারত পি) ০ £ু টি 
০৯৩ ১৩ ৬৪] 0) 5 তা 
82৮ এ্টপাপা 


০৭4 পা হা ্ 


শা 


২৮॥ চি ১০ স 


৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে 
যা তোমার প্রতি নাধিল করা 
হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর 
এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা 
সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ 
করনা। তোমরা খুব অল্পই 
উপদেশ গ্রহণ করে থাক। 


০৪০ ০১৮ এবং এগুলির অর্থ ও এগুলি সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ 


রয়েছে এ সবকিছু সুরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। এ। অর্থাৎ 1:2। এ ৪ 


এর অর্থ হচ্ছে আমি (আল্লাহ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি । হে নাবী!) এই 
কিতাব কুরআন) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
এখন এর প্রচার এবং এর দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে তোমার মনে 
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যেন কোন সংকীর্ণতা না আসে এবং এমন ধৈর্য অবলম্বন কর যেমন দুঃ ও 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাবীরা অবলম্বন করেছিল । যেমন বলা হয়েছে ঃ 
& ৪১৫ ও পতি ৫ 4৫ 272 ৮: 2 পাপা 
০4911 04১11199052 ৬৬ ০০০৬ 
অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ । (সুরা 
আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৫) 
এটা অবতরণের উদ্দেশ্য এই যে, ১০০৭) 4559 4 9১ তুমি এর 
পিরিত 
উপদেশবাণী। এই মু'মিনরা কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং 
উম্মী নাবী যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করেছেন তার তারা পদাংক অনুসরণ 
করেছে। এখন একে ছেড়ে অন্যের পিছনে লেগে থেকনা এবং আল্লাহর হুকুমের 
সীমা ছাড়িয়ে অপরের হুকুমের উপর পরিচালিত হয়োনা । কিন্ত উপদেশ ও শিক্ষা 
গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। হে নাবী! তুমি যতই বাসনা, কামনা, 
লোভ ও চেষ্টা করনা কেন এদের সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করাতে 
পারবেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


৪1742 শি 


0৯৮:১০০/ গঠনে 
তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সুরা ইউসুফ, 
১২ ৪১০৩) পু 
এ পা পপ এ [বীর রি পে 2 ৩ রর টি 
0 ০৮০ 49০৪৭ ০০০ ট০ ০০০ &5 ০19 
তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা 
০755 টা ৬ ৪ ১১৬) 
চারার ভর ডিভি বিতরন 
ইউসুফ, ১২ ৪ ১০৬) 
৪। কত জনপদকেই না আমি 2০০51 5০ «৩ £ 
ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি 9228 ৩৮ 5৬ * 
তাদের উপর রাতে ঘ্বুমত্ত |, « ০ ০ (48০৮০ ৮৫ 
অবস্থায় অথবা দিপ্রহরে যখন 7৯ ঠ (৩4০: ৮৩ ৯০৬৪ 
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তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই ডিন 
আপতিত হয়েছে। ১৪ 


৫€। আমার শাস্তি যখন তাদের 
কাছে এসে পড়েছিল তখন 
তাদের মুখে “বাস্তবিকই আমরা 
অত্যাচারী ছিলাম” এ কথা ছাড়া 
আর কিছুই ছিলনা । 


৬। অতঃপর আমি (কিয়ামাত 
দিবসে) যাদের কাছে রাসূল 
প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে 
এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই 
জিজ্ঞাসাবাদ করব । 


৪ %)2 রর নি সপ এর 4 সর 
ও ০ খু ০ তে 
০ ৫16৫5 
0১৫১ ] 
্প্ত ১ টে চে প্রত পা? ন্‌ 
50 খা 42 


৭। তখন আমি তাদের সমস্ত 
বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে 
দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে 
জ্ঞাত আছি, আর আমিতো কোন 
কালে বেখবর ছিলামনা। 


সর্প এ 
০৮5 


কিনি 
৪ 


বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


5৫০৯ আও ৩০ ৮৪9 


রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আমি কত লোকালয়কেই না ধ্বংস করেছি! 
আর দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞঙ্কনা ও অপমান তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। 


যেমন তিনি বলেন ৪ 


্া পা ্ পর । তত পু 15৫ ৬ ৫ ৮? রি 
৩৮৫5 135৮5 ২০৯ এ ৩0 ৩৪ 952 না ৯ 


৫০৩ 
চে 


052 শত 299 1502 
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তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা ব্দ্রপ করা 
হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ ব্দ্দপের পরিণাম ফল বিদ্রপকারীদেরকেই 
পারিবেষ্টন করে ফেলেছিল । (সুরা আন'আম, ৬ £ ১০) যেমন তিনি অন্যত্র বলেন $ 


2৫1৫৬:44712 এত 2৮211 ০1৫ পর্ 
2896 ৮০ 2৮ (68০6 বক ওম ০ ৩৮৪৩ 
০০:7০ গু 
ধংস করেছি কত- জনপদ যেওলির বাসিন্দা ছিল যালিয, এই সব 
১৮৮৬০৪185৮৬ 
৪ ০০০০০০০০ 
০ 
০৫৭ 52112. £2 শা ০৪ 
৩০৫৪ 4৪৯৯৭: 
কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের 
দম্ভ করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন 
সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়া মালিকানার অধিকারী । (সূরা 
কাসাস, ২৮ ৪ ৫৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


পপ 8৮৫ 


১৯০ ৮১ 9 ৫ %$ ৬০৪ আমার শান্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত 


অবস্থায় অথবা ভরা দিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। 
55587975755 


৫৮ এরি ০৯৩ ০৯৩ এ ৫ 56 ০ ডা 9 


০৯4৫৮ ৮০৫৫৪ টে 
রাতে 
ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নিভর়্ হয়ে পড়েছে অথবা 
জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন 
আপতিত হবে যখন তারা পুরবাঁহে আমোদ এমোদে রত থাকবে? (সুরা আ'রাফ, 
৭ ৪ ৯৭-৯৮) তিনি আরও বলেন $ 
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& 864 


38252 5 ৫০৮৬৪ ০54৫1 চা মা পদ ৷ 


2৮৮৩০১:৮০৩ ৪৯%৫০4৫৮ 0৯০৯৯ 

যারা দৃষ্করমের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে 

ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শান্তি আসবেনা যা তাদের 

ধারণাতীতঃ অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? 

তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা । অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় 

পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু । (সূরা 
নাহল, ১৬ £ ৪৫-৪৭) যেমন তিনি আরও বলেন ৪ 


০৮০৬ (19৬ ৩! ০৪ ১ ১] ৪99 ০৩ ৪ যখন 
তাদের উপর শান্তি এসেই পড়ে তখন 'বাস্তবিকই আমরা অপরাধী ছিলাম” এ 
কথা বলা ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার থাকেনা । তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


পা, 


০৮ 65515356950 82006 ৩৪৫ 28 ৩৪ ০425 
19259 1১2৫ ধু ৩০ এ থু ৭০০ 4০11 


০4০ শু 


৪ ৮৮ (৫ 6| [নি 198 3983 এ 95549 এক 0০ 


কিতা এ এপ এ 4522519০015 
উরি বিডি দিিউরিব রানির 
পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি । অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল 
তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল । তাদেরকে বলা হল ৪ পলায়ন করনা 
এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, 
হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে । তারা বলল £ হায় 
দুভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। তাদের এই আত্রনাদ চলতে থাকে 
যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কিততি শস্য ও নিরাঁপিত অহী সদৃশ করি। (সুরা 
আমিয়া, ২১ ৪ ১১-১৫) 
পপ 


পা পা পা ০৫ ০4 পভ পল 
042১2195০55 ১১৬1৮ 


[লে 
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আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন £ তোমরা রাসূলদেরকে কি 
55 টিয়াকাযাটি ২৮ £ চা 


০ এ 6 594 0৮৫ 552 এএঠা কা ৫০৪ 


৮০১ এ 
যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ৪ 
তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে £ (তাদের 
অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় 
বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১০৯) উপরোক্ত আয়াতগুলি নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীসের স্পষ্ট দলীল ৫ বিচার দিবসে 
আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তাদের কাছে যে সমস্ত 
রাসূল পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতি এবং তারা যে বাণী প্রচার করেছেন তার প্রতি 
তারা কি ধরনের সাড়া দিয়েছিল । তিনি তার নাবী-রাসুলগণকেও জিজ্ঞেস করবেন 
যে, তারা কি তার বাণী লোকদের কাছ পৌছে দিয়েছিলেন? আলী ইব্ন আবী 
তালহা (রহঃ) বলেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ বিষয়ের উল্লেখ করেই 
আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০১০০৮ 0045 ৯৪21 05) 00 20 জেতঃপর আমি (কিয়ামাত 
দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়োছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও 
অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব) (তাবারী ১২/৩০৬) মহান আল্লাহ বলেন £ 

৩০ ৩টি) শি! এট 0 ৩৫১০৬ আমি তাদের সম 
বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরপে জ্ঞাত আছি, আর 
আমিতো বে-খবর ছিলামনা । কিয়ামাতের দিন তাদের আমলনামা খুলে দেয়া হবে 
এবং তাদের আমল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। ০৬ $ ৮3 আল্লাহ 
তা'আলা সবকিছুই দেখতে রয়েছেন। তিনিতো গোপন দৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পূর্ণ 


অবগত । তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন । যদি গাছের কোন পাতা পড়ে যায় 
ইরা 8755 থাকেনা । 


৮5০ 45৮) ০৪ ও 2০ 2৫০ খু 2 41 206০৪ ৮৪৪৩৩ 
চির লি 
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তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভু-পৃষ্ঠের 
অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস 
বস্তও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তই স্ুস্প্ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে । (সুরা 
আন'আম, ৬ ৪ ৫৯) 

৮। আর সেদিন কেয়ামাতের | -:54-₹% . ০০ এ ০4 
দিন) ন্যায় ও সঠিকভাবে : ৩৯ ০৯ এ] ৯532 53915 
(প্রত্যেকের আমল) ওযন  &॥ ০? রান 
করা হবে, সুতরাং যাদের (সৎ ৮৯ ৪975৩ ০ ০ 
আমলের) পাল্লা ভারী হবে 41241 
তারাই হবে কৃতকার্য ও ১৯4০ 
সফলকাম। 
৯। আর যাদের পাল্লা হালকা 4 & ২৮৫ ₹ পর ০৮০ ৭ 
হবে, তারা হবে সেই সব * 
লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও | ৮ 4615 2 ০ অর্দ 211 
ক্ষতি নিজেরাই করেছে। “4৮2০ 2৮৯ ০৮৪ 5৬ 
কেননা তারা আমার পা 41126 15 পর 1 ৮৮1৩ 
নিদর্শনসমৃহকে আয়াত) ০১৮ ৪৪ ৯৪৩৩ 


প্রত্যাখ্যান করত। 


আমল ওযন করার অর্থ 

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন আমলসমূহ ওযন করা হবে, এটা সত্য 
কথা, যেন কারও উপর যুল্ম না হতে পারে। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন 8 

019 6৪ ৩০৪ ৮15 ১৬ 2এহা 220 ৮ ০১%না ৫5 242 
ব্রা এয়া জাতির যাবেনা ৫ 
২৮৮৯ 9 553 ৬9১০৫ 0৩৪ ০৬০ 
এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং 
কারও প্রাতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ 


ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব এহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট । 
(সুরা আম্বিয়া, ২১ £ ৪৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
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৮৮৮ 10৮4 2 £2০ ৪ ০19 55 03 শু বকা 


টি 

নিশ্চয়ই আল্লাহ অএ পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ 

কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান 

প্রতিদান প্রদান করেন । (সুরা নিসা, ৪ ৪৪০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 

ক: কে রর রি 
৮০৫৯ ০0০ (১1921 2৪ 225 3 94 4427 4456 ৮০০ 

০53 26 2৯109899755 83815 2/6-42174 

তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন । এবং যার 


পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হা'বিয়াহ। ওটা কি, তা কি তুমি জান? ওটা 
হভি হাতিয়া বারি ১০১ ৪ ৬-১১) আর এক স্থানে তিনি বলেন ৪ 


বি গলি $ ৮ ১594৮ ১৬১৮শা 365১ 1১ 


44002 8৪ রগ খা & এ 4420% এ 


0১4 374: 5০5 ৬৯ এরি 

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 
আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা । স্বৃতরাং 
যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম ॥ আর যাদের পাল্লা হালকা হবে 
তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে । (সূরা মু'মিনূন, ২৩ 
৪ ১০১-১০৩) দীড়িপাল্লায় যা ওযন করা হবে তা হচ্ছে কারও কারও মতে স্বয়ং 
আমল। যদিও ওর কোন আকার নেই অর্থাৎ যদিও ওটা কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট পদার্থ নয়, তবুও সেই দিন আল্লাহ তা'আলা ওকে পদার্থের আকার দান 
করবেন । (বাগাভী ২/১৪৯) এ বিষয়েরই হাদীস ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, সুরা “বাকারাহ' এবং সুরা 'আলে-ইমরান” কিয়ামাতের দিন দুটি 
মেঘখত্ডের আকারে সামনে আসবে । অথবা দু'টি সামিয়ানার আকারে কিংবা 
আকাশে ছড়িয়ে পড়া পাখীদের ঝাকের আকারে আসবে । (মুসলিম ১/৫৫৩) 
সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন মাজীদ একজন নব 
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যুবকের আকারে হাযির হবে । কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞেস করবে ৪ “তুমি 
কে? সে উত্তরে বলবে ঃ 'আমি কুরআন । আমি তোমাকে রাতে জাগিয়ে রাখতাম 
এবং সারাদিন সিয়াম পালন করার হুকুম পালনার্থে পিপাসার্ত রাখতাম ।' (ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১২৪২) কাবরের প্রশ্নের ঘটনায় রয়েছে যে, কাবরে মুমিনের কাছে 
একজন সুগন্ধময় সুন্দর যুবক আগমন করবে । কাবরবাসী তাকে জিজ্ঞেস করবে £ 
“তুমি কে?' সে বলবে ৪ “আমি তোমার সৎ আমল ।' (আহমাদ ৪/২৮৭) 

হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোককে একটি কাগজের টুকরা দেয়া হবে এবং 
ওটা এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের নিরানব্বইটি 
দফতর। এক একটি দফতর এত বড় হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত 
ছড়িয়ে থাকবে । এঁ কাগজের টুকরায় 44|| 31 4 সু লিখা থাকবে । লোকটি 
বলবে £ “কোথায় এই কাগজের টুকরাটি এবং কোথায় এ বড় বড় দফতরগুলো ।” 
তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে বলবেন ঃ 'আজ কিন্ত তোমার উপর 
অত্যাচার করা হবেনা ।” রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, 
তার পাপরাশির বড় বড় দফতরের পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে এবং এ কাগজখণ্ডের 
পাল্লা ভারী হয়ে যাবে । (তিরমিযী ৭/৩৯৫) 

আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমল বা আমলনামা ওযন করা হবেনা, 
বরং আমলকারীকে ওযন করা হবে । যেমন হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন 
একজন মোটা লোককে আনা হবে, কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ওযনের 
সমানও হবেনা। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 


439 225হা ঢ 78 ০৪ পি ২ 


নিরিকরা জরা 
কাহফ, ১৮ ৪ ১০৫) (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রোঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ “তোমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) সরু সরু 
পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছ? আল্লাহর শপথ! এটা দীড়িপান্লায় ওযন করলে 
এর ওযন উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে ।' (আহমাদ ১/৪২০) এই তিনটি 
বর্ণনাকে এভাবে জমা করা যেতে পারে যে, কখনও ওযন করা হবে আমল, 
কখনও আমলনামা এবং কখনও আমলকারীকে । এসব বিষয়ে আল্লাহ তা“আলাই 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 
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তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত ৪ 4০৩ 4515 ১ 

করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য | ০৫147: ১ ঘা 
ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ ১ ৩ 0৫০৩ ০০১) 
সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই! 4 83৫ ৩.2 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। ০১৯৯০ ৬ 9০৬ ০১০ 


আসমান ও যমীনের সমস্ত নি“আমাতই মানুষের জন্য 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের অনুগবহের কথা উল্লেখ করে 
বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছি যে, তোমরা ভূ- 
পৃষ্ঠে শাসন কায়েম করেছ এবং দুনিয়ায় নিজেদের মূল শক্ত করে নিয়েছ। 
সেখানে তোমরা নদী-নালা প্রবাহিত করেছ, ঘর ও চাকচিক্যময় অক্টালিকা 
বানিয়েছ এবং নিজেদের জন্য সমুদয় উপকারী জিনিস উৎপাদন করেছ। আমি 
আমার বান্দাদের জন্য মেঘমালাকে কাজে লাগিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে তার 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করা। যমীনে আমি তাদের 
জীবিকা লাভের বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছি। সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে 
এবং নিজেদের জন্য নানা প্রকারের সুখের সামণ্ী তৈরী করছে। তথাপি তারা 
57977757577 


৬৪2 4 


টির ৫5 জনিত রিতা 
মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ ॥ (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩৪) 


১১। আমিই তোমাদেরকে 
করেছি, অতঃপর পু টা ৫22 1৮ ৭ 
করেছি, তারপর আমি | 2741 [৫8 « ৫০ 
মালাইকাকে নির্দেশ দিয়েছি 8? $ ++ ২ শি শি 
তোমরা আদমকে সাজদাহ |২₹% 14 পপ 
কর। তখন ইবলীস ছাড়া [3 1১43৮” 
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সাজদাহ করল সে তাদের অন্ত ; ». 5 এ ১.৭ 
ভুত হলনা। 5 ১ ০ এড 


আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও 


ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন 

194--3 6১মু 19১4০ ৯৭] এ লি 25৮9৩ তে ৯5৬০ এ) 
এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব-পিতা আদমের (আঃ) মর্যাদা এবং 
তার শত্রু ইবলীসের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে আদম (আঃ) ও তার সন্তানদের সাথে 
ইবলীস শক্রতা রাখে । যেন মানুষ তাদের শক্র ইবলীস থেকে বেঁচে থাকে এবং 
তার পথে না চলে। তাই তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন £ আমি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি 
মালাইকাকে বলেছি ৪ আদমকে সাজদাহ কর । আমার এ নির্দেশ পালনার্থে সবাই 
সাজদাহ করল । অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে £ 


2৯০51০৮৩5১4 ৩2 (দি ৩ এ) ৩৫ €) 08 ১ 


০:৮০৯০৮০ রা 1১59 ৪3০5 4৪৩৯৪ 4৫০ 1১ 
স্মরণ কর, যখন তোমার রাবব মালাইকাকে বললেন £ আমি ছাচে ঢালা শুক 
ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব ॥ যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে 
আমার রূহ সথ্গর করব তখন তোমরা তার এতি সাজদাবনত হও । (সূরা হিজর, 
১৫৪ ২৮-২৯) 
আর এর প্রয়োজনীয়তা এ জন্যই ছিল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে 
(আঃ) নিজের হাতে মসৃন চটচটে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন এবং তাকে একটা 
সোজা দেহবিশিষ্ট মানবীয় রূপ দান করলেন আর তীর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, 
তখন তিনি মালাইকাকে নির্দেশ দিলেন 8 আমার হাতে বানানো আদমকে 
সাজদাহ কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল কুদরাতে ইলাহীকে সাজদাহ করা এবং 
তার শান শওকতের সম্মান করা। এই নির্দেশ দেয়া মাত্রই সমস্ত মালাইকা 
নির্দেশ পালনার্থে সাজদাহ করলেন । কিন্তু একমাত্র ইবলীস সাজদাহ করলনা। 
প্রথম সূরা অর্থাৎ সুরা বাকারায় এর উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। 
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০১5 19441 75544 8 এর দ্বারা আদমকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে 
আর এখানে বহুবচনের সাথে যে বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, আদম (আঃ) 
হচ্ছেন মানব জাতির পিতা । যেমন আল্লাহ তাআলাতো সম্বোধন করছেন নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বানী ইসরাঈলদেরকে। 


৬%% (তো এ একি ০ এ 

এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের 
প্রতি মান্না" ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ৫৭) অর্থাৎ 
গামাম', মান" ও “সালওয়াহ' এসেছিল বর্তমান যুগের বানী ইসরাঈলের 
পূর্বপুরুষদের উপর । তাহলে এর দ্বারাতো এ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা 
মুসার (আঃ) যুগে ছিল। কিন্তু বাপ-দাদাদের উপর অনুগ্রহ করাও প্রকৃতপক্ষে 
তাদের বংশধরদের উপরও অনুগহ করা হয়ে থাকে । তাই এই অনুগ্বহ যেন সন্ত 
নদের উপরও করা হয়েছিল। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের 
উক্তির বিপরীত ঃ 


9 ৩৪ সুদ ৩৪ ৫০ ০৫৮ ২ 

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃতিকার উপাদান হতে । (সূরা মু*মিনুন, ২৩ ৪ 
১২) এখানে ০০ শব্দ দ্বারা আদমের (আঃ) সত্তা উদ্দেশ্য, যাকে মাটি থেকে 
সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তার সমস্ত সন্তানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং 
'নুৎফা" বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে বলা হয়-“মানুষকে মাটি দ্বারা 
সৃষ্টি করা হয়েছে' তা শুধু এ কারণে যে, মানুষের পিতা আদমকে (আঃ) মানুষের 
মত বীর্য থেকে নয়, বরং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে আল্লাহই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 


১২। তিনি (আন্না) তাকে 


(ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন £] খুরট 1 (০ 008 .1 
আমি যখন তোকে সাজদাহ 4 


আদমকে) করতে আদেশ 
করলাম তখন কোন বস্ত তোকে রর 
নতশির হতে নিবৃত্ত করল? সে: )0১ ., 52815. 42৮ ৮ 
উত্তরে বলল £ আমি তার চেয়ে: ০৮ রি 
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শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা এ 22 
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি 0 ৩% ১০৪৯3 
করেছেন কাদামাটি ছারা । 


এএপর্ত এ ৬৬৩ ও যার অর্থ হবে, “কোন জিনিসটি তোকে বাধ্য করেছিল 
যে, তুই সাজদাহ করবিনা, অথচ আমার নির্দেশ বিদ্যমান ছিল?" এ উক্তিটি সবল 
ও উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন । 

অভিশপ্ত ইবলীস উত্তরে বলেছিল, 'আমি আদমের (আঃ) চেয়ে উত্তম ও 
শ্রেষ্ঠ । আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কেহকে সাজদাহ করতে পারেনা যার উপর তার 
শ্রেষ্ঠতু রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদমের (আঃ) সাজদাহ করার হুকুম হল 
কেন?" সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর 
আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা 
হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্ত এ আদমের (আঃ) প্রতি লক্ষ্য 
করেনি যাকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে রূুহ ভরে 
দিয়েছেন! সে একটা বিকৃত তুলনা কায়েম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য 
হুকুমের বিরোধী । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও । (সুরা সাদ, ৩৮ £ ৭২) 

মোট কথা, সমস্ত মালাক/ফেরেশৃতা সাজদায় পড়ে গেলেন । ইবলীস সাজদাহ 
না করার কারণে মালাইকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলার 
অনুগহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের 
ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল । তার দাবী ছিল 
এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্কুতা, নম্রতা 
এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মানোর স্থান। 
আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া, ইন্দ্রিয়াবেগ এবং দ্রুততা। ইবলীসের উপাদান 
তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদমের (আঃ) উপাদান রুজু, 
অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তার উপকার সাধন করেছিল । আয়িশা 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্াহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
ঃ “মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা 
দ্বারা, আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে যে বিষয়ে তোমাদেরকে বর্ণনা করা 
হয়েছে।' (মুসলিম ৪/২২৯৪) 
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ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়েমকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাতও 
কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়। (তাবারী ১২/৩২৮) 
ইব্ন জারীর (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) হতে শাইতান বিষয়ে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ০৮ ৩৯ ৯3 ১৩ ০৯ ৬৯ এর ব্যাখ্যায় বলেন £ ইবলীস শাইতান 
'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেই ছিল প্রথম যে, 'কিয়াস' প্রচলন করেছিল। 
(তোবারী ১২/৩২৮) ইব্ন জারীর রেহঃ) বলেন যে, এ বক্তব্যে সহীহ শুদ্ধতার 
প্রমাণ রয়েছে। ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) বলেন, ইবলীস হল কিয়াসকারী এবং এই 
কিয়াসের উপর নির্ভর করেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করা হয়। 
১৩। আল্লাহ বললেন 8 এই [14 15 (৮৮1 718 ১৮ 
স্থান থেকে নেমে যা, এখানে 1৮৯১ ৮৮ 7০৯৬ ০" 
থেকে হকার করা যেতে ৩ পালার রর ৮44 এত 
ক ৩ ০ ৩৫ ০৩ 


পারেনা; সুতরাং বের হয়ে যা, শু 
নিশ্য়ই তুই ইতরদের অন্ত রিনা র্যা রা 
ভুত ০:১৯। ০১1৮ 
১৪। সে বলল £ আমাকে ক 8 
টি চর ৯2৯২ ১ 
পুনরুথান দিন পর্যন্ত অবকাশ 1%4-%* | 9০ ০ 
দিন! 4. 4 ৫০৪ 
০০৮৫ 


১৫। আল্লাহ বললেন ৪ তোকে +১0.417.5151 70835 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ করলেন ঃ আমার আদেশ অমান্য 
করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তুই এখান থেকে 
বেরিয়ে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার ছিলনা । 


অধিকাংশ মুফাস্সির (৫৯ এর ৮৪ সর্বনামটিকে ৬ এর দিকে ফিরিয়ে 
থাকেন। আবার ইবলীসের ৬1 ০১545 -তে যে মর্ধাদা ছিল সেইদিকে ৮১ 
সর্বনামটির ফিরারও সম্ভাবনা রয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন £ 
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০১৪০ ৩ ৬$ ১৬ তুই বেরিয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই লাঞ্ছিত ও 
ঘৃণিত। এটা ছিল অভিশপ্ত ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল। এখানে অভিশপ্ত 
ইবলীস একটা কথা চিন্তা করল এবং কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইল । সে 
আরয করল ঃ 


ভিপি 
দিন। আল্লাহ বললেন £ তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা হিজর, ১৫ £ ৩৬-৩৭) 
এর মধ্যেও আল্লাহ তাআলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তার ইচ্ছাই কাজ 
করছিল । তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারেনা । তার হুকুমের পর আর 
কারও হুকুম চলতে পারেনা । তিনি সত্র হিসাব গ্রহণকারী । 

১৬। (ইবলীস) বলল ঃ কের শা 112 ৭ 
আপনি যে আমাকে পথত্ষ্ট : ৪29৮ ৪ ০" 
করলেন এ কারণে আমিও : :14.. এ ০5267 
শপথ করে বলছি £ আমি 4০/% 5 ০০০৪১ 
আপনার সরল পথে অবশ্যই রানে 
ওৎ পেতে বসে থাকব। ৮৪০০ 
১৭। অতঃপর আমি তাদের ! .₹₹ 1» ৫০ পক ৭৬ 
সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান | ০ ০৮7৫ | 
দিক দিয়ে এবং বাম দিক ৪ ্ 
দিয়ে তাদের কাছে আসব, ৬৪, ১৪ ৩%৪ ০:১৪ 
আপনি তাদের অধিকাংশকেই : ৬. 
কৃতজ্ঞ পাবেননা। ১? পলা ৩৪৪ ৮০ 


টা 552 ৯ পর 
চা 
১:১৯ ঃ 


যখন ইবলীস কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেললো তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিল। সে বলল ৪ 


৮০০ ০৬০০ ৮৫ ০০৪১ ৬৪ হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি 
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আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনিভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল 
সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ৪০ এর অনুবাদ 


4:৮1 করেছেন, আমাকে বিপদগামী করেছেন। (তাবারী ১২/৩৩২) আর 


অন্যেরা 54411 করেছেন অর্থাৎ ধ্বংস করেছেন। সে বলল ঃ 'আমি আদমের 
(আঃ) প্রতিশোধ তার বংশধর হতে গ্রহণ করব। কেননা তারই কারণে আমি 
আপনার দরবার হতে বহিষ্কৃত হয়েছি।” সিরাতে মুসতাকীম দ্বারা সত্যপথ ও 
মুক্তির পথ বুঝানো হয়েছে । (ইবলীস বলল ৪) “আমি আপনার বান্দাদেরকে 
এভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করব যে, তারা আপনার ইবাদাত করবেনা এবং 
আপনার একাতআ্সবাদ থেকে দূরে থাকবে ।' 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, “সোজা পথ” হল সত্যের পথ । ইমাম আহমাদ 
(রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাবুরাহ ইব্‌ন আবী ফাকিহ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শাইতান বিভিন্ন পথে বানী 
আদমের জন্য অপেক্ষা করে থাকে । সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে 
এবং বলে ৪ “তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ 
করবে? কিন্ত এ লোকটি শাইতানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। 
তারপর সে লোকটির হিজরাতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে ঃ “তুমি স্বীয় 
দেশ ছেড়ে কেন হিজরাত করছ? মুহাজিরদের মর্ধাদা একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি 
হয়না ।” কিন্ত সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরাতের পথ অবলম্বন করে। 
এরপর শাইতান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্য পথে বসে পড়ে । জিহাদ 
জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলে £ 
“তুমি কি যুদ্ধ করার জন্য বের হচ্ছ? সাবধান! তুমি জিহাদে নিহত হবে এবং 
তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে এবং তোমার মালধন লোকেরা 
পরস্পরের মধ্যে ভাগ বন্টন করে নিবে ।' কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্য বেরিয়ে 
পড়ে এবং মারা যায়, তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 
জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক কিংবা পথে ডুবেই মারা যাক 
অথবা পথিমধ্যে কোন জীব-জন্ত দ্বারা পদদলিতই হোক ।' (আহমাদ ৩/৪৮৩) 


শাইভান বলল 5 ৮৩১) কিল ১ ক ০৪ ৩০০ নি 
৮৫১৮১ ০৮) আমি বানী আদমের সামনের দিক থেকেও আসব এবং পিছনের 
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দিক থেকেও আসব । অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিব 
এবং দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্ুদ্ধ করব। আর ডান দিক থেকেও 
আসব । অর্থাৎ “আমরে দীন' তাদের উপর সন্দেহপূর্ণ করে তুলব । তাদের বাম 
দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্য 
যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দিব। 

আবার বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন ভাবার্থ নিয়ে থাকেন, যেগুলি প্রায় কাছাকাছি । 
শাইতান “আমি উপরের দিক থেকেও আসব" এ কথা বলেনি। কেননা উপর 
থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর রাহমাতই আসতে পারে। (তাবারী ১২/৩৪১) 

সে বলল £ 02১5৮ ৮১০1 একর 33 হে আল্লাহ! আপনি আপনার 
বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একাত্মবাদী রূপে 
পাবেননা। (তাবারী ১২/৩৪২) এ কথাটা শাইতান স্বীয় খেয়াল ও ধারণার 


ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্ত সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে । যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 
? শিব 16 পহর্ত ৮2 


:9.১5$০ 05 6 4] ১১৫ ১৬৮ এপ টি ৩৩০০ এ 
৫ 5৯০: ৮৯ ০ 
৩৮9৫5 59 
টার হারা রাররাজর এরা 
একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল । তাদের উপর শাইতানের 
কোন আধিপত্য ছিলনা । কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা 
তত্তীবধায়ক। (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ২০-২১) 
এ জন্যই একটি হাদীসে সকলকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে. তারা যেন 
আল্লাহর কাছে শাইতানের প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যে শাইতান 
সর্বদিক থেকে মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে । ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 


আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
প্রতিদিন সকালে এবং রাতে সাধারণতঃ নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন 8 


প্র ভে 2৮09 01 ও ভিআ) চিন আরে জে 20 
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776 ০2৭ 28015) এ) ৩১০ ১ ও খা) 9৪ এ 
৬ লি ১ ৬ 5৯ পলা পি ০৬) 
৬ ০০০৪৭ ০৩০৪৭ ১59 ৬৯ ০) ৩৯ ১৪) 
হে আন্নাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর। 
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দাও আমার দীনের ক্ষেত্রে এবং 
দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমার সমস্ত 
গোপন দোষসমূহ (পাপ) ঢেকে রেখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও । 
হে আল্লাহ! আমাকে হিফাযাত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম 
হতে এবং উপর হতে । তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরও চাচ্ছি যে, আমাকে 
ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর। ওয়াকির (রহঃ) বলেছেন যে, 
“আর নীচ দিক থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া' এর অর্থ হল ভূমিকম্প । (আহমাদ 
২/২৫) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্‌ন মাজাহ 
(রহঃ), ইমাম ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি 
সংগ্রহ করেছেন। (হাদীস নং ৫/৩১৫, ৮/২৮২, ২/১২৭৩, ২/১৫৫ এবং 

১/৫১৭) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ। 

১৮। তিনি (আল্লাহ) বললেন 811৮ 42৮ (৮ ০4২7 ০112 
9:০০ ৫০ ₹৮৮1 0৩ ১১ 

তুই এখান থেকে অপমানিত ও | 44” তে 
লাঞ্কিত অবস্থায় বের হয়ে যা, , ০ 21৮ ০৫2 ॥ শর্ত 

০৪৯ টি শে রারার 

তাদের (বানী আদমের) মধ্যে 174 ৮০5 ০৯ 05৯৭৮ 


যারা তোর অনুসরণ করবে,। এ ₹%. 4 ০০ প্রত 
নিশ্যয়ই আমি তোদের সকলের 0পন শি (৮ ০১০ 
দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালায়ে আ'লার প্রাসাদ হতে বের হয়ে 
যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইবলীসকে বলেন ঃ তুই লাঞ্চিত ও বিতাড়িত অবস্থায় 


এখান থেকে বেরিয়ে যা। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, £5-৩ শব্দের অর্থ 
হচ্ছে দোষী ও অপমানিত। দোষের স্থলে ?১ শব্দ ব্যবহার করা অপেক্ষা 5 
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শব্দের ব্যবহারই বেশি অলংকারপূর্ণ। ৮১০ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত ও 


বহিষ্কৃত । প্রকৃতপক্ষে 2575 ও 2১১৩ এর অর্থ একই । 

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবৃন আসলাম (রহঃ) বলেন 8 আমরা একজন 
(ইবলীস) ছাড়া আর কেহকে জানিনা যাকে লাঞ্কিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে 
যেতে বলা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৪৪) সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবূ ইসহাক 
(রহঃ) হতে, তিনি তামীমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 5942 ৮৫০ ৮ 
।)$১5 সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হচ্ছে তাচ্ছিল্য করা। 
(তোবারী ১২/৩৪৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে হেয় করা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা । সুদ্দী 
(রেহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা ও বহিষ্কার করা । কাতাদাহ (রহঃ) 


বলেছেন, অভিশাপ দেয়া এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা । (তাবারী ১২/৩৪৩) মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেছেন, বহিষ্কার ও নির্বাসিত করা । রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, 


29945 'মাযহুম' অর্থ হচ্ছে নির্বাসিত এবং 1১১৯১ 'মাযহুরা" অর্থ হচ্ছে 
মর্ধাদাহানী করা। (তোবারী ১২/৩৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৫4 ১ 
০১৬৯৯ ৯ শে্শ ৩9৩৭ ৮৪৯ তাদের বোনী আদমের) মধ্যে যারা তোর 
অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহারাম পুর্ণ করব । এটি 
নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ £ 


17774572424 25552852505 

7051 6 ৩৬৪ পি ০৯ড ৪০৭ লরি এন ৬ 2১59 

12 খু ৩পএা ৯ নও তি ৮2 ০ম 8৫). 
$৮০$ ৬৫০ 015 2326 এ হি ৮১৬৪ ৫] 


(আল্লাহ) বললেন ৪ যা, জাহারামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা 
তোর অনুসরণ করবে । তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচুত 
কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং 
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২৯৩ পারা ৮ 


তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সম্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে এরতিশ্রগতি 
দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্£তি দেয় তা ছলনা মাত্র। নিশ্চয়ই আমার 
দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই 


যথেষ্ট । সুরা ইসরা, ১৭ £ ৬৩-৬৫) 


১৯। আর হে আদম! তুমি 
এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে 


রা রর 2 & পট পাতা 

০ ০০০ 5 হি 
শ্ পদ প্র পর্ণ বিণ রপ্ত 4 2 ৫০ 
তে ১৬৪ 2০] ৬/৯? 


খাও, নি টি 
নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে | ০4৬ (727 39 (০25 ৬০৮ 
অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য” 

০ মে ৬ লিল, পাল 
হবে। 050] 05 ৩5৩৬ ৪০০৯৭ 
২০। ৪পর তাদের ॥ (০1 1০ ০০১০৫ 
জজ্ঞাস্থান যা পরস্পরের কাছে । ০৮০১ ১4958 ০" 
গোপন রাখা হয়েছিল তা ০. ০ / (০ 0০/6 ০. 
প্রকাশ করার জন্য শাইতান। ৮০4৮ 5575 ৮ ৮৯ ৯: 
তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, সে. , রঃ 
বলল £ তোমাদের রাবব এই | (৮০৩5 (০ ০009 1৮৫2৮ ০৮ 
বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ: রর 
করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া "| 2.৪] ১4, ০০ 1৫৬ 

1 ০১৯০৪ 3 
কিছুই নয় যে, তোমরা যেন! ? ” ডি 
মালাইকা হয়ে না যাও, অথবা | 62725 22 41 
এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন ; ০৮ ৯১9 ৯১৩ 
জীবন লাভ করতে না পার। ৮. এপি 

০0:১4] 

২১। সে তাদের উভয়ের , 
নিকট শপথ করে বলল, 1025 1 [2৫০02 ৮1? 


আমি তোমাদের 
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হিতাকাংখীদের অন্যতম । যারে 


আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে শাইতান 
নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে 

ইরশাদ হচ্ছে, আদম (আঃ) ও তার স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) জন্য জান্নাতকে 
বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের 
একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা 
বাকারায় হয়ে গেছে। এ ব্যাপার দেখে শাইতানের তাদের দু'জনের উপর হিংসা 
হল । সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগল যেন 
যে নি'আমাত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তারা লাভ করেছেন তা থেকে 
তাদেরকে বঞ্চিত করে । তাই ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) বলল £ 
৫56৪৫ ০ম! 50 ১৭৪ 6 ৮৫ এ 5 আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা 
এই রয়েছে যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল 
বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খাও 
তাহলে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে । যেমন সে বলেছিল ঃ 


০ ক ৪42০৫ ০০ ৩ পি ০4৪৫ টিনা টানানো 
230 এরা ৪ ০৬405 (0৪ 
অতঃপর শাইতান তাকে কৃমন্ত্রণা দিল; সে বলল £ হে আদম! আমি কি 


তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সুরা 
তা-হা, ২০ £ ১২০) যেমন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


৮০7৩ 
আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। (সূরা 
নিসা, ৪ ৫ ১৭৬) এখানে টা ১ এর অর্থ হচ্ছে 1০4 খু 01 অর্থাৎ যেন 
তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। অন্যত্র তিনি বলেন ৪ ৃ 


রঃ রব ্ পপ শু টি ১ পি 
8৪ 4৩৮০ ০19৮50031৪7 
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নিয়ে আন্দোলিত না হয়। (সূরা নাহল, ১৬ £ ১৫) এখানেও ৮২০৩৬ ৩। এর 


ভাবার্থ হচ্ছে ৯42৩ 3 ১1 যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে। 
(৫7 আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে 


ইবলীস বলল £ ৫০৮৮৫। ০ ৫ ৬! আমি তোমাদের শুভাকাংখী। 
তোমাদের পূর্বে আমি এখানে অবস্থান করতাম এবং আমি এই জান্নাতের 

জায়গাগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য 
করেন £ অভিশপ্ত শাইতান আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমিতো তোমার 
আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার চেয়ে আমার অধিক জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং 
আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করব । 


২২। অতঃপর সে (শাইতান) ৫৫৫5 এ নে 
তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করল। ০ 5৯ ৫২৩ ৮ 


যখন তারা নিষিদ্ধ টা ক্রি কল পালক ভা লে পক 
যত তারার সেই লি গাছের [4 ১৫ 25০90 9 
তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে রা এ, 
প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা | 0২৮৮ (23৮5 ৮৮৪25 
বাগানের বৃক্ষপত্র ছারা ৫, রিয়া 
নিজেদেরকে আবৃত করতে : 241 5825 ০৮ ৮০৬ 
লাগল। তাদের রাব্ব তাদেরকে 


৮৮৮০৫১167৮8 1 (512 

সম্বোধন করে বললেন £ আমি 1 ৮25৩:1 201 04 ৮৫5৬ 

কি এই চ৬ এ ০০ পালে 2 না 

তোমাদেরকে নিষেধ করিনি | 0915 ৪7১] (০5৩০ ০৮ 

এবং বলিনি যে, শাইতান |». 2৫, টি 

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (০) ০4০01 91 ০৩ 
44 
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২৩। তারা বলল ঃ হে আমাদের 
রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি 
অন্যায় করেছি, আপনি যদি । ০০৮ -৫, 14 ১.৫ 50 
আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ৯৮38 ৬০ ০৪০ ০ 91 
তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের . 45 পর ৮০৫ 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। ৩২/৮০৯০1 ০2 ০৭ 


টি পে 
[574১1 ০৫৮ ৫0 ১ তা 


উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) খেজুরবৃক্ষের ন্যায় 
দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তার মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা। যখন তিনি ভুল 
করে বসলেন তখন তার দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গের 
প্রতি লক্ষ্য করতেননা। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক 
ছুটতে লাগলেন । জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তার মাথার চুল জড়িয়ে পড়ল। 
তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠল ঃ “আমি 
আপনাকে ছাড়বনা ।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বললেন £ 
“তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আদম (আঃ) উত্তরে বললেন £ হে 
আমার প্রভূ! আমি আপনার কাছে লজ্জা বোধ করছি। (তাবারী ১২/৩৫৪) এ 
ঘটনাটি ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন মারদুআই রেহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার 
মাধ্যমে হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি উবাই ইব্ন কাব (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৫২) তবে 
উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটিই অধিক সঠিক। 

সু্রএ। 359 ৩০৫৩ ০৬০৯ ৪৮৫ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে 
পড়লে তারা ডুমুরের পাতা দ্বারা তাদের গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। 
(তাবারী ১২/৩৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া 
(আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে । তখন তারা 
জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির 
সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৩) 

অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) 
পোশাক ছিল নূরের তৈরী, ফলে একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখতে পেতেননা । 


(0০017191715 
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কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) বলেছিলেন, “হে আমার রাব্ব! আমার 
তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?' উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ হ্যা, আছে। এ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় 
জান্নাতে প্রবেশ করাব।' কিন্তু ইবলীস তাওবাহর অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে 
কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইল । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 
দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করা হল । (আবদুর রায্যাক ২/৩৭) 

আদম (আঃ) তার রবের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলি 
শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ £ 

(০০ ৮০৮৩ ০১9 এ ১৯0০9 এসিড এ) 

“হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি 
আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ।' 
(তাবারী ১২/৩৫৭) 


২৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন 8 44 ০, ? 4 ০? ০2 
তোমরা একে অন্যের শক্র রূপে 75৮ 19৮৯1 ০0 তা £ 
এখান থেকে নেমে যাও, ০ পি রে 
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে | 8 টিখা ০] 
বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট 
মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে জীবন 111 ১:72 422০ ১০ 
ধারণের উপযোগী সামঘীর রে 


ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

৬১৯ 
২৫। তিনি বললেন 8 সেই [1৮ ৮ ১০2 
পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন 1 (6$ ০১৪৮ ষ্ঠ ০ 79 
করবে, সেখানেই তোমাদের টিরান্রা রা রার রা 
মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান ১৯৯) ঢা ০৯০০১ 


হতেই তোমাদেরকে পুনরুথিত 
করা হবে। 
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আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও 
ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল 
জান্নাত হতে নীচে নেমে যাওয়ার এ সম্বোধন আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও 
ইবলীসকে করা হয়েছে। আবার কেহ কেহ সাপকেও এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। 
প্রাথমিকভাবে আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে শক্রতা সৃষ্টির কারণ হয়েছিল 
এবং হাওয়াও (আঃ) এ বিষয়ে আদমকে (আঃ) অনুসরণ করেছিলেন । এ জন্যই 
সুরা তা'হায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জানাত হতে নেমে যাও। (সূরা তা-হা, ২০ ৪ 
১২৩) হাওয়াতো (আঃ) আদমের (আঃ) বাধ্যই ছিলেন। আর সাপকেও যদি 
এদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাহলে সে ছিল ইবলীসের অনুগত । মুফাস্সিরগণ 
এ স্থানগুলির উন্মেখ করেছেন যেগুলিতে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এসব খবর 
ইসরাঈলিয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই 
অবহিত রয়েছেন। যেসব স্থানে তারা পতিত হয়েছিল সেগুলির নির্দিষ্ট করণে যদি 
কোন উপকারিতা থাকত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেগুলি 
উল্লেখ করতেন অথবা হাদীসে কোন জায়গায় বর্ণিত হত। ইরশাদ হচ্ছে £ 


৩০ এ! 5) 2 ০৮০৭ ও পি) পৃথিবীই হবে তোমাদের 
বাসস্থান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা ভাগ্যেও লিখা ছিল এবং লাওহে মাহফুযেও তা 
লিপিবদ্ধ ছিল ।ঘোষিত হচ্ছে ৪ 

১১০৪ ০3 ০৮৮ 2 ৩৯ (৩৪ এখন তোমাদেরকে 
পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করতে হবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং 
৪৪৮57775578 


এপ ০৮ ৩৫৫ ১099 81৮05 
জা 556 রি 
বাদ দিচ্ছেন যে, প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য তার মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীকে 
বাসস্থান বানানো হয়েছে। জীবিতাবস্থায় সে এখানেই থাকবে, এখানেই মৃত্যুবরণ 
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(0০017191715 


২৯৯ পারা ৮ 


করবে, এখানেই তার কাবর হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাকে এখান থেকেই 
উঠানো হবে। অতঃপর স্বীয় আমলের হিসাব দিতে হবে । 


২৬। হে বানী আদম! আমি 
তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত 
করার ও বেশভুষার জন্য 
তোমাদের পোষাক পরিচ্ছদের 
উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। 
(বেশ-ভূষার তুলনায়) 
আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে 
সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম 
নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা 
হতে উপদেশ গ্রহণ করবে। 


91015 
রা 


পা এরর ০ » এর্দ পা ৫ পাত 2 
05) 4-৫৬] 28154215 0৮ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বান্দাদের উপর স্বীয় অনুগহের কথা উল্লেখ 
করে বলেন $ আমি তোমাদেরকে পোশাকে ভূষিত করেছি। পোশাক 


পরিচ্ছদতো দেহ ও গুপ্তস্থান আবৃত 


করার কাজে লাগে । আর "১) হচ্ছে এ 


পোশাক যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরিধান করা হয়। প্রথমটা প্রয়োজনীয়তার অন্ত 
ভূক্ত এবং দ্বিতীয়টা পরিপূর্ণতা ও অতিরিক্ততার অন্তভূক্ত। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) 
বলেন যে, আরাবী ভাষায় বাড়ীর আসবাবপত্র ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
পোশাককে ৫) বলা হয়ে থাকে । (তাবারী ১২/৩৬৪) আবদুর রাহমান ইব্‌ন 
যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) 98) ১১এ$ সম্পর্কে বলেন, যখন কেহ 
আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ ক্রুটিসমূহকে 


ঢেকে রাখেন । (তাবারী ১২/৩৬৮) 


২৭। হে আদম সন্তান! 
শাইতান যেন তোমাদেরকে 
সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে 


44 চালে রা পপ পপ 
* পে এ ট (১1 ৪5 7 
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যেরূপ তোমাদের মাতা-। ৫ তপ্ত ৬০৫1 
পিতাকে পরেন করে) জানাত 1৮ ০৯1 ৩৯৭: 
হতে বহিস্কার করেছিল এবং | , ,.. ০০০১০ ০৮4০, 
তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান | ৮442 ৮০4 (9৩ 21 02 
দেখানোর জন্য বিবস্ত্র টিনার ারারাা 
করেছিল। সে (শোইতান) ১৮ 24৩] এ ৮৫:/% 
নিজে এবং তার দল মা 

হি রানা 
তোমাদেরকে দেখতে পায়, 2) চা 99 9৯ 
অথচ তোমরা তাদেরকে ায়ার 
দেখতে পাওনা । নিঃসন্দেহে 2721 ১1,250 (122 | 
আমি অবিশ্বাসীদের জন্য” *৮ ৪৯৭ | 
শাইতানকে বন্ধু ও অভিভাবক 055 খা 
বানিয়ে দিয়েছি ১৪৪৭ ১০৮৪ 


থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন, মানব-পিতা আদমের (আঃ) প্রতি ইবলীসের 
পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। এ কারণেই সে তাকে সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বের 
করিয়ে কষ্টের জায়গা নশ্বর জগতে বসতি স্থাপন করিয়েছে । আদম (আঃ) ও 
হাওয়ার (আঃ) আবৃত দেহ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এসব ছিল আদম সন্তানের প্রতি 
ইবলীসের চরম শক্রতারই পরিচায়ক । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


এ. তাতে ২ ১/০ & ব-কর্টি 24 পর্ভতঠ ০ 4০4. পরত 
০৮9 ০১৮ ৩ ১৯95 ০95 2931 ১0১6 ১4১১৪০৭ 
্ 


তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলীস) ও তার বংশধরকে 
অভিভাবক রূপে এহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের 
জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা । (সূরা কাহফ, ১৮ £ ৫০) 


২৮। যখন তারা কোন লজ্জাক্কর 1 %4 ৫” ৫ রব 
৪০) শক 
ও অশ্লীল আচরণ করে তখন 910 2১৮৭৪ 19৩8 1519 , 


$ ২ 
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তারা বলে £ আমরা আমাদের 
পূর্ব-পুরুষদেরকে এসব কাজ 
করতে দেখেছি এবং আল্লাহও 
আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। তুমি বল ঃ না আল্লাহ 
কখনও অশ্্রীল ও লজ্জাঙ্কর 
তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে 
এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে 
তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? 


২৯। বল ৪ আমার রাব্ব ৮০7 8:65 
বির হি আদেশ দিছে কা 4০ 2 0 7 
এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে |, ৮ রা 4 
তোমাদের মনগযোগ স্থির রেখ | ২৮ (৯৯৪৯৪ ৯৯ 
এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে [॥ ॥. টা 
একনিষ্টভাবে তীকেই ডাক; |০৮১1$ ৯৮ ৮ 
তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে | . হ. ,, টি 
ৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা ৮5 ০৮খা 4 ৮৬ 
তেমনিভাবে ফিরে আসবে। ণ 
0১১১৯১7৩155 


৩০। আল্লাহ এক দলকে সৎ 
পথে পরিচালিত করেছেন এবং 


অপর দলের জন্য সংগত 7 


তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু 
বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে 
সৎ পথগামী মনে করত। 


£ ৫» 215 ৫ 4 ৮০ 
% রর £ পে ০1০6 € টি 
491 ০১১ 05 221 ০0৮০৬ 
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কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, 
আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কা“বার তাওয়াফ 
করত এবং বলত ৪ “জন্মের সময় আমরা যেমন ছিলাম তেমনিভাবেই আমরা 
তাওয়াফ করব ।' মহিলারা কাপড়ের পরিবর্তে কোন বস্ত লজ্জাস্থানে বেঁধে নিত 
এবং দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি উলঙ্গই থাকত । তারা বলত ঃ আজ দেহের কিছু 
অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ খোলা রাখা হবে । কিন্তু যে অংশই খোলা থাকুকনা কেন 
তা যৌন সম্তোগের জন্য কিংবা তাকিয়ে দেখার উদ্দেশে নয়। তখন আল্লাহ 
তাআলা এই আয়াত (৭ ৪ ২৮) অবতীর্ণ করেন £ “এই লোকগুলো যখন কোন 
লজ্জাজনক কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই 
করতে দেখেছি এবং আল্লাহর নির্দেশ এটাই ।” কুরাইশরা ছাড়া সারা আরাববাসী 
তাদের দিন ও রাতের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতনা এবং এর কারণ 
বর্ণনা করত যে, যে কাপড় পরিধান করে তারা পাপকাজ করেছে, সেই কাপড় 
পরে কি করে তারা তাওয়াফ করতে পারে? কিন্তু কুরাইশ গোত্র কাপড় পরেই 
কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করত । কুরাইশরা, যাদেরকে “আল হামস' বলা হত, তারা 
পরিধেয় সাধারণ পোষাক পরিধান করেই তাওয়াফ করত। (তাবারী ১২/৩৭৭) 
আরাবের অন্যান্য গোত্রদের কেহ তাওয়াফ করতে চাইলে তারা “আল হামস' এর 
কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত । আর কেহ নতুন 
কাপড় পড়ে তাওয়াফ করলে, তাওয়াফ শেষে এ কাপড় পুনরায় তাওয়াফসহ 
অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতনা। যাদের পক্ষে নতুন কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব 
হতনা, অথবা “আল হামস' এর কাছ থেকেও পেতনা, তারা উলঙ্গ অবস্থায় 
তাওয়াফ করত, এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘরের চারদিক প্রদক্ষিণ 
করত। শুধু তাদের গোপনাঙ্গ কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখত, আর বলত £ 
আজকে এ অংশটুকু এবং যা দেখা যাচ্ছে তা সবই আমি কারও জন্য 
(ব্যবহারের) অনুমতি দিবনা। মহিলারা প্রায় উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত এবং 
তারা তাওয়াফ করত রাতে । এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আবিষ্কার করে 
নিয়েছিল এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছিল । তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, 
তাদের পূর্বপুরুষদের এই কাজগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের ভিত্তিতেই ছিল। 
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আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, 
তিনি চান নিষ্ঠা ও ন্যায়ানুগততা 


মহান আল্লাহ তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেন ৪ 5 3 এ। ০1 48 


৯০5৪ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও $ তোমরা যে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও 


অশোভনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছ, আল্লাহ এ ধরনের কাজের কখনও হুকুম দেননা। 
তোমরা এমন বিষয়ে আল্লাহকে সম্বন্ধযুক্ত করছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান 


নেই] ৫ নি হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও £ আমার গ্রভু ন্যায় 
প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তিনি এই নির্দেশও দেন £ 

0801 & ০০৯৮ 53593 ০০০৮৩ এ ০৬ ৮৯) ।১ঠি তোমরা 
তার ইবাদাতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখবে; তোমরা রাসুলদের 
আনুগত্য করবে যাদেরকে মু'জিযা এবং আল্লাহর শায়ীয়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে। 
আরও আদেশ করা হয়েছে মনের বিশুদ্ধতা সহকারে ইবাদাতে মশগুল হতে । যে 
পর্যন্ত এ দু”টি বিষয় অর্থাৎ শারীয়াতের অনুসরণ ও ইবাদাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না 
হবে এবং শির্কমুক্ত না হবে সেই পর্যন্ত তোমাদের ইবাদাত গৃহীত হবেনা ।” 


অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা 
আল্লাহ তা'আলার ৫2৫ ০৮ 489 এন 808 ১5১54 ছি 
214। এই উক্তির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 


ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে 
মৃত্যুর পরে তিনি পুনজীবিত করবেন । হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে ঃ তিনি দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উঠাবেন। কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা তখন তিনি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মরে যাবে, এরপর তোমাদেরকে 
তিনি পুনজীবিত করবেন । আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) 
তিনি শেষেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (তাবারী ১২/৩৮৫) আবু 
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জাফর ইব্ন জারীর রেহঃ) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি এর 
সমর্থনে ইবন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্য পেশ করেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ায-নাসীহাত করার জন্য দাড়ালেন এবং জনগণকে 
সম্বোধন করে বললেন ৪ “হে লোকসকল! তোমরা (কিয়ামাতের দিন) উলঙ্গ ও 
টারানিগিন যায নি আগিহতােদা রর 


৩৮ ৫ এ 51450 ৯১০১৯৮০/টি 
যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেইভাবে পুনরায় রে করব; 
গ্রতিশ্রঘতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। (সুরা আম্মিয়া, ২১ $ 
১০৪) (তাবারী ১২/৩৮৬, ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, মুসলিম ৪/২১৯৪) 
আলী ইবৃন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা কেহকে মুমিন করে এবং কেহকে কাফির করে সৃষ্টি করেছেন। 
808 


ঢা 


রপ্ত 4. পা ঞ্ওপাপার্পা %ত 4 
৮62594০৬5৩৮ ওকি 
মিরা রিধডগ অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় 
কাফির এবং কেহ ম্ব'মিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ £ ২) 

. 99১১ শি ৪ ভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই 
উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ইব্ন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর 
নিম্নের হাদীসটি 8 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহর শপথ! কোন 
লোক জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এমন কি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র 
এক গজের ব্যবধান থেকে যায়। এমতাবস্থায় তাকদীরের লিখন তার উপর 
জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করতে শুরু করে এবং ওর উপরই 
মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কোন লোক সারা 
জীবন ধরে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে এবং জাহান্নাম হতে মাত্র এক গজ 
দূরে অবস্থান করে। এমন সময় আল্লাহর লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে 


জান্নাতীদের আমল শুরু করে দেয় এবং এ অবস্থায়ই মারা যায় এবং জান্নাতে 
প্রবেশ করে । (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬) 
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সনদ বা দলীলতো হবে এ আমল যা শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে এবং 
কালেমায়ে শাহাদাতের উপর প্রাণবায়ু নির্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


মৃত্যুর সময় যেমন ছিল তেমনিভাবেই উথ্থিত হবে ।" এখন এই উক্তি ও 9 


... ৬০ 5340 ৬৪৯9 (সূরা রূম, ৩০ ৪ ৩০) এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য 
স্থাপিত হওয়া যরুরী | 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও 
রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেকটি শিশু 
ইসলামী স্বভাবের উপর (ফিতরাত) জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার পিতামাতাই 
তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে । (ফোতনহুল বারী 
৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও 
বলেছেন £ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “আমি আমার বান্দাদেরকেতো সৎ স্বভাবের 
উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শাইতানরাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দীন থেকে 
সরিয়ে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭) 

মোট কথা, সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হচ্ছে এইরূপ £ আন্নাহ তাআলা 
তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমতঃ তারা মু'মিনই হবে। কারণ 
তাদের স্বভাবের মধ্যেই ঈমান রয়েছে। কিন্তু পরে তারা কিছু মু'মিন থাকবে এবং 
কিছু কাফির হয়ে যাবে । যদিও সমস্ত মাখলুকের নিকট থেকে এরূপ অঙ্গীকারও 
নেয়া হয়েছিল এবং ওটাকে তাদের স্বাভাবিক জিনিস বানানো হয়েছিল, তথাপি 
তাদের তাকদীরে এটা লিখিত ছিল যে, তারা পাপিষ্ঠ হবে অথবা সৎ আমলকারী 
হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা তার সমস্ত বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
যারা তাকে ভালভাবে চেনে ও জানে, একমাত্র তারই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে 
এবং তারাও জানে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তাদের কাছ 
থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাদের প্রতি যে ওয়াদাবদ্ধতা বিধিবদ্ধ 
করেছিলেন তা তারা পুরণ করবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের কেহ 
হবে হতভাগা এবং কেহ হবে সৌভাগ্যশালী । 

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“মানুষ সকালে উঠে হয়তো বা স্বীয় প্রাণকে মুক্তির হাতে সোপর্দ করে, নয়তো 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।” (মুসলিম ১/২০৩) তার মুক্তিতে আল্লাহরই হুকুম 
প্রকাশ পায়। তিনিই আল্লাহ £ 
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কু র্ত 


(৪348545 এ 

যিনি এই মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সুরা “আলা, 

৮৭ ৪ ৩) 
পপ 25215. মি 
৩ 66445 5৩ ৫৫ 15 

যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নিদেশি 
করেছেন । (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ৫০) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি সৎ ও ভাগ্যবান হবে তার কাছে ভাগ্যবানদের 
আমল করা সহজ করে দেয়া হবে । আর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য তার কাছে 
হতভাগ্যদের আমল সহজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/২৬৭, মুসলিম 
৪/২০৩৯) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


গস ০৬7০ ৮ &)% ৬০৩ ৪) এক দলকে আল্লাহ সৎপথে 


পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত 
হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর কারণ বর্ণনায় বলেন ৪ 

40 ৩১১ ৩ ০ ০৬০৭। 19০2 | ত তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল। এটা এ লোকদের ভুলের উপর 
স্পষ্ট দলীল যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ কেহকেও নাফরমানীর কারণে বা ভুল 
বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেননা, যখন তার আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর 
তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে । তাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, যদি কেহ জ্ঞান ও বিশ্বাস 
থাকা সত্তেও হঠকারিতা করে না মানে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা । কেননা 
যদি তাদের এ ধারণা ঠিক হয় তাহলে সেই পৎত্রষ্ট ব্যক্তি যে হিদায়াতের উপর 
আছে বলে বিশ্বাস রাখে এবং সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথের উপর নেই, 
বরং হিদায়াতের উপর রয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকেনা । অথচ 
আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন যে, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। 
(তাবারী ১২/৩৮৮) 


৩১। হে | ৮৩ রা 4 4 পর র্র 
প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর ৯44) (9-৩- (312 038 
পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, 
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আর খাও এবং পান কর। 17, ০55০ 

তবে অপব্যয় ও অমিতাচার 11১$ ৯০০৮ 95 ২০ 
করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ; ও এ৪। 12 ০ ২ 1427 
অপব্যয়কারীদের মি ১4৩] 19575 9 1557515 
ভালবাসেননা । টি 82 4 4 


এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে 
বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। এটাকেই শারীয়াতের বিধান বলে বিশ্বাস করত। 
ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা 
করেন যে, শুবাহ (রহঃ) বলেন, সালামাহ ইব্ন কুহাইল (রহঃ) মুসলিম আল 
বাতিন রেহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাতে মহিলারা কাপড় খুলে 
তাওয়াফ করত । মহিলারা বলত £ আজকে একটি অংশ অথবা সম্পূর্ণটাই উম্মুক্ত 
করা হবে। কিন্তু যা'ই দেখতে পাওয়া যাক না কেন আমি তা কারও জন্য 
অনুমোদন দিবনা। (মুসলিম, ৪/২৩২০, নাসাঈ ৬/৩৪৫, তাবারী ১২/৩৯০) 
আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন যে, তারা যেন পরিস্কার ও উত্তম পোষাক 
পরিধান করে গোপনাঙ্গ ঢেকে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাওয়াফ করে। 
এখানে উন্লেখ্য যে, সালাত আদায় করার সময় উত্তম পোষাক পরিধান করার 
জন্য আদেশ করা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৯১) মুজাহিদ (রহঃ), “আতা রেহঃ), 
ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখও যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯২-৩৯৪) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ বলেছেন। 
এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালাতের সময় সুন্দর সুন্দর 
সাজে সঙ্জিত হওয়া মুসতাহাব, বিশেষ করে জুমুআ ও ঈদের দিন সুগন্ধি 
ব্যবহার করাও উত্তম । কেননা এটাও সৌন্দর্যেরই অন্তভূক্ত। 

সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা পোশাক । ইমাম আহমাদ (েহঃ) ইব্‌ন 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে 
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উত্তম পোশাক । নিজেদের মৃতদেরকেও এই কাপড়ের কাফন পরাও। তোমরা 
চোখে সুরমা ব্যবহার কর। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ করে এবং ভর গজিয়ে 
থাকে ।' আহমাদ ১/২৪৭) এ হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম । ইমাম আবু দাউদ 
(রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এটি তাদের 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/৩৩২, ৭/৭২ এবং ১/৪৭৩) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 19১) 33 19119 195 
“তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অমিতাচার করনা" এ আয়াতে সুরুচি 
সম্পন্ন ও পবিত্র সমুদয় জিনিসই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । ইব্ন জারীর রেহঃ) বলেন যে, 
মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল “আলা (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
শাওর (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন তাউস (রহঃ) থেকে, তিনি তার 
পিতা থেকে বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 
যত খুশি খেতে ও পান করতে অনুমতি দিয়েছেন, যদি না তাতে অপচয় কিংবা 
ওদ্বত্য প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“আদম সন্তানের এ পাত্র অপেক্ষা জঘন্য পাত্র আর নেই যে পাত্রের আহার্য পেট 
পূর্ণ করে ভক্ষণ করা হয়। মানুষের জন্যতো এমন কয়েক গ্রাস খাদ্যই যথেষ্ট যা 
তাকে স্বীয় অবস্থায় কায়েম রাখতে সক্ষম হয়। আর যদি সে আরও কিছু খেতে 
চায় তাহলে যেন পেটের এক তৃতীয়াংশে খাবার দেয়, এক তৃতীয়াংশে পানি রাখে 
এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ সহজভাবে শ্বাস লওয়ার জন্য ফীকা রেখে দেয়।' 
(আহমাদ ৪/১৩২, তিরমিযী ৭/৫১, নাসাঈ ৪/১৭৮) ইমাম তিরমিযী এটিকে 
হাসান সহীহ বলেছেন । 

“আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে 8 তোমরা খাও পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত পানাহার করনা । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি এ সকল লোকদেরকে পছন্দ করেননা, 
তিনি যে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিষেধ করেছেন তদ্বিষয়ে যারা 
বাড়াবাড়ি করে। অথবা তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকেনা এবং 
যা করতে বলেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে । তিনিতো শুধু এটাই চান যে, যে 
বিষয়ে তিনি যতটুকু বলেছেন ততটুকু পালন করা হোক। ইহাই হল 
ন্যায়ান্গততা, যা তিনি আদেশ করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯৫) 
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৩২। তুমি জিজ্ঞেস কর £ (477 ৫৫৮ ৮৫০ 
আল্লাহ তীর বান্দাদের জন্য যে | 01 4 22) (১৯ ৩ 05 শা 


সব শোভনীয় বস্ত ও পবিত্র 


জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে  ৫% 


নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা 
করে দাও - এই সমস্ততো 
তাদের জন্যই যারা পার্থিব 
জীবনে এবং বিশেষ করে 
কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাস 
করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ 
বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি। 


পা টি পা পা পাঠ 
৮4229 ১১0 (1 
পা পা 
র্ঘ এ এ শে 
14৭ রা রর ৬ পা চল ৮৭ ৮ 
৮5 ০৮৬ ও 05 521 
রা 
পারত দি রি ০৫17 পে কি 
শট তি ক পার্ক »তা 
652 20৮ 23-এ। ১৯:০০] 6৪ 
রা পা পা নি 
রা পা 2৮ রি ০৫52 
০৮০২-১৪,০০এ৪ 


এই আয়াতে এ ব্যক্তির দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে পানাহার বা পরিধানের 
কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে থাকে, অথচ শারীয়াতে তা হারাম নয়। 
মহান আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ৫ হে 
নাবী! যেসব মুশরিক বাতিল মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উপর এক একটা 
বন্ত ও পবিত্র জীবিকা কে হারাম করেছে? আল্লাহ এগুলিতো স্বীয় মু'মিন 
বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই পার্থিব নি'আমাতে কাফিরেরাও শরীক 
রয়েছে, কিন্তু এই নি'আমাতগুলির হক মু*মিনরাই আদায় করে থাকে এবং বিশেষ 
করে এ নি'আমাতগুলি কিয়ামাতের দিন তারাই লাভ করবে । সেখানে কাফিরেরা 
শরীক হবেনা । কেননা জান্নাতের নি'আমাতসমূহ কাফিরদের জন্য হারাম । 


৩৩। তুমি বল £ আমার রাব্ব 
নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য 
অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, 
অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও 
বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে 
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পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল |, ০71৮ সেনের 
প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর [07 - ৮:49 15৯ 9$ 
আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা: 4 7 ৫ 5:16, ৮174 

যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন | ০4৮ 1552 ০: ০৮০ 498 


ঈরিরি। নি 
আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শির্ক, 
মিথ্যা কথন হতে বিরত থাকার আদেশ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা 
অপেক্ষা বেশি লঙ্জাশীল আর কেহ নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
সমুদয় পাপের কাজই তিনি হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক 
প্রশংসাও আর কেহ ভালবাসেননা। (আহমাদ ১/৩৮১, ফাতহুল বারী ৯/২৩০, 
মুসলিম ৪/২১১৪) সুরা আন'আমের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, 
ফাহিশাহ' হল উহা যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা 
গোপনে হোক । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

সণ ০৪ ৯৯09 39 (এবং অসংগত বিদোহ ও বিরোধিতা যে সম্পর্কে 
আল্লাহ কোন দলীল এমাণ অবতীর্ণ করেননি) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, 'আল ইশম' 
শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা । ইহা এ ব্যাপারে প্রযোজ্য যখন কারও প্রতি 
অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করার মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে ভূলুষ্ঠিত করা হয়। মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন, 'আল ইশম' শব্দের অর্থ হল সব ধরণের অবাধ্যতা । আল্লাহ 
তাআলা বলেন যে, যুলম্কারী আসলে নিজের উপরই নিজে যুল্ম করে। 
(তোবারী ১২/৪০৩) আল্লাহ বলেন ৪ 


964. 4:04 ৮6415195953 ৩ঠি আল্লাহর সাথে শির্ক করা 
হারাম, যা করার কোন সনদ নেই। আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক বানানোরও 
অধিকারই নেই । আল্লাহ এটাও হারাম করেছেন যে, তোমরা এমন কথা বলবেনা 
যা তোমাদের জানা নেই। যেমন তোমরা বলবে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে 
(নাউযুবিল্লাহ) । আর এই প্রকারের কথা বলা যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাসই 
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নেই । যেমন তিনি বলেন ঃ “তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক ।' এ 
ধরণের মন্তব্য একটি আয়াতে পাওয়া যায় £ 


চা 


9১১বা ৩ ৩০ঠা 16 
নিরিবিলি রী ২২ ৪ ৩০) 


৩৪। প্রত্যেক জাতির জন্য 
একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, 
সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় 
সমুপস্থিত হবে তখন তা এক 
মুহুর্তকালও আগে কিংবা পরে 
হবেনা। 


রর চা 


1 নাহ 25 9509 ০৫ 


৩১১৮৮ ধু নু 


৩৫। হে আদম সন্তান! 
তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন 
কোন রাসূল তোমাদের নিকট 
আগমন করে এবং আমার বাণী 
ও নিদর্শন তোমাদের কাছে 


বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক 


হবে এবং নিজেদেরকে 
সংশোধন করে নিবে এবং সৎ 


ভীতি থাকবেনা । রি 

্ ৩9১) 

৩৬। আর যারা আমার |1 ॥প০ _ দি, 

নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা 11১45 ১৮৮4 তা 
করে এব কার 

প্রতিপন্ন ং অহ রস বা 


করে ওটা হতে দূরে সরে 
থাকে তারাই হবে জাহান্নামী, |, 
সেখানে তারা চিরকাল | 


বি 1,522 2212 
পে সিল 


১] বিন 
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অবস্থান করবে । োলাযজাতে 
০১-৬৮৮ ৪ 


ইরশাদ হচ্ছে 8 চা হে ১৬4৭4) 
১১2-৬৫- প্রত্যেক দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখনই সেই 
সময় এসে যাবে তখন মুহুর্তকালও আগ-পিছ হবেনা । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা আদম সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন £ তোমাদের কাছে আমার 
রাসূলগণ এসেছেন। তারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন, শুভ 
সংবাদও দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনও করেছেন। 

১১৭ ৮৯ 3) শত ৩১১৯ ৯৪ শপ) ওক ০৯ সুতরাং যারা 
ভয় করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে, নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ 
করবে এবং আনুগত্যের কাজ করবে, তাদের কোন ভয়ও থাকবেনা এবং তারা 
চিন্তিতও হবেনা । 

৯১১৫। ৮৬০০ এটি ভু 1598443 এছ ডিভি 9209 
১৬ কল কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলি অবিশ্বাস করবে, মিথ্যা জানবে 
এবং অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী | তারা সেখানে চিরকাল 
অবস্থান করবে। 


৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর হী এটি 525 পাও 


মিথ্যা আরোপ করে এবং তীর | ৮ ০৮ 

নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন। ৫ ্চ ৮+০4%7 42 
করে সে অপেক্ষা বড় যালিম :-” 3 855 21 ৩৮ 
আর কে হতে পারে? তাদের | » 4৮৮ 4174 ০ -.. ৮ 
'আমলনামায় লিখিত নির্ধারিত 17৮05 ০4575 250 
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জিজ্ঞেস' করবে £ আল্লাহকে বাদ 10৮ ০৯৮১০ 4০5 ৩.9 
দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে |1€ 1161 12 রণ 
তারা কোথায়? তখন তারা 1 ১৮৮ ৬ 4 ৯১১ 
উত্তরে বলবে £ আমাদের হতে (০ ॥র্দ ৮. 5 বাঁ 1 5 £2 
তারা উধাও হয়ে গেছে। আর 1৮৯) ৬ ১7০৭ 
নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে, রাত 
তারা কাফির বা সত্য 085 5৮ 
্রত্যাখ্যানকারী ছিল। 


মুর্তি পূজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, 
পরকালে তাদের কোন অংশ নেই 

ইরশাদ হচ্ছে £ ৮০ ০ 2 এ এ]। এ এ ৩ ৮ ৩৭ 
এ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কেহই নেই যে আল্লাহর উপর মিথ্যা 
আরোপ করে অথবা তার আয়াতসমূহকে এবং মুঁজিযাগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে। এই লোকগুলো তাদের তাকদীরে লিখিত অংশ অবশ্যই পেয়ে যাবে । রাবী 
ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) 
অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/৪১৩-৪ ১৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 


49 পাপা 


4 পে রি ্্ * পাপন রা পপ পচ পাতা রি 
৩০] & ৮৩০২০৬3০১৪৩ এ ০ ২০8৮ ৮৮৫০] 
পে & ০০ এ রর পা পা ৫ পু পিন ঠক £ ্ জি £ 
0585৩ 150 ৮৪ ২৮] ০2828352১৫৯ ৩12 
যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা । এটা 
দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে 
এহণ করাব। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬৯-৭০) 
০:4৮ ৪ ০৪ পা ৮ চে চি 2 4 চলা পারা ০ পাপ ক 
61 9 ৮০৪ ৮৫৫৫৬ সত ও] 2 3155 ১৬ ০8 23 
46745353505 246 ঝা 
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কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে রিষ্ট না করে। আমারই নিকট 

তাদের এত্যাবর্তন । অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্ত 

রে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ 

ভোগ করতে দিব স্বক্লকালের জন্য । (সুরা লুকমান, ৩১ £ ২৩-২৪) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন 8 

৩3১ ৩০ 9935 2 5 0196 5 ৫০) ৪ 9 ৬ 

40। মুশরিকদের রূহ কব্য করার সময় মালাইকা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে 


এবং রূহ কব্য করে জাহান্নামের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ 
তাদের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাদেরই ইবাদাত করতে! আজ তাদেরকে 
ডাক। তারা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুক । তখন তারা বলবে ঃ 


৮৫+০ এ 12485) 1905 তাদেরকে আজ কোথায় পাব? তারাতো 
আজ পালিয়ে গেছে। আজ আমরা তাদের কোন খবরেরও আশা করছিনা। 
8) 1905 ৯ তারা সেদিন স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কুফরী করত। 


৩৮। আল্লাহ বলেন 8: _& 
তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন ৷ 43 ৯০] 
হতে যে সব সম্প্রদায় গত ত . 
হয়েছে, তাদের সাথে ১৯05 5 
তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ : ৮? 2 

কর। যখন কোন দল তাতে ]..1£-5 121 )1 ১7 
প্রবেশ করবে তখনই অপর ৩ ০১০৪ 
দলকে তারা অভিসম্পাত বে নাগ ৮2 "এ 21 
করবে, পরিশেষে যখন তাতে. £ 

সকলে জমায়েত হবে তখন ৯174 1৮ 1 

পরবর্তী পূরববর্তীদের সম্পর্কে /-403 (৩ পল 

বলবে ৪ হে আমাদের রাব্ব! হাঁ ০ (4 21৭ টাল, 
এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত : ৪১৯ ৬০ 7৫45 -১৫) 
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৩১৫ 


করেছে, সুতরাং আপনি এদের 
দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ 
বলবেন ৪ প্রত্যেকের জন্যই 
দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা 
জাননা । 


৩৯। অতঃপর পূর্ববর্তী 
বলবে £ আমাদের উপর 


তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্‌ নেই, 
ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে 
থাক। 


ঠা ৩০০ অর্ত ৩০৮ 0৪ 


রো পু পিল ৭44৫ শপ 
৮০ ০145]1 19894 ০42 
3 58 ৮১ 


চিট 
০৮১৯১-৪ 


জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার উপর মিথ্যা আরোপকারী মুশরিকদের 
সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে বলা হবে ৪ 

১৩ ৬৪ ৮539 খা ৩০ ৪ ৬ ৩০০ ৬ | ৬১ ৯৯১ 
তোমরা এ দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে যাও যাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলী 
বিদ্যমান ছিল এবং যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তারা 
মানবের অন্তর্ভুক্তই হোক অথবা দানবেরই অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সবাই জাহান্নামে 
প্রবেশ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি 8 

৮1 ৩৩ ৫ ৭৪১ ০৬ যখন একটা নতুন দলকে জহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে তখন একদল অপর দলকে গাল-মন্দ করতে শুরু করবে । ইবরাহীম 
খলীল (আঃ) বলেছেন যে, কিয়ামাতের দিন এক কাফির অন্য কাফিরের বিরোধী 
হয়ে যাবে এবং একে অপরকে মন্দ বলবে । বলা হবে £ 
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১০০০৮৫০০০০৫ ০৩ হল [নি 
কিন্ত কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। (২৯ ঃ ২৫) 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
4০৫ ] ॥ ধু ০ 


পরল শনি 15551 হিরা 1১১ ০ 10 ১1 


0৫ ল19%9 ও রে ৪ পন 0৬ ০০৭ 
4০ 
টিটি 5221 /০০ (485 এ 


দির তির 
তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন হয়ে যাবে । 
অনুসরণকারীরা বলবে £ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ 
আমাদেরকে এত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রস্প তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম | 
এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদ্শ্ন করবেন এবং 
তারা আগ হতে উদ্ধার পাবেনা । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ১৬৬-১৬৭) 

এ 15892 % এ শেষ পর্যন্ত তারা সবাই জাহান্নামে একক্রিত 


৮৮ 


হবে। ক ৬০৮ ৪১৩ ১ ৪১০১৪ ৫৮১৪১১2১০৯৪ 
১৩ জাহান্নামে প্রবেশ করার পর অনুসারীরা অনুসৃতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট অভিযোগ করবে। কারণ তাদের তুলনায় 
অনুসৃতদের অপরাধ বেশি ছিল এবং তারা তাদের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবেশ 
করেছিল । তারা বলবে £ 

০1 ৫ রে রি কি ক. কী এস 44 এপর্তির 
(5241 শত ভে ভুলি ৪ ৮৫১১১ এগ ডে 


ক 


(৫ সা ৩০ 67415. ৮6 6] (৫9 15৬$-১৯০া 


০০০০৮ ০৪০৪ দি? 

যেদিন তাদের ম্বখ-মন্ডল আগ্নিতে উলট পালট করা করে হবে সোদিন তারা 
বলবে £ হায়! আমরা যাদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরও 
বলবে £ হে আমাদের রাবব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য 
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করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । হে আমাদের রাবব! 
তাদেরকে দিগুণ শান্তি প্রদান করুন। (সুরা আহযাব, ৩৩ £ ৬৬-৬৮) আল্লাহ 
তা'আলা তখন বলবেন ঃ 


৮:৫০ পান ৫ পে ৭4৮০৭ পে ঘি 
01 765১) এ ০৮৮০০125155 থা 


যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শান্তির 
উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৮৮) 


এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও 

বোঝা । (সুরা আনকাবুত, ২৯ ৪ ১৩) 
৪ 2-৮594 ই, 91005 

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে! (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ২৫) 

যা হোক, অনুসৃতেরা অনুসারীদেরকে বলবে, আজকে আমাদের উপর 
তোমাদের কি শ্রেষ্ঠতৃ রয়েছে? আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, 
তোমরাও তন্রপ আপনা আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (তাবারী ১২/৪২০) তাদের 
টিনা 7771%7 


রি 
পা পা পর 


351 2 ০০০ 62557555781 56651175ি 9 
পা পাম পা? এ পা ৮ ০০4 ০ এ পর্ণ পা রতি 

0%5241585 41072051546 ০1 

যারা ক্ষমতাদপাঁ ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ 
তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে 


নিবৃতভ করেছিলাম? বর্ততঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী । যাদেরকে দুর্বল মনে করা 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ 


(0০017191715 


৩১৮ পারা ৮ 


লিগ ছিলে, আমাদেরকে নিদেশি দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং 
তার শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাক্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ 
গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শুংখল পরিয়ে দিব ॥ তারা যা করত 
তারই এতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সুরা সাবা, ৩৪ £ ৩২-৩৩) 


৪০। নিশ্চয়ই যারা আমার 
আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে 
এবং অহংকার বশতঃ তা 
জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত 
করা হবেনা এবং তারা 
জান্নীতেও প্রবেশ করবেনা, 
যতক্ষণ না সৃঁচের ছিদ্র পথে 


উদ্টর প্রবেশ করে, এমনিভাবেই | 


আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল 
দিয়ে থাকি। 


রন এ দর ০ টি ২ র্ঘ 

1944 * 2১২ ৩] 5৫৭ 
৫ 72526 
পে পে পে রর রে % 
১ 55211 4০] * রি 


৪১। তাদের জন্য হবে 
জাহান্নামের (আগুন) শয্যা 
এবং তাদের উপরের 
আচ্ছাদনও হবে (আগ্তনের 
তৈরী) চাদর, এমনি-ভাবেই 
আমি যালিমদেরকে প্রতিফল 
দিয়ে থাকি। 


প্রা 2০ ৩ 
(৮০ এ১৯ 04০5 
১ ১ তে ০৪৬ -€? 
এ] ১৮০৪ 5 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫ ৮১. 510: ৮ ৮৫৫ 3 (তোদের জন্য 
আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা) অর্থাৎ তাদের ভাল কাজসমূহ এবং দু'আ 
উপরে উঠিয়ে নেয়া হবেনা । আল আউফী (েহঃ) এবং আলী ইব্‌ন আবী তালহা 
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(রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন 
আব্বাস (রাঃ) এ অর্থ করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২-৪২৩)। শাউরী (রহঃ) 
লাইস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, “আতা (রহঃ) ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। (তোবারী ১২/৪২২) যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, অবিশ্বাসীদের রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে 
দেয়া হবেনা । সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসী পাপীদের রূহ সম্পর্কে বর্ণনা 
করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “মালাইকা এ 
রূহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে মালাইকার পাশ দিয়ে 
গমন করবেন তারা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রূহ কার? তখন তার জঘন্যতম 
নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের । শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌছে বলবেন, দরজা খুলে 
দাও । কিন্তু দরজা খোলা হবেনা ।' যেমন ইরশাদ হচ্ছে 8 


৮৭ 9৮৫ ৮ 3 তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা 
হবেনা । (তাবারী ১২/৪২২, আবূ দাউদ ৫/১১৪ নাসাঈ ৪/৮৭ ইব্ন মাজাহ 
১/৪৯৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি 8 


৬ ৮০ ৩১ এলো তে ৬ জু ১9৮১ 2) যদি সুচের ছিদ্র 
দিয়ে উট বের হতে পারে তাহলেই কাফির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (কিন্তু 
এটা সম্ভব নয়!)। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) জামাল শব্দটিকে জুম্মাল অর্থাৎ কে 
যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়। 


৪২। যারা ঈমান এনেছে ও [11 4.1 ১1 
ভাল কাজ করেছে এমন কোন | ১৮$ ৯৮ এ তা 


ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত কপ এ ৮৪ রর ৮ 1 
দায়িত্ব অর্পণ করিনা। তারই [1 ৮৫২-০৮৩ ২৮-০০৮০1 


হবে জান্নাতবাসী, সেখানে ৷! ৫৪₹+ ০৫ না রোড 
তারা চিরকাল অবস্থান করবে। 241০৮ চি ভি 


৪ 
পর 4 তর চারার, 
০১-৮ ৪ ৯ 


(0০017191715 


৩২০ 


০০৯০৭ ৮৫ ৩০1১6) ৩১০১৬ 
৬ 

৮1 8৫ ০ টির? শি ১7 

৮০) 401 0১০৬ 01 সি 

৬ 


৬10 ০০ ০৮ 


& 
4৫6৮ 2 ঞ& রি 
রা 


প্র 
2০০]| ভা 
পরপর ৯ পোপ এই 


সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হতভাগা ও পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর 
এখন ভাগ্যবান ও সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন £ 


০৬০০এ। 1) 1১2 (409 যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ 


করেছে তারা এ লোকদের থেকে পৃথক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার 
করেছে। এখানে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে যে, ঈমান ও আমল 
কোন কঠিন ব্যাপার নয়; বরং খুবই সহজ ব্যাপার । তাই ইরশাদ হচ্ছে, আমি যে 
শরঈ বিধান জারি করেছি এবং ঈমান ও সৎ আমল ফার্য করেছি তা মানুষের 
সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। আমি কখনও কেহকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেইনা। এই 
লোকগুলিই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী । মুমিনদের অন্তরে পারস্পরিক যা কিছু 
হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে তা আমি বের করে দিব। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) 


(0০017191715 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৩২১ পারা ৮ 


থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মু'মিনরা 
যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী 
পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের এসব অত্যাচার সম্পর্কে 
আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিল। শেষ 
পর্যন্ত এ অত্যাচার ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক সাফ করা 
হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে । আল্লাহর শপথ! তাদের 
কাছে তাদের জান্নাতের ঘর তাদের পার্থিব ঘর থেকে বেশি পরিচিত হবে। 
(ফাতহুল বারী ৫/১১৫) সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীকে যখন 
জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পাশে একটা গাছ পাবে 
যার নিয়দেশ দিয়ে দু'টি নির্করিণী প্রবাহিত হতে থাকবে । একটা থেকে যখন 
তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব কিছু 
ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর 
অন্য ঝরণায় তারা গোসল করবে । তখন জান্নাতের সজীবতা ও প্রফুল্পতা তাদের 
চেহারায় ফুটে উঠবে । এরপর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে 
সুরমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে ।' (তোবারী ১২/৪৩৯) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ পপ্রত্যেক জান্নাতী জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখতে পাবে । 
সে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার ঠিকানা 
এটাই হত। এ জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক 
জাহান্নামী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, হায়! যদি আল্লাহ 
আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে এটাই আমার ঠিকানা হত। এভাবে দুঃখ 
ও আফসোস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে । নাসাঈ ৬/৪৪৭) এ মুমিনদেরকে 
যখন জান্নাতের জায়গাগুলি, যা জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা দেখিয়ে 
দিয়ে বলা হবে £ এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সতকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের 
পুরস্কার । তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর 
রাহমাতই বটে । নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে নাও। 
আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রাহমাতেরই কারণ ।” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমাদের প্রত্যেকেই এ কথা জেনে রেখ যে, তার 
আমল তাকে জান্নাতে পৌছাবেনা।, তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি নয়? 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ 
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৩২২ পারা ৮ 


উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যা, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রাহমাত 
আমার উপর বর্ষিত হয় ।” (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০) 


বাস্তব রূপে পেয়েছ? তখন তারা 
বলবে ঃ হ্যা পেয়েছি। অতঃপর 
জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, 
যালিমদের উপর আল্লাহর 
অভিসম্পাত। 


8৫ । যারা আল্লাহর পথে চলতে 
(মানুষকে) বাধা দিত এবং 
তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত 
করত। 


জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে 
জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে যাওয়ার পর উপহাসমূলকভাবে সম্বোধন করা 
হচ্ছে যে, জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করে বলবে ৪ 


196 ৮ 2৫৫) 59 ৫ পক 08 ৬৮ ৫১ ৩৩) 5 ৩৫? 2 


৮৮ আমাদের রাব্ব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে 
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দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা 
তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যা। যেমন মহান আল্লাহ সূরা 
সাফ্ফাতে বলেন এবং তিনি এ ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় 
কোন কাফিরের বন্ধু ছিল। এ মু'মিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে 
উকি মেরে দেখবে তখন বলবে £ 


চপ পর্চা ০৪৫ 


2 058) টি লিডিি ৰা 5০ ২ 229 ৮৮৪ 
805 152 খু 1.5 4 ৬ ৮ ০৪ এত এ 


অতঃপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহানামের মধ্যহথলে | 
সে বলবে £ আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে । আমার 
রবের অনুথহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম । 
আমাদেরতো আর মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া 
হবেনা! (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৫৫-৫৯) মালাক তখন তাদেরকে বলবে ঃ 


পর 


কু ভর আবু ০ পর্ত ০ ৮৩৫ 
খু 20005 এগ 2৪ হ এ ওঁ ঠা ০০ 


4৩০ 
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34৫০৫ 
এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । এটা কি যাদু? না কি 
তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধের ধারণ কর 
অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান । তোমরা যা করতে তোমাদেরকে 

তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তুর, ৫২ £ ১৪-১৬) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহতদেরকে 
সম্বোধন করে বলেছিলেন £ “হে আবু জাহল ইব্ন হিশাম, হে উতবা ইব্‌ন 
রাবীআ, হে শাইবা ইব্‌ন রাবীআ এবং অন্যান্য মৃত কুরাইশ নেতৃবর্ণের নাম 
ধরে ধরে বলেছিলেন! আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে 
পরিণত হয়েছে কি? আমার প্রভূ আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ 
হয়ে গেছে।' এ সময় উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অথচ 
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তারাতো শুনতেই পায়না)? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ “আল্লাহর শপথ! তারা 
তোমাদের চেয়ে কম শুনতে পাচ্ছেনা, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।? 
(মুসলিম ৩/২২০৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

৬৬) ১৫ এ)। 22 0 ৮৫5 ১১% ৩১6 একজন ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করবে যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 

১১৮৩ হ/৮3২ ০ ৪ ৪৯5) এ ০ ৮ 5১০ ০৪ 
এরা হচ্ছে এসব লোক যারা লোকদেরকে সরল সোজা পথে আসতে বাধা প্রদান 
করত। তারা জনগণকে নাবীগণের শারীয়াতের পথ থেকে ফিরিয়ে দিত, যাতে 
তারা বক্র পথে পরিচালিত হয় এবং তারা নাবীগণের অনুসরণ করতে না দেয়ার 
শপথ করত । তারা পরকালে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করত। 
এ জন্যই তারা কোন খারাপ কাজকে কিংবা কোন বিষয়ে মন্তব্য করার ব্যাপারে 
মোটেই পরওয়া করতনা। ফলে তারা কথায় ও কাজে নিকৃষ্টতম লোক। কেননা 
তাদের হিসাবের দিনের কোন ভয়ই নেই। 


৪৬। এই উভয় শ্রেণীর 4 € ৬ 1৮ (৮ ৫৯৮৮ 
লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী : অভ ৪3 ০2 
একটি পর্দা রয়েছে। এবং 1 4 ০ £ ০০1 6 
আ'রাফে জান্নাত ও জাহান্নামের | ১5 ৩9৯৫ ০0৮3 ০১৮৪১ 
উর্ধবস্থানে) কিছু লোক থাকবে, | » ₹7 1, ভ. ॥ ০ 
তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্‌ | ৮4৮৮] 19১ ৩১ 


র র রা.  ভ ১ 
জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে £ : 2) ৩ 212 ০ সা 
হোক; তখনো তারা জান্নাতে 0১277954133 


4 ০ রা হত রে 
তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, ৷ ১৯১51 -$/৮ 1915 -£$ 
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বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! ৫1 72 (প্ রি 21 


সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা টির যা 
' 0৮৮51149501 ₹ (ভা এ 
আ'রাফবাসীদের বর্ণনা 


জান্নাতবাসী যে জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করবে এটার বর্ণনা দেয়ার পর 
ইরশাদ হচ্ছে যে, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা 
জাহান্নামীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


এ০এতা এও ৩০৮৫৮ 220444৮08০4 এ ১০১ ৮৫৫০৮ 
অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি এাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, 
ওর অভ্যভরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাক্তি। (সুরা হাদীদ, ৫৭ £ 
১৩) ওটাই হচ্ছে আ'রাফ । এর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আ'রাফের উপর 
কতকগুলো লোক থাকবে । (তাবারী ১২/২৪৯) সুদ্দীর (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার “ও দু'টির মাঝে একটি পর্দা রয়েছে অর্থাৎ 


দেয়াল রয়েছে। (তোবারী ১২/২৪৯) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, 1৯। 
মুজাহিদ রেহঃ) বলেন, 'আল আরাফ" হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের 
প্রতিবন্ধক, যার দেয়াল রয়েছে এবং দরজাও রয়েছে। (তাবারী ১২/৪৫১) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “এরা হচ্ছে এ সব 
লোক যাদের সাওয়াব ও পাপ সমান সমান ছিল। পাপগুলো তাদের জান্নাতে 
প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং সাওয়াবগুলি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। 
এখন লোকগুলি সেই প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তাআলার 
ফাইসালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে । 

আুদ্দী রেহঃ) বলেন, 'আল-আরাফ' নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এর 
বাসিন্দাদের দেখে চেনা যাবে। হুজাইফা (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) এবং সালফে সালিহীনদের অনেকে বলেছেন যে, আরাফের 
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অধিবাসী হচ্ছে তারা যাদের পাপ ও সাওয়াবের পাল্লা হবে সমান সমান । ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজাইফাকে (রাঃ) আরাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি উত্তরে বলেন, আরাফবাসী হল এ ব্যক্তিবর্গ যারা পাপের কারণে 
জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু সাওয়াব প্রাপ্তির কারণে 
জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পেয়েছে । ফলে তাদেরকে এ দেয়ালের মাঝে 
আটকে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা“আলা তাদের ব্যাপারটি ফাইসালা 
করেন। (তাবারী ১২/৪৫৩) 

০৮০ শ৯) ১৬১৫ ৮ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী রেহঃ) 
বলেন ৪ “আল্লাহর শপথ! এই লোভ ও আশা তাদের অন্তরে শুধু সেই দয়া ও 
অনুগ্রহের কারণে রয়েছে যা আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর যুক্ত রেখেছেন। 
(আবদুর রায্যাক ২/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ তারা যে আশা রাখবে তা 
আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞাত করেও দিয়েছেন (তাবারী ১২/৪৬৫) তিনি বলেন ঃ 


০০ এ ও 0195 ১৩ ৬০ পিএ ৮৯১০ ০১০৮9 


০১৮। 621 তারা জাহান্নামবাসীদেরকে দেখে বলবে, হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে রক্ষা করুন! যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন 8 আ“রাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের দিকে যখন 
তাকাবে তখন তাদেরকে চিনতে পারবে । তাদের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে 
আ'রাফবাসীরা সাজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি 
আমাদেরকে ওখানে স্থান দিওনা যেখানে তোমার অবাধ্যদের বাসিন্দা করেছ। 
(তাবারী ১২/৪৬৩) 


৪৮। আ'রাফবাসীদের রিচা তি... 
কয়েকজন জাহান্নামী লোককে 11৮৮3] ৮21 (৪১১$ ৫৪ 
তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে |, ॥. ॥ রর 
ডাক দিয়ে বলবে 8 তোমাদের ; 1900 ৮৯৮৯৮৮১৮5৯৮ ১৪১ 
দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন- ০ নালা 
সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, (০2 5২৬ ৮5৮ 2৮1 ও 
অহংকার তোমাদের কোনই টি 

উপকারে এলোনা। 05555 %8 


(00171917% 
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৪৯। এই জান্নাতবাসীরা কি ২ ১4০ 52০ শর ঘাঠি ৫৫ 
তারা রর যাদের সম্পর্কে ১2: 02] মুঠি .৫৭ 
তোমরা শপথ করে বলতে যে, ৭44 হ্ত এপ হা এর & 481৮৮ 
এদের প্রতি আল্লাহ দয়া ৮৯১1 2৯ 401 7৫00৪ 
প্রদর্শন করবেননা? তোমরা | 41 ৫ ৪২০০ তা? 
জন্রোতে প্রবেশ কর, :-১১ ১১-৯৮-৯১৯১ এন 
তোমাদের কোন ভয় নেই ০ এ 
এবং তোমরা চিন্তিত ও ১:১১ 
দুঃখিত হবেনা । 


আল্লাহ তাআলা এখানে সেই তিরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যা আ'রাফবাসীরা 
কিয়ামাতের দিন মুশরিক নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে করবে । তারা 


তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ৪ 


০ ৮ ৩3 ৮6০ 5০০ ৬৯5 আজকে তোমাদের 
খ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে এলোনা এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার ও 
দুষ্টামি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনই উপকার করলনা। 
তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে । আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন 
যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন £ এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে 
শপথ করে বলত যে, তারা কখনও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবেনা । আন্নাহ 
তা'আলা আ“রাফবাসীদেরকে বলবেন ৪ যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। 
তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবেনা । (তাবারী 


১২/৪৬৯) 

৫০। জাহান্নামীরা টা ০ 
জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে ।)0]| ৮০০৯০] 05505$ .৪* 
বলবে 8 আমাদের উপর কিছু” 

পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ ;1.4 ৬ ₹ 5৫71 ৩১০০০ 
প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে | 5৮: ৩ পরি আসিস 
কিছু প্রদান কর। তারা বলবে 8114 ০৫ 4774 5 2 
আল্লাহ এ দু'টি জিনিস ৮৮ 5 5৮1 95 ৮৪৬ 
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সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৩২৮ পারা ৮ 
দিয়েছেন। ৮৫ ৪ ৪০564 4 ১ 
2 ৩1190 41 ৮০5 


৫১। তারা নিজেদের দীনকে 
করেছিল এবং পার্থিব জীবন 
তাদেরকে ধোকায় ফেলে 
রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি 
তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে 
থাকব যেমনিভাবে তারা এই 
দিনের সাক্ষাতের কথা ভূলে 
গিয়েছিল এবং যেমনভাবে তারা 
আমার নিদর্শন ও 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার 
করেছিল। 


৪ 5 ০ রর 
১৫০৯ রা ৩০আা ০) 
২৬ 442601161৮৮ 4 
১১০০৮] (৮৫০১৮ 0513 1954) 

পা র্প পে পা হু ০৫ টিং 
2 ৭৫ (920 (2401 
22 20815 


52 1%5 0 145 


জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা এবং কিভাবে তারা জান্নাতবাসীদের নিকট খাদ্য ও 
পানীয় চাইবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, জান্নাতীরা 
তাদেরকে কিছুই দিবেনা । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


2 ৯৮। ০৮ ০1১৪ এ মু ৮৬ এ ৬৩ 5৪ 
&0। ৪৩) ৩ জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় 
আমাদেরকেও কিছু প্রদান কর। সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) বলেন, পুত্র পিতার 


নিকট এবং ভাই ভাইয়ের নিকট চাইবে এবং বলবে, আমি জলে পুড়ে পিপাসায় 
কাতর হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে অল্প কিছু পানি দাও। কিন্তু তারা এই 


জবাবই দিবে ৪ 
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সুরা ৭ ঃ আ'রাফ ৩২৯ পারা ৮ 


28১১৫ ৬৩ ৪০৮ ঞ)। 9! আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য 
হারাম করে দিয়েছেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, “এ দুটি 
জিনিস' বলতে পানি ও খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ কাফিরেরা দুনিয়ায় দীনকে খেল- 
তামাসার বস্ততে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ায় ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর 
দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্র রয়েছে! তারা আখিরাতের পণ্য ক্রয় 
করা থেকে উদাসীন রয়েছে! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন £ 

১৮৫০ 5195 তে ৯১০০৪ 6৬ আজকে আমি তাদেরকে 
তেমনভাবে ভুলে থাকব যেমনভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে 
গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়া শব্দটি পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময় হিসাবে 
বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা কখনও কেহকেও ভুলে থাকতে পারেননা। 
যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন £ 


25825 
বির ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা। 


(সুরা তা-হা, ২০ ৪ ৫২) এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাল্টা ভাবের কথা বলা । যেমন 
তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


4৮৫ 1৫ 
তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। স্থৃতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (সুরা 
তাওবাহ, ৯ £ 5 


(9৩ (গাও ০৮৫ এও 
নিনজা রাত কি্ত তুমিতো ভুলে 
গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে । (সুরা তা-হা, ২০ £ ১২৬) 
অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
1552৩07624০ 045-5 টিলা 45 
আর বলা হবে £ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্বৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের 
সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে । (সুরা জাসিয়া, ৪৫ £ ৩৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 
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সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৩৩০ পারা ৮ 


14452500801 5০-7৫4৬ (9 

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভূলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই 
দিনের সাক্ষাতের কথা ভূলে গিয়েছিল। (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ৫১) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করা ভুলে গেছেন, কিন্ত তাদেরকে শাস্তি 
দিতে ভুলেননি। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহ) ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ৪ আমিও তাদের ব্যাপারে বিস্মৃত হব যেমনভাবে তারা 
তাদের এ দিনের (বিচার দিবসের) কথা ভুলে গিয়েছিল । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 
এর অর্থ হচ্ছে, আজকে আমি তাদেরকে আগ্তনের মধ্যে রেখে দিব। সুদ্দী (রহঃ) 
বলেন, তারা তাদের বিচার দিবসের কথা ভুলে গিয়ে যেমন সৎ আমল করা 
পরিত্যাগ করেছিল, আমিও আজ তাদের ব্যাপারে আমার রাহমাতের বিষয়টি 
ভুলে গেলাম। 

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বান্দাদেরকে বলবেন ৪ 
“আমি কি তোমাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দান করিনি এবং তোমাদেরকে কি 
সম্মানিত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি উট, ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান 
করিনি? তোমরা কি দুনিয়ায় নেতৃত্‌ পেয়েছিলেনা£' বান্দা উত্তরে বলবে ৪ হ্যা, 
হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সবকিছুই প্রদান করেছিলেন ।' আল্লাহ পুনরায় 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ “আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এটা 
কি তোমাদের বিশ্বাস ছিল? তারা বলবে £ “হে আল্লাহ! আমাদের এটার প্রতি 
বিশ্বাস ছিলনা ।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন 8 “তোমরা যেমন আমাকে ভুলে 
গিয়েছিলে তেমনি আজ আমি তোমাদেরকেও ভুলে গেলাম ।” (মুসলিম ৪/২২৭৯) 


৫২। আর আমি তাদের নিকট] + ০.৫ 

1৭ 16 £ 22 ] 
এমন একটি কিতাব [৮০ (৮৫০৮ 42 ** 
পৌছিয়েছিলাম যাকে আমি স্বীয় ৮ ₹ 4 ॥ ৯০০ 
জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা [৪৯ ৮15 ০4 429 
করেছিলাম এবং যা ছিল 


মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও ০৯৪%:-টহ) 22? 
রাহমাতের প্রতীক। . 
৫৩। তারা কি এই অপেক্ষায়ই। ॥« 7 ৩ 


2২412১০12০৬ 
আছে যে, এর বিষয় বস্ত প্রকাশ 1 022 
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সুরা ৭৪ আ'রাফ ৩৩১ পারা ৮ 
করা হোক? যেদিন এর বিষয় বন্ত : &। /৮ 4 787 ৮5৮5 
প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর [১৪ 44455 ০৩ &%. 
আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল ৫ 
তারা বলবে $বাস্তবিকই আমাদের ; 43 (28 ০৮ ৯৩ ২৪] 
রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে 


এসেছিলেন, এমন কোন 
সুপারিশকারী আছে কি যারা 
আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? 
দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে 
যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের 
তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? 
নিষ্সন্দেহে তারা নিজেরাই 
তারা যেসব মিথ্যা মো'বুদ ও 
রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, 
তাও তাদের হতে উধাও হয়ে 
যাবে। 


7৮৫4 রি ৮৫ 
£ ০৪ র্দন রে 


(28 ১০ 21061558252 


শর্ত 


কি ৮৬৮ ও নদ 72৫ 
এ৪ 0 ৮০ ৩৯ 


০ 4৮3 ০৯ 


4৫5. এ 


২০ [31214 


44 ঠা 
2১155 


মুর্তি পূুজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই 


আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর 


দলীল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন । অর্থাৎ 


তিনি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ পাঠিয়েছিলেন। যেগুলির 
মধ্যে স্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি বলেন £ 


তা পি এ এরি 44 1৮ 5 শু পা 
৫ 
৮ সিসি ০৭৭ ০ এ লি এমএ? পিসী আগ 


এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার 


আয়াতগুলি (পরমাণাদী দ্বারা) মযবুত করা 


হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ 
হতে। (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১) আর তার উক্তি ১ ৩ 84424 অর্থাৎ যে যে 
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বিষয়গুলির উপর আমি আলোকপাত করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত 
আছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


গর 
০4153 ০9 


তিনি সঙ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য গ্রদান করেছেন (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৬৬) 

তারা আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই খবর দেয়ার পর এটা তিনি 
উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তাদের 
সমুদয় ওযরের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন £ 

৯০ ৫এ ৫৮ 09 

আমি রাসুল না পাঠানো পর্যস্ভ কেহকেও শাস্তি দিইনা । (সুরা ইসরা, ১৭ $ 
১৫) এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে তিনি বলেছেন ৪ 

256 31 ১3/4 ৫৪ অর্থাৎ তারাতো তা শুধু এ শাস্তির এবং জান্নাত বা 
জাহান্নামের অপেক্ষায় রয়েছে যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে। 

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, 45 দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি 
অথবা জান্নাতের শান্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৪৭৯) এঁ সময় বিনিময় 
আদান প্রদান শেষ হয়ে যাবে । যখন কিয়ামাতের এই অবস্থা হবে তখন যেসব 
লোক দুনিয়ায় আমল পরিত্যাগ করেছিল তারা বলবে, আল্লাহর রাসূলগণতো 
সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তারা কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
সুপারিশ করবেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা 
হবে? তাহলে আমরা আর আমাদের পূর্বের এ খারাপ আমল করবনা । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


৬৬ ০৩৪৩ ২5 ৯ এত 1৩৬ এ ০৪1১8 খু ডি 2 
4৬ 
14521 5028. 26164142216 255 সুন্ 25 পারি এ 
1১১5 45 5 ০5৮16 ৮ (৯154 02 গা ৫৪ ০৯৩৩ 9 
05১৩ ৮19421% 0452 
তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে 
জাহান্নামের কিনারায় দীড় করানো হবে, তখন তারা বলবে £ হায়! কতই না ভাল 
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রবের নিদরশনিসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! 
যে সত্য তারা পুর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্প রূপে 
প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পািবব জীবনে ফিরে যেতেও 
দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, 


নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী । (সুরা আন'আম, ৬ £ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১১১ 195 ৩৮৫৩ ৫০০ ৮৫০1 192 2$ নিঃসন্দেহে তারা 
নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। এখনতো তাদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী 
বসবাসের সময় এসেছে। তাদের মূর্তি তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা 
এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম নয়। 


২৭-২৮) যেমন এখানে 


৫৪ । নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব 
হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি 
আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি 
স্বীয় আরশের উপর সমাসীন 
হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা 
আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা 
একে অন্যকে অনুসরণ করে 
চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাদ 
ও নক্ষত্ররাজী সবই তার 


46৮ 4 রে 
2 
ও স্চেধীঠ ৯9এা ৪ 
পু প্ পট বৃ রত শর্ট 
৬ ৪০ শি এ এ 
191 পি (০ এ ররর 
এল ০ ৪৯০ ০০৮ 


তন পাঞে রা 4 যাগ পপর” 

£ ৮7 ৪1 41 পাশে, রি 
পে পূ পর্টিশি ৫৮ শর্ট 
0৮৮০1 65 ক এ 
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ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন 

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টিকর্তা । আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কুরআন 
কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। এঁ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, 
বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার । শুক্রবারেই সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়। এ 
দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলি এই দিনের মতই ছিল কি এক 
হাজার বছর বিশিষ্ট দিন ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। ইবন আব্বাসের 
(রাঃ) ধারণা মতে দিনগুলি ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। মুজাহিদ (েহঃ) ও 
ইমাম আহমাদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এখন থাকল শনিবার । এ দিন কিছু সৃষ্টি করা 
হয়নি। এ দিন সৃষ্টিকাজ বন্ধ ছিল। এ কারণেই এ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারকে 
শপ £% বলা হয় । আর ২ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা" বা কর্তন । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আল্লাহ তা'আলা শনিবার সৃষ্টি করেন যমীন, 
অপছন্দনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার, বুধবার সৃষ্টি করেন আলো, সমস্ত 
জীব-অন্ত সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন শুক্রবারের 
শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবতাঁ সময়ে ।' (আহমাদ ২/৩২৭, মুসলিম 
২১৪৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে 
সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এটা 
কাব আহবার (রহঃ) থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সর্বাধিক অবগত । 


“সমাসীন' হওয়ার অর্থ 
১ ৬৪ ৬০৪ ৮ এই ছয় দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা 
আরশের উপর সমাসীন হন। এ বিষয়ে বহু মতামত পেশ করা হয়েছে। এ 
ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজনদের মতামত অবলম্বন 
করেছি। তারা হচ্ছেন মালিক (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ), শাউরী (রহঃ), লায়েস 
ইব্‌ন সাপ্দ (রহঃ), শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ (রহঃ), ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই 
(রহঃ) এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ । আর এ 
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মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল 
বা সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা চলবেনা । 
কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন ঃ 
এরা তা 2০০৪৫০০ 

কোন কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশোতা, সর্বদষ্টা | (সূরা শুরা, ৪২ £ ১১) 
যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নাঈম ইবৃন হাম্মাদ আল 
খৃযায়ীও রেহঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রহঃ) উত্তাদ ৷ তিনি বলেন 
£ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোন মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে 
কুফরীর দোষে দোষী হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত 
করেছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি 
আল্লাহর জন্য এ সব গুণ সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে তার আয়াতসমূহের মধ্যে ও 
বিশুদ্ধ হাদীসগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যদ্বারা তার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে 
ও তীর সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে, সেই ব্যক্তিই সঠিক সিদ্ধান্তের 


উপর রয়েছে। 
দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন 

ইরশাদ হচ্ছে ঃ ৮০ 43৩৫1 921 ৬০৩4 তিনি দিনকে রাত দ্বার 
আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা এবং দিনের 
আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই দিন রাতের একটি 
অপরটিকে খুবই তৃরিত গতিতে পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটি শেষ হতে শুরু করলে 
অপরটি ত্রিত গতিতে এসে পড়ে এবং একটি বিদায় নিলে অপরটি তৎক্ষণাৎ 
এসে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


৮৫ ৮০৭ 25৮06 5 85তা রোমিত 


চু্জাটিটি নদী রি 
তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন 
সকলেই অঙ্ককারাচ্ছর হয়ে পড়ে । এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নিদিষ্টি গ্ব্যের দিকে, 
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এটা পরাক্রমশালী, সবর্জের নিয়ন্ত্রণ । এবং চন্দ্রের জন্য আমি নিদিষ্ট করেছি বিভিন্ন 
মানযিল, অবশেষে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খজু্র শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের 
পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম 
করা; এবং এরত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সম্ভরণ করে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৩৭- 
৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


১১১6 ০০০৪০ 658৭9 2209 সেখ) ৬০ এ সর্ধ চাদ ও 
নকষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত ॥ এ জন্যই তিনি বলেন ৪ ৯] 4 41 
51) জেনে রেখ যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং হুকুমের একমাত্র 
মালিকও তিনিই । (৮৮। ৩১ 1 এ. বিশ্বজাহানের রাবব আল্লাহ হচ্ছেন 
বারাকাতময় | যেমন তিনি বলেন £ 

65 55213 এ এ 405 

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি! (সূরা ফুরকান, 
২৫৪ ৬১) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত? দু'আ করার সময় সবাই বলতেন ৪ 
৫ 501 ৩ ৩৩) ৬ ০ এ এ এনা ৬৫ ০ 

এ৫ ৮5) ৮ ৩ ১৮ 9 এ পথ ০ 5৭ 

“হে আল্লাহ! সমুদয় রাজ্য ও রাজত্ব আপনারই। সমুদয় প্রশংসা আপনারই 


জন্য । সমস্ত বিষয় আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করে । আমি আপনার কাছে সমস্ত 
কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সমুদয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।” 


৫৫ । তোমরা বিনীতভাবে ও 4 ৮4০৫৮৮1 এত ১৪ 
রাব্বকে ডাকবে, তিনি সীমা ৩৮52 এ তা ৪ 
লংঘন-কারীদেরকে ২১০০০] আর্ভল ও 4১] 
ভালবাসেননা । 


৫৬। দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা : ,০€17 ২1 4 ₹& রা 
স্থাপনের পর বিপরষ ও ০৮১ ২8154452031 


(0০017191715 
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আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও: ৩১৮ ০৮১5 0৪৯৮] ০০ 
আশা আকাংখার সাথে ডাক, | , £ এর এ. প) ৬৫, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাহমাত ৩০৪১৪ 40] ৮০০ 91 ৩০৮ 


সৎ কর্মশীলদের অতি হিরা 
সন্নিকটে ০৯৮৮০০০। 5 


ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান 
£8৮) ৬০ ৮৫৫) 159 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্থীয় 
বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দীন ও 
দুনিয়ায় মুক্তি লাভের কারণ । তিনি বলেন ৪ 
21555 37659 
তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিভে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও 
সন্ধ্যায় স্মরণ করবে। (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ২০৫) আবু মুসা আশ'আরী (রোঃ) 
থেকে বর্ণিত ৪ জনগণ উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “হে লোকসকল! তোমরা 
নিজেদের নাফ্‌সের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সম্তাকে 
ডাকছনা। তোমরা যার নিকট প্রার্থনা করছ তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু 
শুনছেন।' (ফাতহুল বারী ১১/১৯১, মুসলিম ৪/২০৭৬) অত্যন্ত কাকুতি মিনতি 
এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দু'আ করতে হবে । খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা 
জানাতে হবে এবং আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। 
উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা উচিত নয়। (তাবারী ১২/৪৮৫) 


দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা 
'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ২০ 3 44 


না এর তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রার্থনায় ও দু'আয় 
সীমালংঘনকে আন্মাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। (তাবারী ১২/৪৮৬) আবু 


(0০017191715 
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মুজলি্‌ (রেহঃ) বলেন ৪ “নাবীগণের সমান মর্ধাদা লাভ করার জন্য দু'আ করনা, 
তোমাদের এ ধরণের দু'আ চাওয়া হল ধৃষ্টতা ।' (তাবারী ১২/৪৮৬) 

আবু নিআমাহ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফৃফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে 
দেখেন যে, সে দু'আ করছে ঃ “হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকের সাদা 
প্রাসাদটি যাঞ্জা করছি।' তখন তিনি পুত্রকে বলেন £ “হে বৎস! আল্লাহর কাছে শুধু 
জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর এবং শুধু জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাও। আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ এমন এক সময় আসবে 
যখন লোকেরা পবিত্রতা অর্জন এবং দু'আ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে। 
(আহমাদ ৫/৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/২১৭১, আবূ দাউদ ১/৭৩) তারা এ হাদীসটিতে 
কোন ত্রুটি নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এর 
ইসনাদ উত্তম। 


আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 24 ০৮১এ। ৪194. ২9 


(৫৮১৩০! দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি 
করনা । কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার পরে ফাসাদ বিশৃংখলা অত্যন্ত খারাপ । কাজ- 
কারবার যখন শান্ত পরিবেশে চলতে থাকে তখন যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় 
তাহলে বান্দা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ বিনয়ের সাথে দু'আ 
করতে বলেছেন। তিনি বলেন ৪ 1১৮) ৬৯ 8১৮১1 শাস্তির ভয় করে এবং 
নি'আমাত ও সাওয়াবের আশা রেখে তোমরা প্রার্থনা কর। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

০০০০০৯। 02 ৪ এ] ০৮) ৩! আল্লাহর রাহমাত সৎকর্মণীলদের 


অতি সন্নিকটে । অর্থাৎ তার রাহমাত সৎ লোকদের জন্য রয়েছে। তারা হচ্ছে এ 
সব লোক যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তার নিষেধাজ্ঞা থেকে 
বিরত থাকে । যেমন তিনি বলেন ঃ 


উঠ জিত ০. ৮ 

০৩৯ ০৯ ৯১ ৪৯৯৩৪ 
আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যও করে রয়েছে । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ £ ১৫৬) মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াদাকৃত 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ 
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৩৩৯ পারা ৮ 


প্রতিদান পেতে হলে তিনি যা বলেছেন তা মেনে চল । তিনিতো বলেছেন যে, তার 
দয়া/সাহায্য উত্তম আমলকারীর খুবই নিকটে । (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৫০১) 


৫৭। সেই আল্লাহই স্বীয় 
রাহমাতের বৃষ্টির) আগে 


আগে বাতাসকে সুসংবাদ 4 


বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। 
যখন এ বাতাস ভারী 
মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে 
আসে তখন আমি এই 
মেঘমালাকে কোন নিজী্ি ভূ- 
খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। 
৪পর ওটা হতে বারিধারা 
বর্ষণ করি, তারপর সেই 
পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব 
প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন 
করি। এমনিভাবেই আমি 
মৃতকে জীবিত করি, যাতে 
তোমরা এটা থেকে শিক্ষা 


পা পাও | রি 
প্এঠো 4১২ এ 99 ০ 


৮. টি 2 পরত ৫ ০ 
ক ৪৯ হ্যা শত 
20৮ ৮০ ০4৪1 1১] ০৫০ 
রা রণ চা 4 
40690 ১০৫১৪ 4০৪০ 


গ্রহণ করতে পার। 

৫৮। আর উৎ ॥ ০৩৮ ৯০601 এ 

রবের ৮5 খুব [0৮ ৮০] এও তে 
উৎকৃষ্ট ফসল ফলায়, আর যা ০ রি 
নিকৃষ্ট ভূমি তাতে খুব কমই : ৯1? 430 ০১ ১০৬৪ 
ফসল ফলে থাকে।€ . . 
এমনিভাবেই আমি কৃতজ্ঞ 1455 ঘা (৮ খু ৬৩৪ 


আয়াত-সমূহ 
বর্ণনা করি। 


বিভিন্নভাবে 
পে 


(0০017191715 


সুরা ৭ £ আ'রাফ ৩৪০ পারা ৮ 


০১/55428) 


বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন 
আল্লাহই যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হুকুমের মালিক একমাত্র তিনিই 
এবং সবকিছুর পরিচালক শুধুমাত্র তিনিই, এগুলির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে তিনি 
অবহিত করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন আহারদাতা এবং মৃতকে কিয়ামাতের দিন 
তিনিই উথ্থিত করবেন । বায়ুকে তিনিই প্রেরণ করেন যা বৃষ্টিপূর্ণ মেঘকে চতুর্দিকে 

৮575 এক জায়গায় বলেন ৪ 


০25 ০১ 4246 5 5 001 454 02582 ৩9 
০9৯৩5 .556-2949 219 2৮0 এ|এা ৫১246 
তার নিদর্শ্নাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু ধেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য 
এবং তোমাদেরকে তার অনুথহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তার বিধানে 
নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তার অনুথহ সন্ধান করতে পার এবং তার 
নিহিত করার 5178 


রি 2277 19 ০১০৫ 5 তা ০5 এও 28 
স্পা এগা 
তারা যখন হতাশাথত্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ধণ করেন এবং তার 


করুণা বিজ্ঞার করেন। তিনিইতো অভিভাবক, এরশংসাহ। (সূরা শুরা, ৪২ 8 ২৮) 
অন্য জায়গায় তিনি বলেন £ 


পাতা 


৪0561 ৫০০০৭ ০৫০৮৫ প্রা ৬০৯ 285 1750 


22১৪ ০ 9৪৫০9 ও 0 ০2 
ওকে গুরু্ীবিত করেন: এভাবেই আহ মৃতকে জীবিত করেন, কাপ ভিনী 
সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সুরা রূম, ৩০ 8 ৫০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 


(0০017191715 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৩৪১ পারা ৮ 


পল. ৩ 


মু ৫০০০ আজ 1 ৬৪ যখন এ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে 
নিয়ে আসে। অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ 
হচ্ছে ০ এব 22, এ মেঘমালাকে কোন নিজী্ ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি 
এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন ভিনি বলেন £ 


6৫ঠিাওধা বও 
তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি। (সুরা 
ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৩) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে 8 
এসি ০১৪ এ ০০ 0 ৩০ এ ০6 গন এ ০৪ 
আমি যেমন যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সম্জীবিত করি ও বিভিন্ন ফল-ফলাদী 
উৎপন্ন করি, তদ্রপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামাতের দিন জীবিত 
করব । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং 
চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কাবর থেকে 
এমনভাবে উঠতে থাকবে যেমনভাবে ভূমিতে বীজ অস্কুরিত হয় । এ ধরনের আয়াত 
কুরআনুল কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনজীবিত করবেন । এগুলি 


ডে ₹ 


তিনি কিয়ামাত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 95575 ৮৫৫4 
উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা হণ করতে পার। 


বে 


4) ৩১ 85 ১ (। 50319 ভাল ও উৎকৃষ্ট ভুমি ওর রবের 


নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফসল ফলায়। অর্থাৎ উত্তম ভূমিতে অতি সত্বর ফসল 
উৎপন্ন হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ৪ 


পারা তপশার্রী 


1-2-106018201 
এবং তাকে উভম প্রবৃদ্ধি দান করলেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ৩৭) 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
৩ খু! ০৯4 এ ৬২৯ ৬২9 যা খারাপ ভুমি , তাতে কঠিনতা ছাড়া, 


ফায্ল খুব কমই বয়ে আনে | মুজাহিদ (রহঃ), সিবাক রেহঃ) প্রমুখ এরপ বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ১২/৪৯৭) 
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ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ আমাকে যে 
হিদায়াত ও ইল্ম সহকারে পাঠিয়েছেন ওর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টি, যা 
কোন যমীনে পড়েছে। সেই যমীনের এক অংশ উৎকৃষ্ট ছিল যা সেই বৃষ্টি গ্রহণ 
করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাজি জন্মিয়েছে। আর অপর একাংশ কঠিন (ও 
গভীর) ছিল যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যদ্বারা আল্লাহ 
লোকের উপকার সাধন করেছেন। তারা তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা 
দ্বারা কৃষিকাজ করেছে । আর কতক বৃষ্টি যমীনের এমন অংশে পড়েছে যা সমতল 
(ও কঠিন); ওটা পানি আটকিয়ে রাখেনা । অথবা (শোষণ করে) ঘাস পাতাও 
জন্মায়না। প্রথম যমীনের উদাহরণ এঁ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করেছে এবং যেটা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ওটা তার 
উপকার সাধন করেছে-সে শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে। শেষের যমীনের 
উদাহরণ এঁ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে ব্যক্তি ওর (অর্থাৎ যা সহ আল্লাহ আমাকে 
পাঠিয়েছেন) দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত আমার প্রতি 
পাঠানো হয়েছে তা কবুল করেনি । (ফাতহুল বারী ১/২১১) 


৫৯। আমি নূহকে তার? 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ 
করেছিলাম। সে তাদেরকে 1 +,৮7 22০০11৫%5 
বলেছিল $ হে আমার সম্প্রদায়! | 19--প1-2922 ০033 445 
তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত ; 4॥ 7 2৮ প্রো | পর্ছ 
কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর 12৮ 2:41 05 (৯৩ 1 4 
কোন ইলাহ নেই, আমি .. ॥ 
তোমাদের প্রতি এক গুরুতর 11১ ৮০০ ১৮ 
দিনের শাস্তির আশংকা করছি। 


৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধান ও! - টন 
নেতারা বলল £ আমরা তোমাকে | 44528 52 ১৮) এ -৮+ 
স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি। টিয়া, 
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৬১। সে বলল ৪ হে আমার ৫ 5৫ পপ পা2 

সম্প্রদায়! আমি কোন ভুল ভ্রান্তি ও ৪ 2358 ০0 2 
ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং! » &) ॥. 7:2৫ 
আমি সারা জাহানের রবের 1০৮ ০1৯১ ৪৯৮5 4৮ 


(প্রেরিত) একজন রাসূল । টানি 
২০৮০৭ টা 

৬২। আমি আমার রবের বার্তা; ». ৭4৮. ০£% 

তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি, | ১ ০০৭৪ টা 


আর আমি তোমাদেরকে | _. 46 সা ১০১ 
হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমরা যা ।২/ -৯৮$ ৯৩ ০৮৯১ 


জাননা আমি তা আল্লাহর নিকট ০ 
থেকে জেনে থাকি। ০০০ ৩4০ 
নূহ (আঃ) এবং তার কাওমের ঘটনা 


আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারস্তে আদম (আঃ) এবং তার সম্পকীয় ঘটনার 
বর্ণনা দিয়েছেন। এখন তিনি নাবীগণের ঘটনা বর্ণনা করছেন। নূহের (আঃ) 
ঘটনাই তিনি প্রথম শুরু করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল যাকে 
আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন । তিনি হচ্ছেন নূহ 
ইব্‌ন লামুক ইবৃন মাতুশালাখ ইব্‌ন খানুখ। খানুখের নামই ইদরীস। তীর সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, লিখন রীতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন । তিনি হচ্ছেন বারাদ 
ইব্‌ন মাহ্লীল ইব্‌ন কানীন ইব্‌ন ইয়ানিশ ইবৃন শীস ইব্ন আদম (আঃ)। মুহাম্মাদ 
ইবৃন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য রিজাল শাসন্ত্রবিদগণ এরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও তাফসীরের প্তিতগণ বলেন ৪ মূর্তি পূজার সুচনা 
এভাবে হয়েছিল যে, সৎ আমলকারী লোকগণ যখন মারা গেলেন তখন তাদের 
অনুসারীরা তাদের কাবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাদের ছবি তৈরী 
করে মাসজিদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে এগুলি দেখে তাদের অবস্থা ও 
ইবাদাতকে স্মরণ করতে পারে । আর এর ফলে যেন নিজেদেরকে তাদের মত 
করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল 
তখন এ ছবিগুলোর পরিবর্তে তাদের মূর্তি তৈরী করা হল। কিছুদিন পর তারা এ 
মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতে লাগল এবং ওগুলোর ইবাদাত শুরু করে দিল। এ 


(0০017191715 


সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৩৪৪ পারা ৮ 


সৎ আমলকারী লোকদের নামে তারা এ মূর্তিগুলোর নাম রাখল । যেমন ওয়াদ, 
সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি । যখন এই মূর্তি পূজা বেড়ে চলল তখন 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল নৃহকে (আঃ) প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এক 
৮%1%55757 বলেন ৪ 


চি হে আমার কাওস তোমরা গুধুমার আল্লাহরই ইবাদাত কর। ভিনি 
ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ দিনের 
শাস্তির আশংকা করছি। 
তখন তার কাওমের মধ্যকার প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল ৪ “নিশ্চয়ই 
আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।' অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে 
এসব মূর্তির ইবাদাত করতে নিষেধ করছেন, অথচ আমরা আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি। এ ব্যাপারেতো আমরা আপনাকে বড়ই 
পথভ্রষ্ট মনে করছি। বর্তমানের ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা 
সৎকর্মশীলদের উপর পথভ্রষ্টতার অপবাদ দিয়ে থাকে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ 
১. পু পর উরি 5 ৭72. এজর্দ। ৫ 
০51০৮ 5যুঁ5 91195 ৮৮১51%? 
এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত £ এরাইতো পথত্র্ট। (সুরা 
মুতাফফিফীন, ৮৩ ৪ ৩২) 
চি ০.8 ০০:৫4 4০ ০ হর) 4 এত্ত ০ এর ০১৫ 
১] এশ! 598০ ৩0০৮ 68 91৯7 ০5১৮৫ ৩৮9৬ 
2595] 09545481544 2 
মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে £ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের 
চেয়ে অথগামী হতনা । তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে £ এটাতো এক 
পুরাতন মিথ্যা । (সুরা আহকাফ, ৪৬ £ ১১) এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। 
ইরশাদ হচ্ছেঃ 
871 .০:/)1 ৮9 ০০ ০১০) ৬ ৮১৩ ৬ পে 99 ৫ ৩ 
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আমার জাতি! আমি কোন ভুলভ্রান্তি ও পথত্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত নই। বরং আমি 
সারা জাহানের রবের প্রেরিত একজন রাসূল। আমি আমার রবের বার্তা 
তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আর 
তোমরা যা জাননা তা আমি আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি । রাসূলদের শান 
বা মাহাত্ম্য এটাই হয় যে, বাক্যালাপে নিপুণতা, বাগ, উপদেষ্টা এবং প্রচারক 
হয়ে থাকেন। আল্লাহর মাখলুকাতের মধ্যে অন্য কেহ এসব গুণে গুণািত হয়না । 
যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আরাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “হে লোকসকল! 
আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ যথাযথ 
পালন করেছি কি-না তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে)। তখন তোমরা কি 
উত্তর দিবে? তীরা সমস্বরে উত্তর করলেন £ “আমরা সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি যে, 
আপনি যথাযথভাবে প্রচার কাজ চালিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িতৃ পূর্ণরূপে 
পালন করেছেন।” তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন। অতঃপর 
তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন £ “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে 
আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন ।” (মুসলিম ২/৮৯০) 


৬৩। তোমাদের মধ্য থেকে | ++ 
একজন লোকের মাধ্যমে 1৮৮ ০ 


তোমাদের রবের পক্ষ হতে এ. ডি ৯৫ এ: 
উপদেশ বাণী আসায় কি:৮/৯ ৩৪ 9৬3 ৩৫ 2৯ 


তোমরা বিস্মিত হয়েছ, যাতে 1 4৫21. ০৬৮৭ এ ০৮ 
সে তোমাদেরকে সতর্ক ও 5249 79 ৪ 


রর ০ 
ছু |. 


হুশিয়ার করতে পারে, যেন 2 ৪৪ ৯৮ 
তোমরা সাবধান হও এবং যেন ০০৮০৫ 
আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে 

অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে? 


৬৪ । কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন (॥ ০. ৫ ॥ ॥ 
করল, ফলে তাকে এবং তার (44৬৯3 ০5:45 1৫ 
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সাথে নৌকায় যারা ছিল 177 & পার্পা 

তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা: & +০ ৩ 
করলাম, আর যারা আমার |* এর্ তে ০ রি লঙ্ত ক, 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন | 194 ০৮] ১৪৮৮ 
করে অমান্য করেছিল, লি রা 
তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। : ৮95 19১৮2 7] 5509 
বন্ততঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল 
এক অন্ধ সম্প্রদায় । ২০৪ 


আল্লাহ তা“আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার 
কাওমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ “তোমরা কেন এতে ব্বিত হচ্ছ যে, আল্লাহ 
তাআলা তোমাদেরই একজন লোকের উপর অহী প্রেরণ করেছেন। এটাতো 
তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্বহ। সে তোমাদেরকে আন্নাহর ভয় দেখাচ্ছে, যেন 
তোমরা তার শাস্তিকে ভয় কর এবং শির্ক করা থেকে বিরত থাক। এর ফলে 
হয়তো তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে ।" কিন্তু নৃহের (আঃ) কাওম তাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তার বিরোধিতা করতে শুরু করল। তাদের অতি অল্প 
₹খ্যক লোকই ঈমান আনল । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
৬৪ ৬৪ ৫ 0409 8৫6 সুতরাং আমি তাকে এবং তার সাথে 
টিনের ডি আর যারা 
চাদ ৯৮7৮ 

চারার রা রা রা মারা রা রা ররর 
0৮2০14955০2 ৮154 2810519৯619 79৮5 ৬৪ 
তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে 
তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর 
মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী । (সূরা নৃহ, ৭১ £ ২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 

৬০৪ ৬৪1৩ ৮! এরা অন্ধ ছিল। সত্যকে তারা দেখতেই পাচ্ছিলনা। 
আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শক্রতা পোষণকারীরা কেমন শান্তি পেল, এই ঘটনায় 
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আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, রাসূল ও মুমিনগণ 
মুক্তি পেল। যেমন তিনি বলেন $ 
(55/40 & 

নিশ্যয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সুরা 
গাফির, ৪০ ৪ ৫১) বিজয় ও সফলতা সৎ লোকেরাই লাভ করবে, দুনিয়ায় এবং 
আখিরাতেও । যেমন তিনি নৃহের (আঃ) কাওমকে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন 
এবং নূহ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিলেন। ইব্‌ন অহাব (রহঃ) বলেন ঃ 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, নূহের (আঃ) সাথে 
যারা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের 
মধ্যে জুরহুম" নামক একজন লোক ছিলেন যার ভাষা ছিল আরাবী ।” ইব্‌ন আবী 
হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন । 


৬৫। 'আদ জাতির নিকট তাদের [হ (4 ২৯0১৫7118২০ 
ভাই হুদকে নোবী রূপ্টে। ১৯ (৯ 5" 

পাঠিয়েছিলাম। সে বলল £ হে। ৮117০614৭1 এএশজা ১৫ পপ 12 
আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ৩ & ০ 
ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া পা রর পা 
তোমাদের আর কোন মা'বৃদ নেই, ০৪ ১১ 
তোমরা কি সাবধান হবেনা? 


নত পা 
সিডার 


9 


দেখছি এবং আমরাতো টার টা 

শা) পার্ট 01২2 চে ঞ& 2 

তোমাকে নিশ্চিত রূপে । ৪7 01 2455 09 15)25 
মিথ্যাবাদী মনে করি। যারা টার 

৬/22) ১12 2১0০ ৩ 

ভিন «ছি 


৬৭। সে বলল £ঃ হে আমার রি যা 
স 2) শ্‌ 
সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, 1 ০৮ 4257 ০১ "৭ 
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বরং আমি হলাম সারা জাহানের. » &। 4. এ চর 
রবের মনোনীত রাসূল। ৩৮ ০৯৯০ ৯০5 4৪ 


রণ পর্ণ ১৩ 
০৮৯৬০। ৮০ 


৬৮। আমি আমার রবের বার্তা 
তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি, 
আর আমি তোমাদের একজন 
বিশ্বস্ত হিতাকাংখী 


এরর 5/ 


৬৯। তোমরা কি এতে বিস্মিত 
হচ্ছ যে, তোমাদের জাতিরই 
একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের 
রবের পক্ষ হতে তার বিধান ও 


উপদেশসহ তোমাদেরকে সতর্ক (5 


এসেছে? তোমরা সেই অবস্থার 
কথা স্মরণ কর যখন নৃহের 
সম্প্রদায়েরে পর আল্লাহ 
তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন এবং তোমাদেরকে 
অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে 
অধিকতর বৈশিষ্ট্যমন্তিত 


শো %.:॥.০:% 
৮০৮ 0 ষ্ঠ তিএ 
পি 47 ্ গ ও 
০৯৩4০ ৮৩৫ ৩৪ ৮০১ 
ঞ& চি 4. ৬ 
স্প পাপা & এরি ০০ নু ৫. 44 হল 
2৮ ৬ এ 
5 


৪9 তি 49 ১০ 


করেছেন তোমরা আল্লাহর পা ঞ হি চি রে ধরণ ছি, 
উল 3 রি ০0৯০৪০৬০৭40 2815 
সফলকাম হবে। 

হুদ (আঃ) এবং “আদ জাতির সাথে তার সম্পর্ক 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ যেভাবে আমি নৃহের কাওমের কাছে রাসূল 
পাঠিয়েছিলাম তেমনিভাবে হুদকে “আদ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ 
করেছিলাম । মুহাম্মাদ ইসহাক (রেহঃ) বলেন যে, তারা 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্‌ন 
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আউস ইব্ন শাম ইব্‌ন নূহের বংশধর ছিল। আমি বলছি, এরা হল পূর্ব যুগের 
আদ জাতি যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা “বানী আদ" বলে উন্মেখ করেছেন। 
তারা বড় বড় অষ্টালিকায় বসবাস করত । যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


97 গো ১০৩ ৯5] ৯৮৪ ৬৫০ ইনি] 


১০০7 5 


তুমি কি দেখনি তোমার রাবব কি করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের 
প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ থ্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নিমির্ত 
হয়নি? (সুরা ফাজ্র, ৮৯ ৪ ৬-৮) এটা ছিল তাদের ভীষণ দৈহিক শক্তির প্রকৃষ্ট 
8777 


্ 4 


কা টর্রানার  ত 
56 লিঃ 19, রি এঞ্াঞা ৩১55 এগ 2 


আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দন্ড করত 
এবং বলত £ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য 
করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? 
অথচ তারা আমার নিদশর্নাবলীকে অস্বীকার করত । (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ১৫) 


“আদ জাতির বাসস্থান 
মরুচারী ও পাহাড়ী লোক। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু 
তুফাইল আমীর ইব্‌ন ওয়াসীলা (রহঃ) বলেন যে, আলী (রাঃ) হায্রা মাউতের 
একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “তুমি কি হায্রা মাউতের সরযমীনে এমন 
কোন পাহাড় দেখেছ যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে 
কুল (বেরই) ও বহু পীলু গাছ রয়েছে? লোকটি উত্তরে বলল ৪ “হ্যা, হে আমীরুল 
মুমিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন, যেন আপনি স্বচক্ষে 
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দেখেছেন।” তিনি বললেন £ “আমি স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এরূপ হাদীস 
আমার কাছে পৌঁছেছে। লোকটি বলল ৪ “হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে 
আপনি কি বলতে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন ৪ “সেখানে হুদের (আঃ) 
সমাধি রয়েছে।” (তাবারী ১২/৫০৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস 
দ্বারা এটা জানা গেল যে, “আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ইয়ামানেই ছিল। হুদ (আঃ) 
সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন । হুদ (আঃ) তার কাওমের মধ্যে সন্ত্রান্ত বংশোদ্ভূত 
ছিলেন। সমস্ত রাসূলই মর্যাদা সম্পন্ন ও সত্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হুদের (আঃ) 
কাওম দৈহিক ও অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিল কঠিন তেমনই তাদের অন্তরও 
ছিল অত্যন্ত কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা অন্যান্য সমস্ত 
উম্মাতের অগ্রগামী ছিল। এ কারণেই হুদ (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর 
ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান । 


হুদ (আঃ) এবং তীর জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক 
কিন্ত তার সেই কাফির দলটি তাকে বলে ঃ 4) 2১০ এ 554 এ 
১8১এএ। ১০ ৫ হে হুদ! আমরাতো তোমাকে বড়ই নির্বোধ ও পথ 


দেখছি, তুমি আমাদেরকে মূর্তি/প্রতিমা পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের 
পরামর্শ দিচ্ছ! যেমন কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ 
দাওয়াতের উপর বিস্ময় বোধ করে বলেছিল ঃ 


5 প্র!ঞখা এ 

সে কি অনেক মা'বৃদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? (সুরা সা'দ, 
৩৮ ৪ ৫) মোট কথা, হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 

পরখ ৩০ ০১০ পরি) লিভ পে তা টড 6 ৩৪ হে 
লোকসকল! আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সারা জাহানের রাব্ৰ 
আল্লাহর রাসূল। ১০ ৮৮৮$ ৯ 0 ৬) ০3০১ ৮৪৬৫ আমি আল্লাহর 
নিকট হতে সত্য বাণী নিয়ে এসেছি। সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি 
তারই বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সঠিক অর্থে আমি তোমাদের 
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হিতাকাজ্মী। এটা হচ্ছে এ গুণ যে গুণে রাসূলগণ ভূষিত থাকেন। অর্থাৎ 
সদুপদেশদাতা ও আমানাতদার | তিনি আরও বলেন ঃ 

০০৮৩ 9১) এত শি ৩ 2 লিপ্ত ও লিস্ট 
তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের 
মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তার বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক 
করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? অর্থাৎ তোমাদের এতে বিস্মিত হওয়া 
উচিত নয়, বরং তোমাদের এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি 
সেই কাওমকেই ধ্বংস করেছেন যারা তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল৷ তাছাড়া 
তোমাদের এ জন্যও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি 
তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দৈহিক শক্তি প্রদান করেছেন। 

শেঠি ও 85৮5 

এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন। (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ 
২৪৭) ইরশাদ হচ্ছে £ 

৩০০ এ এ] গস 19/5১৬ তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের কথা 
স্মরণ কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর যে নি'আমাত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে 
সেগুলির কথা স্মরণ করে তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সম্ভবতঃ তোমরা 
সফলকাম হবে । 


৭০। তারা বলল £ তুমি কি 
আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশে : 4) 
এসেছ যে, আমরা যেন একমাত্র 
আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং! 425 001 (৩ 3459 ০০০৪ 
আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যাদের ৬ 
পূজা করত তাদেরকে বর্জন [0] 54 ৮10 55012 
করি? তুমি তোমার কথা ও ৰ 
আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় 
দেখাচছ তা আনয়ন কর। 


সুরা ৭৪ আ'রাফ 
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৭১। সে বলল ৪ তোমাদের 
রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের 
উপর অবধারিত হয়ে আছে। 
তোমরা কি আমার সাথে এমন 
কতকগুলি নাম সম্বন্ধে বিতর্ক 
করছ যার নামকরণ করেছ 
তোমরা এবং তোমাদের বাপ 
দাদারা, আর যে বিষয়ে আল্লাহ 
কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ 
করেননি? সুতরাং তোমরা 
(শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে 
থাক, আমিও তোমাদের সাথে 
অপেক্ষা করছি। 


০৮০ 666 2৪ 0৬ -% 
টিটি 


লা 
৮৪9 ০০৩ 5৩ ০5 


৭২। অতঃপর আমি তাকে 
হেদকে) এবং তার সঙ্গী- 
সাথীদেরকে আমার অনুগ্হে 
রক্ষা করলাম, আর যারা আমার 
নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিল এবং যারা ঈমানদার 
ছিলনা তাদের মুলোৎপাটন 
করলাম । 


১4০০ 29815 4240 
রত রর ০ রত পন্ত 8 তু, ৮৬ বির 
এ 


৬ 


৪ 145 ০০ ৭ গর্ত 
196 0 055 19:০০ 


টি হু এ 
১১৪০০ ৪ 


কাফিরেরা হুদের (আঃ) সাথে কিরূপ অবাধ্যতা ও ওদ্বত্যপূর্ণ আচরণ 
করেছিল তারই বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে দিচ্ছেন। তারা 


এ জন্যই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ! কাফির কুরাইশরা বলেছিল ঃ 
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4০০ 2০6 এ০০ ০৪ ৫স্ণা 9১145 ২০০৫ 9441৮ 
লিকার 
আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল £ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি 
আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ণ 
করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সুরা আনফাল, 
৮ ৪ ৩২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, হুদের (আঃ) কাওম 
মূর্তিসমূহের পূজা করত। একটি মূর্তির নাম ছিল “সুদা', একটির নাম ছিল “ছামুদ" 

এবং একটির নাম ছিল “হাবা”! এ জন্যই হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন £ 
০৮০৪9 ৩) ৮৫) ০ *৪৩৩ 69 2৬ তোমাদের এ কথা বলার 
কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর গযব ওয়াজিব হয়ে গেছে। হুদ (আঃ) বলেন ৪ 
কটা? জা ৬৪৯০০ গন ও ৬%১৬ তোমরা কি আমার সাথে 
এমন সব মূর্তির ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ যেগুলোর নাম তোমরা নিজেরা 
রেখেছ অথবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এসব মূর্তিতো তোমাদের কোন 
লাভও করাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনা । আল্লাহ তোমাদেরকে 
এগুলোর ইবাদাত করার কোন সনদও দেননি এবং তোমাদের কাছে এর কোন 


দলীল প্রমাণও নেই । যদি কথা এটাই হয় তাহলে ঠিক আছে, তোমরা শাস্তির জন্য 
অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।' 


“আদ জাতির পরিসমাপ্তি 
এর পরই ইরশাদ হচ্ছে 8 (84015491203) ৫ 52৮ 2 (5019 5৩86 
(৮৮156 5) 01548 আমি হুদকে এবং তার অনুসারী সঙ্গী সাথীদেরকে 
বাচিয়ে নিলাম, কিন্তু যারা তার উপর ঈমান আনেনি এবং আমার আয়াতসমূহকে 
অস্বীকার করেছিল আমি তাদের মুলোৎপাটন করলাম । “আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা 
কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে £ “তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড 


ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবাইকেই 
তচ্নচ করে দিল ।' যেমন অন্য একটি আয়াতে আছে $ 
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এ 6০ 2০৯০ 36 ০০০ নে 1০16 ৩ 
2১৮ ০ 39 নির্ঘ 1৪০০ ও চেহযা 5 ৫৯:৮৫ 
295০9 ৮৫ 5 0% 
আর “আদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক এচন্ড ঝঞগবায়্‌ দ্বারা 
যা তিনি তাদের উপর এবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; 
তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা যেখানে 
লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষি অসার খেজুর কান্ডের ন্যায় । তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব 
দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ £ ৬-৮) তাদের ওদ্ধত্যের কারণে তাদের 
উপর এক প্রচণ্ড ঘুর্ণিবার্তা প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস 
করেছিলেন। এ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়ছিল এবং পরে মাথার ভরে 
যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিল। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক 
৮৪775 


চারে ররর পারা জা হার ররর 
বিক্ষিগও অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হাযরা মাউতের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে 
পড়েছিল । তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাত। তারা মূর্তিপূজা 
করত। তাই আল্লাহ তা“আলা তাদের কাছে হুদকে (আঃ) পাঠালেন। তিনি 
তাদের মধ্যে সন্ত্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা 
যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে এবং তার সাথে কেহকেও শরীক না করে। 
আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে । কিন্ত তারা 
তা অস্বীকার করে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে, “আমাদের অপেক্ষা বড় 
শক্তিশালী আর কে আছে?' অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হুদের 
(আঃ) প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । যখন “আদ 
সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও 


0 
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বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অস্টালিকা ও 
সাদ নির্মাণ করে, 71577 


1]? ১ ক 9৮55 বল ২৫59-052 রা 


তোমরা কি এতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাক্কর্য নিমাঁণ করছঃ আর 
তোমরা পরাসাদ নি্াণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? এবং 
যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে । তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । (সূরা শু'আরা, ২৬ £ ১২৮-১৩১) 
তারা তখন তাকে বলল £ 
না 16 ০০ 056] 094 ৩৪ (29 243 ৬৮ 6২৯৯৫ 


৮43156015০০ 571/551 খু! 0১5 ০] ১] 

হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন এমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা 

তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বজর্ন করতে পারিনা, আর আমরা 

কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই । আমাদের কথাতো এই যে, 

আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্শায় ফেলে দিয়েছে। 
(সূরা হুদ, ১১ ৪ ৫৩- 5777777 


44953 ০ ০5 (০ 5৩৮ ্ 955 ও এ. পা 0৬ 
5 7 ৫০৩৪ এ ০55৮5 খু ৩ 545 
7০4০৮০৮৪০০৩! 9০৯৮2 রা 


সে বলল £ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি 
তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্য করছ তার (আল্লাহর) সাথে । 
স্বৃতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে 
সামান্য অবকাশ দিওনা । আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাবব 
এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তার সৃষ্টিতে 
আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাবব সরল পথে অবস্থিত । (সুরা হুদ, ১১ 8 ৫৪-৫৬) 
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সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৩৫৬ পারা ৮ 


“আদ জাতির গুপ্তচরগিরীর ঘটনা 

ইমাম আহমাদ রেহঃ) বর্ণনা করেন, হারস আল বাকরী (রাঃ) বলেছেন $ 
আমি আ'লা ইব্‌ন হাযরামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম । আমি যখন রাবযাহ কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । 
এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের এক মহিলা যে তার গোত্র থেকে দলছুট হয়ে 
একা পড়ে গিয়েছিল, আমাকে বলল ঃ “হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলুন। তার কাছে আমার 
কিছু চাওয়ার রয়েছে । আমি তখন তাকে আমার উটের উপর বসিয়ে নিয়ে 
মাদীনায় পৌঁছলাম । মাসজিদ লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটি কালো পতাকা 
উত্তোলিত ছিল। বিলাল (রাঃ) স্বীয় তরবারী লটকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দীড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ 
লোকগুলির জমায়েত হওয়ার কারণ কি? উত্তর হল 8 'আমর ইব্ন আসের (রাঃ) 
নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছে। আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ 
সা্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি তার কাছে 
হাধির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম । আমাকে অনুমতি দেয়া হল । আমি তার 
কাছে হাযির হয়ে সালাম জানালাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার ও 
তামীম গোত্রের মধ্যে কি কোন মনোমালিন্য আছে? আমি উত্তরে বললাম ৫ হ্যা, 
তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে । যখন আমি আপনার নিকট আসছিলাম, 
এমতাবস্থায় পথে বানী তামীম গোত্রের এক বুড়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে 
তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে আমাকে বলে, “আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং 
আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।” সে দরজায়ই দাড়িয়ে রয়েছে। এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে নিলেন । সে এসে পড়লে 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ও 
বানী তামীমের মধ্যে আড়াল করে দিন। এ কথা শুনে বানী তামীম গোত্রের এ 
বুড়ীটি তেলে বেগুনে জলে উঠল এবং বলল ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে এই নিরাশ্রয়া কোথায় আশ্রয় নিবে? আমি তখন 
বললাম, আমার এ দৃষ্টাত্ততো হচ্ছে “বকরী নিজেই নিজের মৃত্যুকে টেনে আনল' 
এই প্রবাদ বাক্যের মতই । আমি এই বুড়ীকে নিজের সোয়ারীর উপর চড়িয়ে 
আনলাম । আমি কি জানতাম যে, সে*ই আমার শক্ররূপে সাব্যস্ত হবে! আমি 
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“আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়ে যাই এবং এর থেকে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ঘটনাটি কি? অথচ তিনি 
এটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন। কিন্তু তিনি এটা আমার নিকট থেকে 
শুনতে আগ্রহী ছিলেন৷ সুতরাং আমি বলতে লাগলাম, “আদ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের 
কবলে পতিত হয়েছিল । তাই তারা একটি প্রতিনিধি দল মাক্কায় প্রেরণ করে। 
তাদের নেতা ছিল কায়েল নামক একটি লোক । তারা মাক্কায় গিয়ে মুআ*বিয়া 
ইব্‌ন বাকরের নিকট এক মাসকাল অবস্থান করে । মুয়াবিয়া ইবৃন বাকর তাদের 
জন্য মদ পানের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া তারা দু”টি মহিলা প্রেরণ করে যারা 
তাদেরকে গান শোনাতে থাকে । অতঃপর তাদের নেতা কায়েল “মুহরাহ" পাহাড়ে 
গমন করে এবং প্রার্থনা জানিয়ে বলে ঃ “হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আমরা 
কোন রোগীর রোগ মুক্তির দু'আর জন্য আসিনি বা কোন বন্দীর মুক্তিপণের জন্য 
প্রার্থনা করছিনা। বরং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি “আদ সম্প্রদায়ের উপর 
বৃষ্টি বর্ষণ করুন|” তখন আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড কালো মেঘ প্রকাশিত হল। 
দৈব বাণী হল ৪ “যে কোন একখণ্ড মেঘ গ্রহণ কর।' সে কোন এক কালো মেঘ 
খণ্ড পছন্দ করল । পুনরায় শব্দ এলো, “তুমিতো ছাই পাবে । 'আদ সম্প্রদায়ের 
একটি প্রাণীও রক্ষা পাবেনা, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে ।' অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা একটা প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু ছিল বায়ু ভাগ্ারের মধ্যে 
যেন আমার আংটির বৃত্তের সমপরিমাণ । তাতে সমস্ত 'আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে 
গেল। এখন আরাবের লোকেরা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে প্রবাদ বাক্য হিসাবে 
বলে থাকে ঃ আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়োনা। (আহমাদ ৩/৪৮২, 
তিরমিযী ৯/১৬১, নাসাঈ ৫/১৮১, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৪১) 


৭৩। আর আমি ছামুদ জাতির [1 ০ ১5162 4205 ৬ 
নিকট তাদের ভাই সালিহকে ; ৬:৮৮ 7৯৮ ১১১ 49 " 

প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ৮ প্রা ৭ 44 জর্ত পা পার্প ৫ £ 
৪ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা | 44 (9-৮৮1 -2১558 ০ 

আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহ: ০ + 4: 7 ০ * 7 
ছাড়া তোমাদের আর কোন )+$ ০/৮ 241 0৪ (৮) 
মা'বুদ নেই, তোমাদের রবের 


সুরা ৭ £ আ'রাফ 
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৩৫৮ 


পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন 
তোমাদের নিকট এসেছে, এটি 
আল্লাহর উদ্ত্রী - তোমাদের জন্য 
একটি নিদর্শন স্বরূপ । তোমরা 
একে ছেড়ে দাও - আল্লাহর 
যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ 
উদ্দেশে স্পর্শ করনা, (কেহ 
কোন কষ্ট দিলে১ট এক 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে 
এাস করে ফেলবে । 


৭৪ | তোমরা স্মরণ কর সেই 
বিষয়টি যখন তিনি “আদ 
জীতির পর তোমাদেরকে 
তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, 
আর তিনি তোমাদেরকে 
পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন যে, তোমরা সমতল 


ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড়: ৫ 


কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ 
করেছ। সুতরাং 
আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ 


কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় 
ছড়িয়ে দিওনা। 


তোমরা || 


৮৮1 
257 


১০9৯ ১৬৮ 


- ৫১ 2 0০ 


৭৫। তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক 
প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল 
ও উৎপীড়িত মুমিনদেরকে 
বলল £ তোমরা কি বিশ্বাস কর 


পর তি 
পা হি £4০2৭ (0-৭৫ 
চে ধা 0৩8 ৬০ 
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সুরা ৭ £ আ'রাফ ৩৬০ পারা ৮ 


ছামূদ জাতির বিবরণ 

বিভিন্ন তাফসীরকারক এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মতে ছামুদ জাতির উদ্ভব 
হয়েছে ছামুদ ইব্ন আসির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহ থেকে এবং তিনি 
হলেন যাদিস ইব্ন আসিরের ভাই। অনুরূপভাবে “তাসম' গোত্রেরও উদ্ভব 
হয়েছে। তারা সবাই প্রচীন আরাবের অধিবাসী ছিলেন এবং সবারই বসবাস ছিল 
ইবরাহীমের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে । “আদ জাতির পরে ছামুদ জাতির উদ্ভব 
হয়েছিল। হিজরী নবম সনে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের 
দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে তাদের আবাসভূমি ও ঘর-বাড়ীর 
ধ্বংসাবশেষ তার সামনে পড়ে যায়। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হিজর 
নামক একটি জায়গা ছিল তাদের আবাসভূমি। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখানে অবস্থান করলে তীরা এসব ঝর্ণা হতে পানি নেন 
যে পানি ছামুদ সম্প্রদায় ব্যবহার করত। সাহাবীগণ এ পানি দ্বারা আটা মাখেন 
এবং তা হাড়িতে রাখলেন । নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 
নির্দেশ দিলেন যে, হাঁড়িগুলি যেন উল্টে ফেলা হয় এবং আটাগুলি উটকে খাইয়ে 
দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে শাস্তিপ্রাপ্ত 
সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ “আমি 
ভয় করছি যে, না জানি তোমরাও এ শাস্তিতে পতিত হও যে শান্তিতে ছামুদ 
সম্প্রদায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করনা ।' 
(আহমাদ ২/১১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে 
এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হিজরে' 
অবস্থানকালে বলেছিলেন ঃ “তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থায়ই এসব 
শাস্তিপ্রাপ্ত কাওমের পাশ দিয়ে গমন করনা। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও 
তাহলে তাদের এলাকায় প্রবেশ করনা, নতুবা তাদের প্রতি যে শাস্তি পৌছেছিল 
তা তোমাদের উপরও পৌঁছে যাবে ।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৬/৪৩৬, 
মুসলিম ৪/২২৮৬) 


সালিহ আঃ) এবং ছামুদ জাতির ঘটনা 
ইরশাদ হচ্ছে, আমি ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ 
করেছিলাম । অন্যান্য সমস্ত নাবী-রাসূলগণের মত তিনিও জনগণকে আহ্বান 
জানিয়ে বললেন £ 
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৮৯ «1 32 ৮4 5001 1531 0 ৫ 4৬ হে আমার কাওম! তোমরা 
এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত রাসূল 
তারই ইবাদাতের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 


৪ ০৫৫৭৫ 


355256 


আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল ধ্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা 
ইল্লাললাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা 
আম্িয়া, ২১ ৪ ২৫) তিনি আরও বলেন £ 

০::4%171 4০ হব প্রা? এ ০৫ পু. & ১ হিপ পু 
০৯1952 1545 ০১৮ চা ০৫০ ও ৫ ৩ 

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বজর্ন করার নিদেশি দেয়ার জন্য আমি 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সূরা নাহল, ১৬ £ ৩৬) 


ছামূদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উটের আবির্ভাব 


পম 
৮ ্ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ০১_$ ৮৫) ০ 259 ১৮৬ 2৬ 


পক 


রা িপানা তি 27চ না 


এবং সেই নিদর্শন হচ্ছে উন্ত্রীটি । 

লোকেরা স্বয়ং সালিহর (আঃ) কাছে এই দাবী জানিয়েছিল যে, তিনি যেন 
তাদেরকে কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন এবং তারা তার কাছে এই আবেদন পেশ 
করে যে, তিনি যেন তাদের বাতলানো বিশেষ একটা কংকরময় ভূমি হতে একটি 
উলদ্ত্রী বের করে আনেন। এঁ কংকরময় ভূমি ছিল হিজর নামক স্থানের এক দিকে 
একটি নির্জন পাথুরে ভূমি । ওটার নাম ছিল “কাতিবাহ?। উন্ত্রীটি গর্ভবতীও হতে 
হবে। সালিহ (আঃ) তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যদি আল্লাহ 
তা'আলা তাদের আবেদন কবুল করেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ঈমান আনতে 
হবে এবং তার কথার উপর তারা অবশ্যই আমল করবে । এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও 
ভয় প্রদর্শনের পর্ব শেষ হলে সালিহ (আঃ) প্রার্থনার জন্য দীড়ালেন। প্রার্থনা করা 
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মাত্রই সেই কংকরময় ভূমি নড়ে উঠল। তা ফেটে গেলে ওর মধ্য হতে এমন 
একটি উন্ত্রী বেরিয়ে পড়ল যা গর্ভবতী হওয়ার কারণে চলার সময় এদিক ওদিক 
নড়াচড়া করতে লাগল । এ দৃশ্য দেখে এ কাফিরদের নেতা জুনদু ইব্‌ন আমর 
এবং তার অধীনস্থ কিছু লোক ঈমান আনল । এরপর ছামুদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য 
সন্ত্ান্ত লোকেরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করলে যাওয়াব ইব্ন আমর ইব্‌ন লাবিব, 
হাব্বাব পূজারী এবং রাব্বাব ইব্‌ন সুমার ইব্‌ন যিলহিস তাদেরকে এ কাজ থেকে 
বিরত রাখল । শিহাব ইব্‌ন খালিফা ইব্ন মিখলাত ইব্ন লাবিদ ইব্‌ন যাওয়াস 
নামক জুনদু ইব্ন আমরের এক চাচাতো ভাই, যে ছামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তরাত্ত 
বংশীয় ছিল এবং সে ঈমান আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্ত এ লোকদের 
কথায় ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে । 

উদ্ত্রীটির একটি বাচ্চা হল এবং কিছুকাল ওটা এঁ কাওমের মধ্যেই অবস্থান 
করছিল । একটি ঝর্ণা হতে ওটা একদিন পানি পান করত এবং পরদিন পানি পান 
করা হতে বিরত থাকত, যাতে অন্যান্য লোক এবং তাদের জীবজন্তগুলি তা থেকে 
পানি পান করতে পারে। যেদিন লোকেরা কূপ থেকে পানি পান করতনা সেদিন 
তারা উদ্ত্রীটির দুধ পান করত এবং ইচ্ছামত এ দুধ দ্বারা তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ 
করত। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে 8 


48৫ ০2 


24৮ ৪৫ লি নয়া এলি 
আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং 
পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাধির হবে পালাক্রমে । (সূরা কামার, ৫৪ ৪ ২৮) 


295:4074052306205 ৫ ০০১৯ 

এই যে উর, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে 
পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে । (সুরা শু“আরা, ২৬ ৪ ১৫৫) 

এ উপত্যকায় উন্ত্রীটি চড়ে বেরাবার জন্য এক পথ দিয়ে যেত এবং অন্য পথ 
দিয়ে ফিরে আসত । ওকে অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখাত। ওটা অন্যান্য গৃহপালিত 
পশুগুলির পাশ দিয়ে গমন করলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেত। এভাবে কিছুকাল 
কেটে গেল এবং এ কাওমের ওদ্ধত্যপনা বৃদ্ধি পেল। এমন কি তারা উন্ত্রীটিকে 
মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, যেন তারা প্রতিদিনই পানি পান করতে পারে । সুতরাং 
এ কাফিরের দল সর্বসম্মতিক্রমে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 
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কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিল তার কাছে সবাই 
গিয়েছিল, এমন কি মহিলারা এবং শিশুরাও । তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল তার 
দ্বারা ওকে হত্যা করা। (তাবারী ১২/৫৩৭) তারা সমস্ত দলই যে এতে অ€্‌ 
নিয়েছিল তা নিয়ের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
€ রা লে 84 পর এ এ খত 
(655 6933-45-26 (3538 98 44৫ 
কিন্ত তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর এ উদ্্ীকে কেটে ফেলল । 
সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করলেন, 
অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন । (সূরা শামস, ৯১ ৪ ১৪) আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন £ 


1৯:15 85 25৯ ৫12 
আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্রপ ছামুদের নিকট উ্দ্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর 


প্রতি যুলুম করেছিল । (সূরা ইসরা, ১৭ £ ৫৯) মোট কথা, এই উন্্রী হত্যার সম্পর্ক 
সমস্ত দলের সাথেই লাগানো হয়েছে যে, তারা সবাই এই কাজে শরীক ছিল। 


অতঃপর ছামুদরা উটকে হত্যা করল 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন £ 
উদ্ীটির হত্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে উম্মু গানম উনাইযাহ নামে এক 
বৃদ্ধা কাফির মহিলা ছিল । সে ছিল গানম ইব্‌ন মিজলায এর মেয়ে । ছামুদ জাতির 
সাথে সালিহর (আঃ) সাথে অত্যন্ত শক্রতা ছিল। তার ছিল কয়েকটি সুন্দরী 
কন্যা । ধন-দৌলতেরও সে অধিকারিণী ছিল। তার স্বামীর নাম ছিল যাওয়াব 
ইব্‌ন আমর। সে ছিল ছামুদ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাদাফ 
বিন্ত মাহয়িয়া ইব্ন দাহর ইব্‌ন মুহইয়া নায়ী আর একজন মহিলা ছিল। সেও 
ছিল ধন-সম্পদ ও বংশগরিমার অধিকারিণী। সে ছামুদ সম্প্রদায়ের একজন 
মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এবং স্বামীকে সে পরিত্যাগ করেছিল। উল্ত্ীর হত্যাকারীর 
সাথে তারা উভয়ে অঙ্গীকার করেছিল । এঁ সাদাফ হাবাব নামক একটি লোককে 
বলেছিল যে, যদি সে উন্ত্রীটিকে হত্যা করে তাহলে সে তারই হয়ে যাবে । হাবাব 
তা অস্বীকার করে। তখন সে তার চাচাতো ভাই মিসদা ইব্‌ন মাহরাজকে বললে 
সে তা স্বীকার করে। উনাইযাহ বিন্ত গানাম কাদার ইব্ন সালিফকে আহ্বান 
করে । সে ছিল লাল-নীলচে বর্ণের বেঁটে গঠনের লোক । জনগণ তাকে যারজ সন্ত 
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নন বলে ধারণা করত এবং তাকে তার পিতা সালিফের সন্তান মনে করতনা। সে 
প্রকৃতপক্ষে যার পুত্র ছিল তার নাম ছিল সাহ্ইয়াদ। অথচ সেই সময় তার মা 
সালিফের স্ত্রী ছিল। এই মহিলাটি উদ্ীর হন্তাকে বলেছিল, “তুমি উদ্ত্রীটিকে হত্যা 
করে ফেল । এর বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার যে কোন কন্যাকে বিয়ে 
করতে পার ।” সুতরাং মিসদা ইব্‌ন মাহরাজ ও কাদার ইব্ন সালিফ উভয়ে মিলে 
ছামুদ সম্প্রদায়ের গুভ্ডাদের সাথে ষড়যন্ত্র করল এবং সাত ব্যক্তি তাদের সাথে 
যোগ দিল। এভাবে তাদের মোট সংখ্যা হল নয়জন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
২০১ খ০০০থা 3১৮৮৯৯০ লও 23244৮৮০১৬৪ 

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যাজ, যারা দেশে বিপরধর ৃষ্টি করত এবং 
সৎকাজ করতনা । (সুরা নামল, ২৭ ৪৪৮) 

আর ওরাই ছিল কাওমের নেতৃস্থানীয় লোক। এ কাফিরেরা অন্যান্য কাফির 
গোত্রের লোকদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিল। তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল 
এবং উন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । উদ্ত্রীটি পানি পান করে ফিরে আসার 
সময় কাদার ওর পথে একটা কংকরময় ভূমির আড়ালে ওৎ পেতে বসে থাকল । 
আর মিসদা বসল অন্য একটি পাহাড়ের আড়ালে । উদ্ত্রীটি মিসদার পাশ দিয়ে 
গমন করা মাত্রই সে ওর পায়ের গোছায় একটা তীর মেরে দিল । গানামের কন্যা 
বেরিয়ে পড়ল এবং তার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে এ দলের লোকদের সামনে 
হাযির করল। এভাবে সে তার পরমা সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য প্রকাশ করল। 
কাদার তখন তার সাথে মিলনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে উদ্ত্রীটিকে তলোয়ার দিয়ে 
আঘাত করল। সাথে সাথে উন্ত্রীটি মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে 
স্বীয় বাচ্চাকে এক নযর দেখে নিল এবং ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল । এ 
চীৎকার দ্বারা ও যেন স্বীয় বাচ্চাকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। তারপর ওর 
হন্তা ওর বক্ষের উপর বর্শা মেরে দিল এবং এরপর ওর গলা কেটে ফেলল । ওর 
বাচ্চাটি একটি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল এবং চূড়ায় উঠে জোরে একটা 
চীৎকার ছাড়ল। (তাবারী ১২/৫৩১) আবদুর রাযৃযাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেন 
যে, কেহ কেহ বলেন যে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, সে যেন বলল £ঃ “হে 
আমার রাব্ব! আমার মা কোথায়? কথিত আছে যে, বাচ্চাটি এভাবে তিনবার 
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চীৎকার করেছিল। তারপর সে এ পাথুরে ভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল । এটাও 
কথিত আছে যে, লোকেরা ওর পশ্চাদ্ধাবন করে ওকেও হত্যা করে ফেলেছিল। 
(আবদুর রায্যাক ২/২৩১) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। 

সালিহ (আঃ) এ সংবাদ পেয়ে বধ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে জনগণের 
সমাগম ঘটেছিল। তিনি উন্ত্রীটিকে দেখে কাদতে শুরু করেন এবং তাদেরকে 
সম্বোধন করে বলেন ঃ 


র্ পপা পার্ট 


৫0৮ 015 8 1১625 
তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও । (সূরা হুদ, ১১ 8 ৬৫) 


ছামুদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) হত্যা 

উন্ত্রী হত্যার ঘটনাটি বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। রাত হলে এ নয় ব্যক্তি 
সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার সংকল্প করে এবং পরামর্শক্রমে বলে, যদি এ 
ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তিন দিন পর আমরা ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে আমাদের 
পূর্বে একেই হত্যা করে দিই না কেন? আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে 
55775777757 


এ রেপ ০78৫ 


57815 ০4 তিন েনি পচা এ 861৯ কিও 
১৯91০275659 1727515505 ২৫০ 9 এপ এ 


২০১৮5 খু 

তারা বলল £ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ এহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও 
নিশ্চিত বলব ৪ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি আমরা 
অবশ্যই সত্যবাদী । তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কোশল 
অবলম্বন করলাম, কিন্ত তারা বৃঝতে পারেনি । (সুরা নামল, ২৭ ঃ ৪৯-৫০) যখন 
তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং একমত হয়ে রাতে আল্লাহর নাবীকে হত্যা করার 
জন্য বেরিয়ে এলো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথর 
বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং এ নয় জনের মাথা চুরমার হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার 
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ছিল অবকাশের প্রথম দিন। এ দিন আল্লাহর কুদরাতে তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ 
ধারণ করল, যেমন নাবী (আঃ) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন । দ্বিতীয় দিন শুক্রবার 
তাদের মুখমন্ডল লাল বর্ণের হয়ে গেল। তৃতীয় দিন শনিবার ছিল পার্থিব ফাইদা 
লাভের শেষ দিন। এ দিন সকলের চেহারা কালো হয়ে গেল। সেদিন ছিল 
রবিবার। এ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্তির অপেক্ষা করছিল যে, তাদের উপর 
সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হল এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ 
বেরিয়ে এলো । পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুরু হল। সাথে সাথে 
সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। ৬০৬ (১)1১ ৬ 19৮*-০ সকলের লাশ 
নিজ নিজ ঘরে পড়ে থাকল । ছোট, বড়, নারী, পুরুষ কেহই বেঁচে রইলনা। 
(তাবারী ১২/৫৩৪) 

ছামুদ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সালিহ (আঃ) এবং তার উম্মাতগণ ছাড়া আর 
কেহই রক্ষা পায়নি। এ কাওমের মধ্যে আবু রাগাল নামক একটি লোক ছিল। 
শাস্তির সময় সে মাক্কায় অবস্থান করছিল বলে এ সময় সে নিরাপত্তা লাভ 
করেছিল। কিন্ত কোন এক প্রয়োজনে যখন সে পবিত্র এলাকার বাইরে বের হল 
তখন আকাশ থেকে একটা পাথর তার উপর পতিত হল এবং তাতেই সে মারা 
গেল। কথিত আছে যে, এই আবু রাগাল তায়েফে বসবাসকারী সাকীফ গোত্রের 
পূর্বপুরুষ ছিল। আবদুর রায্যাক (রহঃ), মা*মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়াহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আবু রাগালের কাবরের পাশ দিয়ে গমনের সময় বলেন £ “এই কাবরটি 
কার তা কি তোমরা জান? তারা বললেন £ আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল 
জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে ছামুদ সম্প্রদায়ের আবূ রাগাল নামক এক 
ব্যক্তির কাবর যে হারাম এলাকায় অবস্থান করছিল। হারাম তাকে শাস্তি থেকে 
রক্ষা করেছিল। হারাম থেকে বের হওয়া মাত্রই সে শাস্তির কবলে পতিত হয় 
এবং এখানে সমাধিস্থ হয়। তার সাথে তার সোনার ছড়িটিও এখানে প্রোথিত 
রয়েছে। জনগণ তখন তরবারী দ্বারা তার কাবরটি খনন করে এ ছড়িটি বের 
করে নেয়। (আবদুর রায্যাক ২/২৩২) 


র্ট ঞ্জ চট ওরা রি 
৭৯। সালিহ এ কথা বলে 58, 009 7০ 6155 ২৭ 
তাদের জনপদ হতে বের হয়ে 
গেল £ হে আমার সম্প্রদায়! 
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আমি আমার রবের বার্তা *প পরার ক্যা যান 
তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি, ০৯৫ ৫ নর 
আর আমি তোমাদেরকে এ ৪7444 
উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্ত পিতা ০ঠর্ট 
তোমরাতো হিতৈষী বন্ধুদেরকে 

পছন্দ করনা । 


সালিহর (আঃ) কাওম যে তার বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, 
তাই তিনি সেই মৃত দেহকে সম্বোধন করে ধমকাচ্ছেন। তারা যেন শুনতে 
পাচ্ছে। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বদর যুদ্ধে 
নাবী সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হলেন 
তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর শেষ দিন রাতে 
বিদায়ের প্রাক্কালে কালীবে বদরের (বদরের গর্তের) পাশে দাড়িয়ে যান। কুরাইশ 
কাফিরদেরকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তিনি দাফনকৃত ব্যক্তিদেরকে নাম 
ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ “হে আবু জাহল ইব্‌ন হিশাম! হে উৎবা! হে শাইবা! 
হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি রবের ওয়াদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছ? আমি 
আমার রবের ওয়াদা সদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছি।” এ কথা শুনে উমার (রাঃ) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আপনি কেন মৃতদের সাথে কথা বলছেন যারা মরে পচে গেছে? তিনি উত্তরে 
বললেন ঃ “আল্লাহর শপথ! আপনারা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাননা । অবশ্যই 
তারা শোনে, তবে উত্তর দিতে পারেনা ।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১, মুসলিম 
৭/২২০৪) অনুরূপভাবে সালিহ (আঃ) তার কাওমকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 


৮৪৫ ০৮০৫9 ৪9 ৮১ ৮ 2 আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর 
বাণী পৌছে দিয়েছিলাম । কিন্তু তোমরা সত্য কথাকে পছন্দই করতেনা। এ 


জন্যই ইরশাদ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম । কিন্তু সেই 
উপদেশ তোমাদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি । 

৮০। আর আমি লৃতকে 24১25] 0008 31 92. 
পাঠিয়েছিলাম। সে তার ৪5২৮ 


কাওমকে বলেছিল £ তোমরা: 4:57 16 20 7413 
এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছ রর রর 
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৮১। তোমরা স্ত্রীলোকদের |-11+ ৮1 4 55 ০ 2 « 
বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা ০৮৮ ০১০) (৮--১] "% 
নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ (_ ভ + ০৯৫ ৫8 
করে নিচ্ছ। প্রকৃত পক্ষে, ্ £৮৮901 ৯২১৪১ 05 597 
তোমরা হচ্ছ সীমা লংঘনকারী 


টিন প্রানি, ্ 
সম্প্রদায়। ২:9১) (৯-৮০ 
লৃত (আঃ) এবং তার সম্প্রদায় 


“এ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লুতকে নাবীরূপে প্রেরণ 
করেছিলাম । সে তার কাওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল ।' লূত (আঃ) 
ছিলেন লৃত ইব্‌ন হারান ইব্ন আযর। তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) 
ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তিনিও ঈমান এনেছিলেন এবং 
তার সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরাত করেছিলেন । আন্মাহ তা“আলা তাকে আহলে 
সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন 
এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন 
নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সেই 
সময় পর্যন্ত তারা ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। (তাবারী 
১২/৫৪৮) তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্য আসত । এ 
কাজের কল্পনা কারও মনে জাগ্রতও হয়নি এবং বানী আদম এ কাজে কখনও 
জড়িত হয়নি । সুতরাং লুত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন ঃ 

১১৫ ৮৪৫1 এ্খো 22 ৬ ক জল 5 ৪ ১: 
৪ম ০3১ ০১ 5585 ৩৬। তোমরা এমন অস্্ীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে 
পড়েছ যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেহই করেনি । তোমরা নারীদেরকে 
ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছ এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌনক্রিয়া 
নিবারণ করে নিচ্ছ? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন এবং বড় রকমের 


অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে 
নিচ্ছ। এরপর অন্য আয়াতে লূত (আঃ) বলেন $ 
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একাই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে । 
(সুরা হিজর, ১৫ £ ৭১) তারা বলল £ 
তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন 


প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা 
ইউনুস, ১১ £ ৭৯) 


৮ র রি ৰ।. পর ৮ রর ৮ 
চা 255 


৬ চটি শর 2 ্ খু 
তোমাদের জনপদ থেকে 1৩৮ (৯৯১ সি ০; ১ 
বের করে দাও, এরা পা ঞর্ তত 8, 1 এ পচ 
নিজেদেরকে বড় পবিত্র ০5৫৪ ১01৫ ৮529 
রাখতে চায়। 


লৃতের (আঃ) কথার জবাবে তারা পরস্পর বলাবলি করে, ৬১ ৮১১৯ 


৮58 তোমরা লুতকে (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের 


করে দাও । কিন্তু মহান আল্লাহ লৃতকে (আঃ) সেখান থেকে নিরাপদে বের করে 
আনেন এবং কাফিরদেরকে অপমানের মৃত্যু দান করেন। 

৩2824 54 ৮৫ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, লুতের (আঃ) কাওম তাদেরকে দোষ ছাড়াই দোষী 
করে। (তাবারী ১২/৫৫০) অথবা ভাবার্থ এই যে, (লূুতের (আঃ) কাওম তাকে 
এবং তার সাথের মুমিনদের ব্যাপারে এ উক্তি করেছিল) তারা পুরুষদের গুহ্যদ্বার 
ও নারীদের গুহ্যদ্ধার হতে পবিত্র থাকতে চায়। (তোবারী ১২/৫৫০) এটা মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাসের রোঃ) উক্তি। 


৮৩। পরিশেষে, আমি তাকে . 
এবং তার পরিবারের খু) 2410 2726 ৬ 
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শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, ; এ ,. লা: 
তার স্ত্রী তাদের সাথে পিছনেই | 0৮১%। 7৮56 ০1৮ 
রয়ে গিয়েছিল। 


৮৪। অতঃপর আমি তাদের 1৮৮4. শু 177 

উপর মুষলধারে বারিপাত [০0৮৪৮ ৩7 ৫ 
ঘটালাম, অতঃপর লক্ষ্য কর, 1 £৮. ০ ০০:4৫ 5084 
অপরাধী লোকদের পরিণাম ; 442৮ ২০৮ ৮৪৮০ 920 
কি হয়েছিল। ০ ০৯ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
১৮2৪ ক ৩০ ৩০ ৩ ক ০৪ ৩০ ৩৯০৬ 


সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে 
একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম আমি পাইনি । (সুরা যারিয়াত, ৫১ ৪ ৩৫- 
৩৬) কিন্তু তার স্ত্রীকে বাচানো হয়নি। কেননা সে ঈমান আনেনি, বরং তার 
কাওমের ধর্মের উপরই রয়ে গিয়েছিল। সে লুতের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের সাথে 
যোগাযোগ রাখত । লুতের (আঃ) কাছে যারা আগমন করতেন তীর কাওমের 
লোকেরা তা অবহিত হত। এ সবকিছুই এ মহিলার গুপ্তচরগিরী করার কারণেই 
সম্ভব হত। আল্লাহ তা'আলা লৃতকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন 
রাতে স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তার স্ত্রী 
যেন সেটা জানতে না পারে । তাকে যেন সাথে নিয়ে যাওয়া না হয়। আবার কেহ 
কেহ বলেন যে, তার সেই স্ত্রীও তাদের সাথে গিয়েছিল । গ্রাম থেকে বের হওয়া 
মাত্রই যখন তার কাওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হল তখন এ মহিলাটি সহানুভূতির 
দৃষ্টিতে তাদের দিকে ফিরে দেখছিল। ফলে সেও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। 
কিন্ত সঠিক কথা এই যে, সে গ্রাম থেকে বের হয়নি এবং লৃত (আঃ) তাকে গ্রাম 
হতে বের হওয়ার সংবাদই দেননি। বরং সে কাওমের সাথেই রয়ে গিয়েছিল। 


1922 ৮6৩ 5 এই আয়াতটি নিম্নের উক্তিরই তাফীর করছে ঃ 
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পা লি রি গুপ্ত পর রা র্প এ রি রা পরি পদ 
১9 252 ০৪ পপ ১০ সত এ% ৪০৬ (৮৪ ৩০৩ 

পা চারি, 


এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল, যা 
বিশেষ চিহিতি করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর এ জনপদগুলি এই 
যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সুরা হুদ, ১১ £ ৮২) এই জন্যই আল্লাহ 
তাআলা বলেন, পাপকাজ সম্পাদন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করণের ফলে অপরাধীদের 
উপর কিরূপ শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

০০ দন 2৬ ০৩ ০4৫ 50৬ অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের 
পরিণাম কি হয়েছিল। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের 
আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে অবাধ্যচরণ করছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তা 
তুমি খেয়াল কর। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ তোমরা যাকে লুতের (আঃ) লোকদের মত 
ঘৃণ্য কাজ করতে দেখবে তাকেই হত্যা করবে, যে ঘৃণ্য কাজ করবে এবং যার 
উপর ঘৃণ্য কাজ করা হবে (উভয়কে)। (আহমাদ ১/৩০০, আবু দাউদ ৪৪৬২, 
তিরমিষী ১৪৫৬,ইবৃন মাজাহ ২৫৬১) 


৮৫। আর আমি; ॥». 
তাদেরই ভাই শু'আইবকে ৯ ০, 
পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে 141 194৮1 ৮212 0009 (৮৬ 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা | ৮, 
একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত 2$ ৫৮৮ 5:51 ০ (৮ (৫ 
নব রা & 4. ৩ 
আর কোন মাবুদ || 42279 ০5 5225 ৯ল্০তে 
790800ব8 দি রি 
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট 7019৯] এ০এল্থা 1997 
এসেছে। সুতরাং তোমরা ১ 5 ্ 
ওযন ও পরিমাণ পূর্ণ মাত্রায় 
দিবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য 


১4 হর ১ (শার্ট 1 44৫2৫ অ্ি, 


(0০017191715 
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বসন্ত কম দিয়ে ক্ষতিথত্ত । ০৮ 7 ১1 4 ₹£ ঘা 
করবেনা। আর দুনিয়ায় শান্তি । ০4০৮১ ১ ৯_$ ৮৮০ 3 
শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ঝগড়া ৮৮০ ₹ 2 1৫০১৩ 
ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবেনা, "5৩ ৮ 724১ [৫৮.+০] 
তোমরা বাস্তবিক পক্ষে এ ক 2. | 
ঈমানদার হলে এই পথই হল ২:৯৪ 4৮০ ০] 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 


শু'আইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রেহঃ) বলেন ঃ তারা ছিল মাদইয়ান ইব্‌ন মিদইয়ান 
ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর । শু“আইব (আঃ) ছিলেন মিকিল ইব্‌ন ইয়াশযুর এর 
ছেলে । সিরিয়ান ভাষায় তার নাম ছিল 'ইয়ারন* (তাবারী ১২/৫৫৪) আমি 
(ইবনে কাসীর) বলি, মাদিয়ান হল একটি গোত্রের নাম এবং একটি শহরেরও 
নাম বটে, যা হিজাজের পথে মা'আন নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


ঞ& ০ পে ৬ পর্ণ ৫555 টিবি টি পর 

২585 ৮ এা তত ফা ডে ও তাত 2 59104 
যখন সে মাদইয়ানের কৃপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক 
তাদের পশুগলিকে পানি পান করাচ্ছে । (সুরা কাসাস, ২৮ £ ২৩) তারা হচ্ছে 
আসহাবুল আইকাত, যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অতি সত্রই দেয়া হবে। ইরশাদ 
হচ্ছে ৪ £/:০ «_1 2 ৯ 6 40 1$০-1 ৯ € 0৬ সে শু'আইব আঃ) 
বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া 
তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত রাসূলেরই দা*ওয়াত এটাই ছিল। 2 


৮৩) ০ ৪ *৪৬৮ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট 
দলীল এসে গেছে। শুআইব (আঃ) লোকদেরকে তাদের ব্যবহারিক জীবনের 
লেনদেন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন ৪ তোমরা নিজেদের ওযন ও পরিমাপ 
ঠিক রাখবে, লোকদের ক্ষতি করবেনা । অন্যদের সম্পদের তোমরা খিয়ানাত 
করবেনা । বেচা-কেনার সময় পরিমাপ ও ওযনে চুরি করে কম দিয়ে কেহকেও 
প্রতারিত করবেনা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


প., স্7181০5 
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মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয় । (সুরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ৪ 
১) এটা হচ্ছে কঠিন ধমক ও হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন । 

এরপর আল্লাহ তা“আলা শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি 
স্বীয় কাওমকে উপদেশ দিতেন। তাকে খাতীবুল আধিয়া, বা নাবীগণের 
ভাষণদাতা বলা হত। কেননা তিনি অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে ভাষণ দিতে 
পারতেন এবং জনগণকে অতি চমৎকার ভাষায় উপদেশ দিতেন। 


৮৬। আর (জীবনের) প্রতিটি 
পথে এমনিভাবে দস্যু হয়ে 
যেওনা যে, ঈমানদার 
লোকদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও 
থাকবে এবং সহজ সরল পথকে 
বক্র করায় ব্যস্ত থাকবে। এ 
অবস্থানটির কথা স্মরণ কর, যখন 
তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, 
অতঃপর তিনি (আল্লাহ) 
তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে 
দিলেন, আর এই জগতে বিপর্যয় 
তাজ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর। 


৬ 


ু 2252.. ৭ 
০৪ 19427 ১? ১/২৭ 
শপ ৫ এ পুল রর 4. এ 1517 
২৪১০2৮2218৯ 2 
৮12০ ঞ ৪শ্ ০৪ 
শু টা 4৩ 
5৮ 0৫9 ০৪ 
৮ 2১4 4 ন্‌ ৭_ 44 এট 
১৩] 2৮১০ ১! 19)2১19 
০:০৫০৭88 ত 4৫ ঞ& (৮৮ 


৮৭ । আমার নিকট যা (আল্লাহর 
পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা 
যদি তোমাদের কোন দল 
বিশ্বাস করে এবং কোন দল 
অবিশ্বাস করে তাহলে ধৈর্য 
ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ 
আমাদের মধ্যে চুড়ান্ত ফাইসালা 
করে দেন। তিনিই হলেন উত্তম 


০:৮1 2৪৮৮ ৩০৪ 
4 ৬:48 পানি 5১৩৫ 
১০৩ ১6০19 
4 2 ু ন্‌ রি এপ 05 
৪ 2 ০৪ রর 8৮ ৯৫ 
চা 


4 রি পাচা 986 পি চে ০ 
রপ্ত রপ্ত পা রপ্ত রি ৯ 
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ফইসালাকারী। মরার 
চা 


শুআইব (আঃ) জনগণকে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং মৌলিকভাবে ডাকাতি করতে 
নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা পথের উপর বসে 
জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে কোন কিছু লুটপাট করবেনা এবং তাদের সম্পদ 
দিওনা। (তাবারী ১২/৫৫৭) হিদায়াত লাভের উদ্দেশে যারা শু“আইবের (আঃ) 
কাছে আসত, লুগ্ঠনকারীরা তাদেরকে বাধা প্রদান করত এবং আসতে দিতনা। 
এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশি 
স্পষ্ট এবং রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । কেননা সিরাতের অর্থ পথ । আর ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) যা বুঝেছেন তাতো মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে স্বয়ং বলেছেন £ 
'যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদের পথে বসে যাচ্ছ এবং সংলোকদেরকে 
আমার পথে আসতে বাধা প্রদান করে ভুল পথে ফিরিয়ে দিচ্ছ।” (শু'আইব (আঃ) 
স্বীয় কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন) হে আমার কাওমের লোকেরা! 
তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং দুর্বল ছিলে । অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বড়ই 
অনুগ্বহ বটে। পূর্বযুগে পাপীদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া 
হয়েছিল। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তোমরা এইরূপ 
কাজ করলে তোমাদের পরিণতিও এরূপই হবে । আমার প্রচারের মাধ্যমে যদি 
তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তাহলে 
তোমরা অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যের সাথে কাজ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের 
ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন । তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী। 

অষ্টম পারা সমাপ্ত। 


৮৮। আর তার সম্প্রদায়ের 1 «৫৯:1৮:47 
দান্তিক ও অহংকারী প্রধানরা [55৩51 090] ১১) 00 4 
বলেছিল ৪ হে শুআইব! আমরা. « _ ,. . 
অবশ্যই তোমাকে, তোমার ৬০১)০০এ ০4১৪৪ 0৫ 
সংগী মুমিনদেরকে আমাদের 
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টা ৫ ৫ ন্ ০48০ 
অথবা তোমরা আমাদের | 1৯41: ০6 ০০০৯ 
ধর্মার্শে ফিরে আসবে। সে. , প » ০৫7৮০ 
বলল £ আমরা যদি তাতে রাষী | 515 && ০১৯৭) 91 55225 05 


০ টিটি 46 ০0)2 
০৯১39 0 


৮৯। তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে |, ০ ৫4 4 1০৮2৭ 
2৮4 55 ./৭ 
আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার ৫55 441 ০ 221 ১৩ * 


পা পট পার হি পাজি পট 


কাফিরেরা তাদের নাবী শুআ*ইবের (আঃ) সাথে এবং তার সময়ের 
মুসলিমদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এবং যেভাবে তাদেরকে হুমকি দিয়ে 
বলেছিল যে, হয় তারা তাদের জনপদ ছেড়ে চলে যাবেন, না হয় তাদের ধর্মে 
দীক্ষিত হবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে এসব সংবাদই দিচ্ছেন। 
বাহ্যতঃ এই সম্বোধন রাসূলের প্রতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তার উম্মাতের প্রতিই 


(0০017191715 
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বটে । শুআ+ইবের (আঃ) কাওমের অহংকারী ও দান্তিক লোকেরা তাকে সম্বোধন 
করে বলেছিল ঃ “হে শুআ”ইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে জনপদ 
থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে । 
শুআ"ইব (আঃ) তখন উত্তরে বললেন ঃ ঘদি আমরা তাতে সম্মত না হই তবুও 
কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই এবং তোমাদের মতাদর্শকে গ্রহণ 
করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা আন্রাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব। শুআ'ইব 
(আঃ) আরও বললেন £ “এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারেনা যে, 
আমরা পুনরায় মুশরিক হয়ে যাব। আমরা যা অবলম্বন করি এবং যা অবলম্বন 
করিনা সবকিছুতেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে দিন এবং 
আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন। আপনি হচ্ছেন উত্তম ফাইসালাকারী | 


৯০। আর তাদের সম্প্রদায়ের 1 /০০ ০ ধর্দ 2 ০৫, 
কাফির সর্দাররা বলল £1:15)55 ০১৮1 ১৫ 003 ৭ 
তোমরা যদি শুআইবকে : ৮৮০/ একর 
অনুসরণ কর তাহলে তোমরা ; (৫ ১:১1 0% ০4595 0 
অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ট 


৯১। অতঃপর ভূ-কম্পন | 4 ০- 4 
তারা নিজেদের গৃহেই উপুড়. __ টার 
হয়ে পড়ে রইলো। ২৯ ৯০১ সলিও 


৯২ । দেখে মনে হল, ০ ৮০ ৮4 ৭ 42 থা 
পা ওঅহিককে সি (৩6 লে ৫ চী 
প্রতিপন্ন করেছিল তারা যেন ৭ এর এ চা 
কখনও সেখানে বসবাস :15-5 ২-৮৮১৫| ৮০১ 19০৭ 7 
করেনি, শু'আইবকে মিথ্যা এ 

প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ ২৮৯০০1৮৯156 ৩০৬০ 
পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 


(0০017191715 


সুরা ৭৪ আরাফ ৩৭৭ পারা ৯ 


তাদের কুফরী, একপগুয়েমী ও পথত্রষ্টতা কত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সত্যের 
বিরোধিতা করণ তাদের অন্তরে কি আকার ধারণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা 
এখানে সেই সংবাদই দিচ্ছেন। কাফিরেরা পরস্পর শপথ করে বলেছিল ঃ 


১১৮০০ ॥ ৩ চি শিত্। ৩ দেখ, যদি তোমরা শুআ-ইবের 
(আঃ) কথা মেনে নাও তাহলে খুবই ক্ষতিথস্ত হয়ে পড়বে । তাদের এই দৃঢ় 
সংকল্পের পর আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


০৬ ৯১) ৪ 13০৮:০৪ 2%1 ৮৭৪ এই সংকল্পের কারণে 
তাদের প্রতি এমন এক ভূমিকম্প প্রেরিত হয়েছিল যার ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে 
উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


রঃ 


পুর্ী ৬ পা & পাপা 1 &ত পাত ৮০ ৫ শ্্ টি র্ু 
০০১4 05 229 545219215 04 এ 6৮ চে 
৫4০৩ 2 & ০5 ৫৭44০ রি 
২৮৯ টি৯)১ ২ 3৯৮০ ৮০০1৯ ০ 
(আল্লাহ বললেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল তখন আমি মুক্তি 
দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ 
রাহমাতে এবং এ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গজর্ন, অতঃপর তারা 


নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ৯৪) 
এই দু'টি আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই যে, যখন এ কাফিরেরা 


০ 
পু (4416৫ 


০ ৩12০1 0১ ৪ ৮৭) বলে বিদ্রুপ করল তখন এক ভীষণ বজ্ধ্বনি 
তাদেরকে চিরতরে নীরব করে দিল। সুরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ 


পা পা পুত তল এস ০447 পা 2 রি 
০০৮০৮ %)2 /৬ 0৮ ১০১] 2) 522 ০১1০ (১-৬ ১৯45৬ 
এাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শান্তি। (সুরা শু'আরা, ২৬ £ ১৮৯) 
এর একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা শুআ*ইবের (আঃ) কাছে শাস্তির আহ্বান 
করে বলেছিল ঃ 


গুতা ০৩৩05 5556 
তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে 
দাও। (সুরা শু'আরা, ২৬ £ ১৮৭) তাই আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, 


(0০017191715 


সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৩৭৮ পারা ৯ 


তাদের উপর আসমানী আযাব পৌছে গেল। তাদের উপর তিনটি শাস্তি একত্রিত 
হল। (১) আসমানী শাস্তি, তা এভাবে যে, তাদের উপর মেঘ হতে অগ্নিস্ষুলিজ ও 
অগ্নিশিখা বর্ষিত হল। (২) এক ভীষণ বজধ্বনি হল। (৩) এক ভীষণ ভূমিকম্প 
সৃষ্টি হল, যার ফলে তাদের প্রাণবাযু বের হয়ে গেল এবং তাদের আত্মাবিহীন 
দেহ তাদের গৃহ-মধ্যে পড়ে রইল। 31724 ৮ ৩৮ মনে হল যেন তারা 
সেখানে কখনও বসবাসই করেনি । 


বালে লেকে এলে ৪:454 03 6 ০357 
4০০ 
১০ ২০৮৪৪ গ এল 


কাফিরেরা যখন কোনক্রমেই মেনে নিলনা তখন শুআ+ইব (আঃ) সেখান হতে 
চলে গেলেন । যাওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বললেন £ঃ 


এশা ৩ ৮ ০৯৮০৪ ভা) ০১০১ প্র 1 এ 
0১৬ 7৯ এ হে আমার কাওমের লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে 
আল্মাহ তা'আলার বার্তা পৌছে দিয়েছি। আমি আমার দায়িত্ পূর্ণরূপে পালন 
করেছি। আমি সদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। এতদসত্েও তোমরা 
আমার দ্বারা উপকার লাভ করলেনা । সুতরাং তোমাদের মন্দ পরিণতি দেখে 


দুঃখ করে আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব কেন? তোমাদের জন্য 
অপেক্ষা করে আর লাভ কি! 


৯৪। আমি কোন জনপদে নাবী 
রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসী- রি 22 81847 8 ৪৫ 
দেরকে দুঃখ-দারিত্র ও রোগ ্ রর 
ব্যাধিতে আক্রান্ত করে থাকি, 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ 
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উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নম্র ও 
বিনয়ী হয়। 


৯৫। অতঃপর আমি তাদের 
দুরাবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা 
পরিবর্তন করে দিয়েছি। 
অবশেষে তারা খুব প্রাচূর্ের 
অধিকারী হয়, আর তারা 
অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে 
আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এভাবে 
দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর 
অকস্মাৎ] আমি তাদেরকে 
কিছুই বুঝতে পারলনা । 


৩৭৯ পারা ৯ 
ন ০ 8৮2৫ পাশ রন হিপ দি এ 
206 001 6৬৬ সর! ও 
রা পর চর 
পা ৫6০ 5 এ [৫৫ মাটি 
০৯৮/০-৮৫৬) 51513 
পার্ডিঃ রো ্র্ পরি পা বর্ ক 

22:20 ০৮৩ 0০4 ৮ -৭০ 
চর পর্ভ শাল ৫ ৮ পপ পট? 
2 19009 1৬০5৮ 241 
সপ লা পুর্ণ , শি সপ লা পুর শি স্পা পে 
21105 29] 62012 পে 
পু এ ক ০ & ০2৩ 

১ ৮৯) +০ ৫৩৭৬ 
রর ঞ হত 
০4৪ 


পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা 
এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যেসব উম্মাতের কাছে 
নাবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং সুখ-শান্তির 


মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ৮৮, শব্দের অর্থ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট এবং 


দৈহিক রোগ, অসুস্থতা। আর ৪1৮ হচ্ছে এ কষ্ট যা দারিদ্রের কারণে হয়ে 
থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হয়তো তার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করবে, তাকে ভয় করবে এবং সেই বিপদ ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য তার কাছে 
আবেদন ও প্রার্থনা করবে । মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট ও 
বিপদাপদের মধ্যে নিপতিত করেছিলেন, যেন তারা তার সামনে বিনয় প্রকাশ 
করে। কিন্তু তারা তা করেনি । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
5017872 56 354 2 এর পরেও আমি তাদের আর্থিক অবস্থা 
স্বচ্ছল করে দিলাম । এর দ্বারাও তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য । এ 


(0০017191715 


সুরা ৭৪ আ'রাফ ৩৮০ পারা ৯ 


জন্যই তিনি বলেন 8 “অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা 
পরিবর্তন করে দিলাম । রোগের স্থলে সুস্থতা দান করলাম । দারিদ্রতার স্থলে ধন- 
সম্পদ প্রদান করলাম । এর ছ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হয়তো তারা আমার 


প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা তা করলনা।" 1১ ৬ অর্থাৎ তারা 
ধনে-মালে ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে 8 


১54 ও ৮১95৮ ৮১৭০৪ 91719 9172] এ ৮৫ 1908? 
দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং না ধৈর্য 
ও ন্মতা অবলম্বন করল। বরং বলতে শুরু করল $ঃ “এই সুখ-শান্তি ও 
বিপদাপদতো আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে চলে আসছে এবং সদা-সর্বদা 
এরূপ চক্রই হতে থাকবে ।' তাদের উচিত ছিল এই ইর্ধগতেই আল্লাহর শাস্তি 
সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তার পরীক্ষার দিকে নিজেদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নেয়া । 

কিন্তু মুমিনদের অবস্থা ছিল তাদের বিপরীত । তারা সুখ-শান্তির সময় আল্লাহর 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
মুমিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তার জন্য যা কিছুরই ফাইসালা করেন 
তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে । যদি তার প্রতি বিপদ আপতিত হয় এবং 
সে ধের্যধারণ করে তাহলে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয় । আর যদি তার উপর 
সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং তখন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাহলে সেটাও তার 
জন্য কল্যাণকর ।' মুসলিম ৪/২২৯৫) সুতরাং মুমিনতো এ ব্যক্তি যে সুখ ও দুঃখ 
উভয় অবস্থায়ই মনে করে যে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। 
অপর এক হাদীসে এসেছে £ “বিপদাপদ মু'মিনকে সদা পাপ থেকে পবিত্র করতে 
থাকে । আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার ন্যায় । সে জানেনা যে, তার প্রভু তাকে 
কেন বেঁধে রেখেছে এবং কেনইবা খুলে দেয়া হয়েছে। (আহমাদ ২/৪৫০) এ 
জন্যই এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


0): এ ১3 2 ৮১০০৪ আকস্মিকভাবে আমি তাকে শাস্তিতে 
নিপতিত করেছি, যে শাস্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণাও ছিলনা । যেমন হাদীসে 


রয়েছে ঃ “আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্য রাহমাত এবং কাফিরের জন্য দুঃখ ও 
আফসোসের কারণ ।' (আহমাদ ৬/১৩৬) 
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সুরা ৭৪ আ'রাফ ৩৮১ পারা ৯ 
৯৬। জনপদের অধিবাসীরা [1 ॥০. + এব 16৫65, 
যদি ঈমান আনত এবং: 1১৮15 (5১21 ০১] 9115 *৭% 
আল্লাহভীতি অবলম্বন করত; .. . চি 
তাহলে আমি তাদের জন্য ১৭০০ ৮০০ 29281 হও 
আকাশ ও পৃথিবীর 


দিতাম, কিন্তু তারা নাবী 
রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
কৃতকর্মের জন্য আমি 
তাদেরকে পাকড়াও করলাম । 


পা পে 


1 0৪ ৫১৮6 153 


৯৭। রাতে যখন তারা 
ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার 
শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস 
করে ফেলবে - এটা হতে কি 
জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় 


হয়ে পড়েছে? 
৯৮। অথবা জনপদের পর পর ৪ রদ 
লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা :01 (5১21 ০৯1 ৮% -৭ 


যে, আমার শাস্তি তাদের 


উপর তখন আপতিত হবে 1৫ 


যখন তারা পূর্বাহে আমোদ 
প্রমোদে রত থাকবে? 


৯৯। তারা কি আন্নাহর 
পাকড়াও থেকে নিরাপদ 
হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত 
সম্প্রদায় ছাড়া আন্মাহর 


পাকড়াও থেকে কেহই 1 


নিঃশঙ্ক হতে পারেনা । 
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এ 


আল্লাহ তাআলা এখানে এ জনপদবাসীদের ঈমানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন 
টাতিরকারি রাজিবের হারার হাটাি লি 


£& 4৩ পাচ প্র 2 পা 


15:21 ৮৮০5৮ 0 খু) 6৫25] (556 4505 22 ৩5৮ খুঁচ 


০৬ এ 5 [24] ৪১ 3 ৪১ ০14০ ৩ ৩৪ 
সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী 
হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া । যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের 
থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজণক শান্তি বিদুরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ 
স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৮) 
অর্থাৎ ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া অন্য কোন জনপদের সমস্ত লোক ঈমান 
আনেনি । ইউনুসের (আঃ) কাওমের সমস্ত লোকই ঈমান এনেছিল এবং ওটা ছিল 
তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


০1145 1554 ৮9০ রিও পু 
তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি থেরণ করেছিলাম এবং তারা 
ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে 
দিলাম । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ১৪৭-১৪৮) যেমন তিনি বলেন £ 
52512 ভাবি, 
229০ ৩5 2৪ ও ৫০০০ 
যখনই আমি কোন জনপদে সতক্ক্কারী প্রেরণ করেছি... (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩৪) 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
153 15 75 ০৯131? যদি এই জনপদবাসী ঈমান আনত এবং 
তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বারাকাত 
নাধিল করতাম । অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং যমীন হতে ফসল 
উৎপাদন করতাম । কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি 


তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আমি তাদের দুষ্কার্ধের কারণে তাদেরকে শাস্তির 
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যাতাকলে পিষ্ট করেছি। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আদেশের 
বিরোধিতা এবং পাপ কাজে সাহসিকতা প্রদর্শন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন 
করছেন। তিনি বলেন ঃ 


হা ৫৯ 2 এই জনপদবাসী কাফিরেরা কি আমার শাস্তি হতে 
নিরাপত্তা লাভ করেছে? তারা শুইয়েই থাকবে, এমতাবস্থায় রাতেই আমি তাদের 
উপর আমার শাস্তি আপতিত করব । অথবা তারা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে 
যে, দিবাভাগের কোন এক সময় শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং সেই 
সময় তারা নিজেদের কাজ কারবারে লিপ্ত থাকবে ও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? 
তারা কি এতটুকুও ভয় করেনা যে, আমার প্রতিশোধ তাদেরকে যে কোন সময় 
পাকড়াও করবে এবং সেই সময় তারা খেল তামাশায় মগ্ন থাকবে? 


১১১০৯ এ] খু! এ]। 785 ১০ 9 মনে রাখবে যে, হতভাগা সম্প্রদায় 
ছাড়া কেহই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনা । এ জন্যই হাসান বাসরী 
(রহঃ) বলেছেন ৪ “মু'মিন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ভাল কাজ করতে 
থাকে, এরপরেও সে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত থাকে। পক্ষান্তরে পাপী 
ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত থাকা সত্তেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে ।' 


১০০। কোন এলাকার অধিবাসী না ৮৮ 2 দা 
ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার : ৮১ ১৯৫ ৯ * 

যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের : *, “তা ১৫: 
কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি : ৯ 5 ৮৮১১: ৯758 
যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের. ॥ ০6 ,+:%:8772% 
পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি : ৫5৮1 2৮১ 9) 014১1 
দিতে পারি, আর তাদের অন্ত 11 4৩125 ত০ রি ন এ 
£করণের উপর মোহর এটে দিতে | 4৮ &522 ৫9১০৪ 
পারি যাতে তারা কিছুই শুনতে কি পভ লে 28 
পারেনা? ২০১১২ ১১৫১ ভি2%$ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ০৬ ০ ০৮১%1 ১95 ৩১০০ 4৬ ৮9 
৫১1 এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি (আল্লাহ) 
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ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (তোবারী 
১২/৫৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন £ কোন এলাকার 
অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা 
হয়েছে, যারা তাদেরই স্বভাব গ্রহণ করেছে, তাদেরই মত আমল করেছে এবং 
তাদেরই মত আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না 
যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেও তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করতে 


পারি? ০১০০৫ 3 ৮ ৮693 ৩ ৮৮৮? তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি 
স্বরূপ আমি তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিব। সুতরাং তারা কোন ভাল কথা 
শুনতেও পাবেনা এবং বুঝতেও সক্ষম হবেনা । অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় আল্লাহ 


3৫] 7555 ও ০১৬০ ৩2 ও এক 
ঠা 4515 ৩4$ 


এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পুর্বে ধ্বংস করেছি 
কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভুমিতে তারা বিচরণ করে? অবশ্যই এতে বিবেক 
সম্পদের জন্য রয়েছে নিদর্শন । (সুরা তা-হা, ২০ £ ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


এ েপ5 ৫ ৮ 411৫9 ৯2 শে 4 ব্রি 
& ০2. 81. এপ ০ শি পপ 
64০94 ৩৯ ৬৫ 
তোমরা কি পুর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? অথচ 
দি রে 8৪- রা 


জল পার 
দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯৮) 


১০১। এ জনপদগুলির এত 4০ পঞ্ী 7 
ইউ আই তোমারি ৩৮ /-৪৫ ৬০ ৩০ 
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বর্ণনা করছি, তাদের কাছে (₹৮০৮ ৭564৫ 127৫1, 
রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল রী 
প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্ত 1 £। / (৮2. » পা, 
পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান 9৮ ৮৯১ ৮১৮ 1৫৩ 
করেছিল তার প্রতি তারা ৭ এর ৩ ০ ৭4254 
ঈমান আনার ছিলনা, :২:৮ 19২ ৮০ 1৯2 
এমনিভাবেই আল্লাহ 116 এ 4০৮৩ পপ ৪ ৫ 
অবিশ্বাসী-দের অন্তঃকরণের ৬ 491 ৮ 85 ০5 
উপর মোহর মেরে 


এ.,52101 
দিয়েছেন। ০৪০] 55৬ 


১০২। আমি তাদের হি েযাাদানারারাা 

অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও :৯/-) ৩০৪ ৮$ তা 
প্রতিশ্রতি রক্ষাকারী রূপে 17১. .( ৯ ৯৮ 
পাইনি, তবে তাদের [৩-$ ০] ৮০৫ ৩৮ 
অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে ০ পার 4 254 
পেয়েছি। ০০৬৪)-৯/-০ল 


নৃহ আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), লূত (আঃ) ও শুআ'ইবের (আঃ) 
কাওমের ধ্বংস সাধন, মু'মিনদেরকে রক্ষাকরণ, রাসুলদের মাধ্যমে মুঁজিযা ও 
দলীল প্রমাণাদী পেশ করে তাদের দাবী পূর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার 
পর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


১ 2০5 এ/্। ৬ হে মুহাম্মাদ! এ বস্তিগুলোর অবস্থার কথা আমি 
তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাদের কাছে নাবী রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে 
আগমন করেছিল । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

আমি রাসূল না পাঠানো পর্য্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৫) 

48 নাশ 


পাল ৪ ঘাশ্রোতি জপ 4৫ ঞত প্র রর 5 পর 
8 ৯৮১৯৪ চা জর 71905 ১৫৩2১ ০5)2)| 50১] ৩৪ ৬০১১ 


০ রা 


চটি £1 11 ।2 শ রর গা 
লি, ৯৮ ০519 ৮৫০৬ 
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এটা ছিল এই যে, জনপদসম্হের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট 
বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিল্াপ্তি ঘটেছে । আমি তাদের 
(সুরা ছদ, ১১ ৪ ১০০- ১০১) 

)3 ০০125 ৮ 19 ০৯ পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল 
তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা । অর্থাৎ অহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
কারণে তারা ঈমান আনার হকদারই থাকলনা। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 


১৯/০ঠি নি হে তারি ১১5৮৫ খু ০৮1 4 ১৫৮54 123 
6 05581৯5% - ্ 
আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও 
তারা ঈমান আনবেনা! আর যেহেতু তারা এথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে 
তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব । (সুরা আন'আম, ৬ £ ১০৯- 
১১০) এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ৪ 02841 498 এ 501 ০ 1৭৩ 
এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। 
০এ ৮১০ ৬০৪ ১1? ০৪ ১* আমি তাদের অধিকাংশকে অর্থাৎ 
পূ্বর্তী উম্মাতের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি তি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, 
বরং অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি। তারা ছিল আনুগত্য স্বীকার ও হুকুম 
মেনে চলার বাইরে। এটা ছিল এ অঙ্গীকার যা তাদের রূহ সৃষ্টি করার সময় 
আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন । ওরই উপর তাদের সৃষ্টি 
করা হয়েছে এবং এ কথাটিই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেও রাখা হয়েছে। 
সেই অঙ্গীকার ছিল এই “আল্লাহই হচ্ছেন তাদের রাব্ব ও মালিক । তিনি ছাড়া 
অন্য কোন উপাস্য নেই।” এটা তারা স্বীকার করেও নিয়েছিল এবং সাক্ষ্য প্রদানও 
করেছিল। কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে এ অঙ্গীকারকে পৃষ্ঠ-পিছনে 
নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে, যার না 
আছে কোন দলীল, না আছে কোন সাক্ষী প্রমাণ। এটা জ্ঞান ও শারীয়াত 


উভয়েরই পরিপন্থী । নিক্ষলুষ প্রকৃতি কখনও এই মূর্তি পূজাকে সমর্থন করেনা। 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবী ও রাসূল এই মূর্তি পূজা থেকে মানুষকে বিরত 
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রেখেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 'আমি আমার 
বান্দাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর শাইতান 
এসে তাদেরকে সত্য দীন থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা কিছু হালাল 
করেছিলাম তা তারা হারাম করে নেয়।” (মুসলিম ৪/২১৯৭) সহীহ বুখারী ও 
মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
'প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী প্রকৃতির (ফিতরাত) উপর সৃষ্ট হয়। কিন্তু তার 
মাতা-পিতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা মাজুসী বানিয়ে দেয়।” (ফাতহুল বারী 
৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) 


১০৩। অতঃপর আমি মুসাকে 16 775 
আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ 1৮৯৮ 05 ০৮ ৮১ "1" 
ফির“আউন ও তার... 4 + ০০ 4 
পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, 1 0১৮১ ৫4] 5৩৪৬৫ ৫৯5 
কিন্ত তারা যুল্ম করল। ,., ৮. , , ণ 
সুতরাং এই বিপর্যয় |৮১৬ 1৯1১ 4১১৩? 
হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর। [ (:-৮৪০/ 4৪,০৮৬ 

মুসা আঃ) এবং ফির“আউনের ঘটনা 

আন্মাহ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী রাসূল নূহ, হুদ, সালিহ, লূত এবং 
শু'আইবের পরে আমি মুসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ফির'আউনের নিকট 
পাঠিয়েছিলাম। ফির“আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। সে এবং তার লোকজন 
অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


লে লো জে ৫ রি দন তত শিত মা পারত 
0৪৩৬ 5550 159 06 0৮81 ভা 194০4 


তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদরশর্নগুলি এত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অভ্র 
এগুলিকে সত্য বলে এহণ করোছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি 
হয়েছিল! (সুরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি লক্ষ্য কর যে, যারা 
আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
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করেছে, আমি তাদেরকে কেমন শাস্তিই না দিয়েছি! মুসার চোখের সামনে আমি 
তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য কর, সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি 


হয়েছিল! ফির'আউন ও তার লোকজনকে শাস্তি প্রদান এবং আল্লাহর বন্ধু মুসা ও 
তার সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে আরাম আয়েশ প্রদানের বর্ণনা কি সুন্দরভাবে দেয়া হয়েছে! 


১০৪। মুসা বলল $£ হে 42১4, £ ৬7118 

ফির'আউন! আমি বিশ্বের ১১০১25৮5৮09 ০11 

রবের একজন রাসুল। পা ৭ প্রা ১» ৮4 4০ র্ 
০৮৬০) ৩9০ ০5৮0 | 

১০৫। আমি আন্মাহ সম্বন্ধে |” নদের টা 

সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবনা, : ৮5 

আমি তোমাদের রবের পক্ষ চা ৫০৯৮ ৫4 নে 

হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট 3 সন | 41 

প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং | 44৫ ০» ..» 2 


যেতে দাও । পা া 5745 ১ 
935/01 31 &০ 05 ও 

১০৬। ফিরআউন বলল 8: ০₹ ০. এ র্ 

তুমি যদি বাভবিকই স্পষ্ট ০৮ 55 ০ ০3 "11 

দলীল ও কোন নিদর্শন এনে & 17 8 


থাক তাহলে উপস্থিত কর, 1 ০5 ০! ছু ৮৮৩ 2৬ 
যদি তুমি সত্যবাদী হও। 


এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ) ও ফির'আউনের মধ্যকার মুনাযারা বা 
তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিচ্ছেন। ফির“আউনের দরবারে ও তার সম্প্রদায়ের 
কিবতীদের সামনে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দলীল ও মু'জিযা 
পেশ করা হচ্ছে। মুসা (আঃ) ফির“আউনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 

| ০ ০০4১০ প ১১৪৯ ৫ ৬ 4৬) হে ফিরাআউন! 
আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি সারা জাহানের 


(0০017191715 
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সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুরই মালিক। 1 4। ০ 003 ৩ ৬৬ ০৮ 
(| আমার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা পেশ করা । আমার উপর ওয়াজিব 
ও হক হচ্ছে, আমি সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবনা। ৫ 24 *৪৩ 23 
আগমন করেছি। বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে দিয়ে দাও। তাদেরকে বন্দী 
জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দান কর। কেননা তারা হচ্ছে ইসরাঈল 
(আঃ) অর্থাৎ ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর |? 

তখন ফির'আউন বলল ৪ ০৮ ০ ০1 ০ ফুড ০৩ ৩০ 91০9 
০৬১৮ আমি তোমার রিসালাত ও নাবুওয়াতের দাবী মানিনা এবং তোমার 
অনুরোধও রক্ষা করবনা । যদি তুমি সত্য সত্যই নাবী হও এবং কোন মু'জিযা 


এনে থাক তাহলে তা প্রদর্শন কর। এরপর তোমার কথা ও দাবী সত্য বলে মেনে 
নেয়া যেতে পারে। 


১০৭। তখন মূসা তার লাঠি 21651 ০2) তে 
1 £ ৭২৬ 
নিক্ষেপ করল এবং সহসাই ; ৯1১৯ ০৮ ২৪0" 
ওটা এক জীবিত অজগরে ৮. 4৮0৫ 
পরিণত হল। ০৮ ০১ 


১০৮ । আর সে তার হাত বের 


শর ঞ& পাতা পা পাপা 
ঞ ৯৪. পা ২» /২ 
করল, তৎক্ষণাৎই ওটা] ৩ 1১১ ০৩০ 6৮5 


দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও 4 
হল। 


ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন $ মুসা (আঃ) স্বীয় লাঠিখানা সামনে নিক্ষেপ 
করলেন। তখনই ওটা আল্লাহর কুদরাতে একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হল 
এবং ফির“'আউনের দিকে বেগে ধাবিত হল । ফির“আউন তখন সিংহাসন থেকে 
লাফিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করে মুসা (আঃ) থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে 
বলল ৪ “হে মুসা! ওকে থামিয়ে দাও । তিনি তখন ওকে থামিয়ে দিলেন। 


(0০017191715 
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তৎক্ষণাৎ ওটা লাঠি হয়ে গেল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন এঁ সাপটি হা করল 
তখন ওর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল ছিল দালানের 
দেয়ালের উপর । যখন ওটা ফির“আউনের দিকে ধাবিত হল তখন সে কেঁপে 
উঠল ও লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল এবং চীৎকার করে বলে উঠল ৪ “হে মুসা! 
ওকে ধরে নাও। আমি তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে 
তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব ।” মুসা (আঃ) তখন ওটাকে ধরে নিলেন। ফলে ওটা 
পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। (তাবারী ১৩/১৫) 

ইরশাদ হচ্ছে, মূসার (আঃ) দ্বিতীয় মুঁজিযা ছিল এই যে, যখন তিনি জামার 
মধ্যে হাত ভরে তা বের করতেন তখন ওটা সীমাহীন আলোকময় হয়ে উঠত 
এবং এমন চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হত যে, ওর দিকে তাকানো যেতনা । তার 
হাতে শ্বেত-কুষ্ঠ কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে এটি হতনা । অন্যত্র তার 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

তোমার হাত তোমার বক্ষপার্ে বনের মধ্যে গ্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে 
আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। (সুরা নামল, ২৭ 8 ১২) এ আলোর মধ্যে কোনই ত্রুটি 
ছিলনা । যখন তিনি তার সেই হাতকে আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাতেন তখন ওটা 
পূর্বরূপ ধারণ করত। (তাবারী ১৩/১৭) 


১০৯। ফিরআউন | »£ £474 ০92 
সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল (+98 ০৮ ১৮ ০0 1"? 
৪ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় 


125. 6122 প্র 1৩৫৯2 
সুদক্ষ যাদুকর । 9০৮৮৭ 4.১ ৯.) ০১8 
১১০। সে তোমাদেরকে শ্৬ ৮ ৫ ্ & ঞ& 
তোমাদের দেশ থেকে :০% 2১৮ 01 চে ১11২ 
বহিষ্কার করতে চায়, এখন 
তোমাদের পরামর্শ কি? 0951558 হি 


ফির'আউনের পরিষদরা মুসাকে (আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল 
যখন এ লোকদের ভয় দূর হল এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো তখন 
ফির“আউন তার সভাষদবর্গকে একত্রিত করে বলল ঃ 
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৮৫ ৮০414 9! মুসাতো একজন বড় সুদক্ষ যাদুকর । দরবারের 
লোকেরা সবাই তার কথা সমর্থন করল এবং পরামর্শের জন্য সভায় বসল যে, 
এখন এ ব্যাপারে কি করা যায়? কিভাবে মুসার (আঃ) আলো নিভিয়ে দেয়া যায়? 
কিরূপেই বা তাকে বশীভূত করা যায়? সে যে মিথ্যাবাদী এ কথা প্রমাণ করার 
তাদবীর কি আছে? তারা আশঙ্কা করল যে, জনগণ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার 
যাদুর (তাদের ধারনায়) দিকে ঝুঁকে পড়বে । ফলে তিনি জয়যুক্ত হবেন এবং 
তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে তারা আশঙ্কা 
করছিল সেটাই সত্য হয়ে পড়ল। যেমন আন্রাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

২০৪০9 ৩৮6৫ 0১৬১৩ ০০০৫ 55 5 

এবং ফির আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট 
থেকে তারা আশংকা করত । (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬) যখন এ লোকগুলো মুসার 


(আঃ) ব্যাপারে পরামর্শের কাজ শেষ করল তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাদের একটা 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে দিচ্ছেন। 


১১১। তারা বলল ঃ তাকে 
এবং তার ভাইকে হোরুন) 
কিছু দিনের জন্য অবকাশ] ০» এড 
সং্াহক পাঠিয়ে দিন, 
১১২। যেন তারা আপনার ৮৫৮ পা ৭ 
(ফির“আউন) নিকট প্রত্যেক 1৮৮ ৮-১ ্ 
সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত 


করে। ৮ 


সভাষদরা ফির'আউনকে পরামর্শ দিল ৪ ০7০০৯ 5 ০1৮৮)3 ১০9 ৪৮) 


০৪১১৬ মুসা আঃ) এবং তীর ভাই হারুনকে (আঃ) বন্দী রাখা হোক এবং 
রাজ্যের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে প্রসিদ্ধ যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক। 
সেই যুগে যাদুর খুবই প্রচলন ছিল। সবারই এটা ধারণা হয়েছিল যে, মুসার 
(আঃ) এই মুঁজিযা ছিল যাদু ও প্রতারণা । সুতরাং সে (ফির“আউন) এ বিষয়ে 
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মুসার (আঃ) মুঁজিযার সাথে প্রতিদ্ন্দিতা করে পরাজিত করার জন্য সমস্ত 
যাদুকরকে একত্রিত করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউনের 
কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ 
একট & 412৫ ৮ পা পা) চে পচ পার্ট 2৬ ৮4৫ 
৩৫ 4৫ 10 ৩৫ ৬৫ 0৩ ০4০০৮ -05 
৮4 ৮:০4 পর 17 45৮ 5 4 ০424 ৮ ॥ প্রেত ছা” 
“পক ১০] 98৮99 ঠা (ও ২৪5 0 ০9০ ০৪৩ এা সু 
এট ওঠ এ পতি 2 পপ রুকু ৫? 
ও ০ ০৩০৩০ ৮০ ০১০১৪ 05 
আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপহিত করব এর অনুরূপ যাদু । সুতরাং 
আমাদের ও তোমার মাঝে নিধার্রণ কর এক নিদিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবতী 
স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা । মুসা বলল £ 
তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পুর্বা্তে জনগণকে সমবেত 
করা হোক। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল, এবং তার কৌশলসমূহ একত্রিত 
করল ও অতঃপর ফিরে এলো । (সুরা তা-হা, ২০ £ ৫৮-৬০) 


১১৩। যাদুকরেরা টিটি রান্ন ঠ৮প পা শি 
ফির'আউনের কাছে এসে |) ১০০০) ৮৮5 2) 


র্ঘ €০%৫6176 শে 
লাভ করতে পারি তাহলে (৮ 91173 00) গিও 


১১৫। অতঃপর যাদুকরেরা | » 
বলল £ হে মূসা! তুমি কি (41 ৩ 
তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, মিরা যারা 
নাকি আমরাই (প্রথমে) 08127029৩০0 
নিক্ষেপ করব? 
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১১৬। বলল £ তোমরাই 11526 পর 1 201 
নিক্ষেপ কর। সুতরাং যখন টিভি হু 1 


লোকের চোখে ধাধার সৃষ্টি | ৮*-- ১৮ 
করল এবং তাদেরকে ভীত; , 0 ০৩ 
ও আতংকিত করল, তারা |/৮৮ ১৮৮৪ ৯১৯/০০৪ 


যাদুকরেরা তাদের রশিগুলি সাপে রূপান্তরিত করল 
মুসার আঃ) সাথে যে যাদুকরেরা প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য হাযির হয়েছিল 
তাদের মধ্যে এবং ফির“আউনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা 
এখানে ওরই সংবাদ দিচ্ছেন । ফির“আউন যাদুকরদের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, 
যদি তারা মুসার (আঃ) উপর জয়যুক্ত হতে পারে তাহলে তাদেরকে বড় রকমের 
পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা যা চাবে তাই পাবে । তাছাড়া তাদেরকে দরবারের 
নিকটতম ব্যক্তি রূপে গণ্য করা হবে। যখনই সেই যাদুকরগণ অভিশপ্ত 
ফির'আউনের কাছ থেকে ওয়াদা নিল তখন তারা মুসাকে (আঃ) বলল ঃ 
080 ১৮৪ ০৫ 903 জেড ০] ৬০৪ ৪198 হে মূসা! 
তুমিই কি প্রথমে তোমার বিস্ময়কর বস্ত নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই প্রথমে 
নিক্ষেপ করব? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


পভ ০০ তর্ক ০4 [টি 
21520525590 
অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি । (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ৬৫) 
মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন ৪120 0৪ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। এতে 
মুসার (আঃ) নিপুণতা এই ছিল যে, প্রথমে জনগণ যাদুকরদের কলাকৌশল 
পর্যবেক্ষণ করবে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করবে । যখন তাদের এই 
প্রতারণামূলক কার্যকলাপের মহড়া শেষ হবে তখন তারা মুসার (আঃ) সত্য ও 
বাস্তব কার্ধকলাপের দিকে মনোযোগ দিবে যার জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল এবং 
সেটা তখন স্পষ্টরূপে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে । কেননা সত্য ও বাস্ত 
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ব জিনিস অনুসন্ধানের পর তা প্রাপ্ত হলে সেটা অন্তরের উপর বেশি দাগ কেটে 
থাকে । আর হলও তাই। এরপর আল্লাহ বলেন ৪ 

৮১১১:১০ ০1 ৩৮৯13৮19109 যাদুকরেরা যখন তাদের 
দড়ি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল তখন তারা যাদুর মাধ্যমে দর্শকদের 
নযরবন্দী করে দিল। তারা তখন এমনভাবে দেখতে থাকল যে, যা কিছু তারা 
দেখতে পাচ্ছিল তা যেন সবই বাস্তব। অথচ এ লাঠিগুলো ও রশিগুলো 
প্রকৃতপক্ষে লাঠি ও রশিই ছিল। দর্শকদের শুধুমাত্র এটা ধারণা ও খেয়াল ছিল 
যে, এগুলো সাপ।” তাই ইরশাদ হচ্ছে 8 


পঙ্ধুর্প ০ ৪) ০১৫৫ ২057 রে রে শক5.:5. পর্দা 
21124161556 ৮ ভি 215558৯০০০৯% ও 
রি [০ চে পাতা ০8 ০৯5 


চ 
ক. লেপ 


4৪ 4৬ 

08 খু ১৯০০ রত ০ 0৩] ডিএ 5 এও ৮৮৫ ৪ ০ ডগি 
10৬০০ ৯ 
মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল । আমি বললাম ঃ ভয় করনা, তুমি 
প্রবল । তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা 
এাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকরেরা 
যাই করুক কখনও সফল হবেনা । (সুরা তা-হা, ২০ £ ৬৭-৬৯) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা মোটা মোটা রশি ও লম্বা লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করেছিল 
যা সাপ হয়ে সমস্ত মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মনে হচ্ছিল। এ সবই ছিল 

যাদুকরদের যাদুর ভেম্কীবাজির কারণে । (তোবারী ১৩/২৮) 


4৬ 
১৮৮ 
হী ০৮5০৩০৪ট 
গ্রাস করতে লাগল । 

১১৮ জনে হাহ 15 এ ঠা 63 1, 
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যা করেছিল তা বাতিল পপ ৮৭ 4 ০ 
ঠা ০৮১৮ 


১১৯ । আর ফির“আউন ও তার রা এত, টি মা 5 052 
দলবলের লোকেরা মুকাবিলার 19255 ০০৩১192৯015 
মাইদানে পরাজিত হল এবং 


লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। ০৯০ 
১২০। যাদুকরেরা তখন রণ 4৮৮ ৮11৫ 
হল। 0:৮৮৯০০ কি. ৭, 
ঃ র 1712 
9 জনে 2ঙ ৮1) 
আনলাম। টিতে | 
১২২। মুসা ও হারুণের রবের পা প্র পালি 1 ৬৮ 
প্রতি। ০5)-৯9 ০৪১০ 50 ত 


মুসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল 

আল্লাহ তাআলা এই ভীষণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে মুসার (আঃ) নিকট অহী পাঠালেন 
যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করল। মুসা (আঃ) তার ডান হাতে 
রাখা লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটা এসব 
কাল্পনিক সাপকে গিলে ফেলল । এ ভেম্কীবাজীর সাপগুলোর একটিও রক্ষা 
পেলনা। এ যাদুকরেরা জেনে গেল যে, এটা যাদু নয়, বরং কোন আসমানী 
সাহায্য ও আল্লাহ তা'আলারই কাজ। সুতরাং তারা সবাই আল্লাহর সামনে 
সাজদায় পড়ে গেল এবং বলল ৪ 

33983 ৬+% শু) -০এ। ৩৪ (রা আমরা মুসা আঃ) ও হারুণের 
(আঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম । মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা 
করেন যে, মুসার (আঃ) লাঠি নিক্ষেপের সাথে সাথে ওটা সাপ হয়ে যাওয়ার পর 
যাদুকৃত সমস্ত সাপকে একটির পর একটি গিলে ফেলতে থাকে যতক্ষণ না সব 
শেষ হয়ে যায়। মুসা (আঃ) যখন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন তখন তিনি 
সাপের উপর হাত লাগানো মাত্রই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। যাদুকরেরা 
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সাজদায় পড়ে গিয়ে বলল ? আমরা ঈমান আনলাম মুসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) 
এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর রবের প্রতি । যদি তিনি নাবী না হতেন, বরং যাদুকর 
হতেন তাহলে তিনি কখনই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেননা । 
কাসিম ইব্‌ন আবী বাযযাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন £ আল্লাহ তাআলা মুসাকে (আঃ) 
তার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করতে বলেন। যখন মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ 
করলেন তখন উহা বিশাল ও ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হল এবং এ সাপ তার 
মুখের ভিতর যাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলি গলধঃকরণ করল । ইহা দেখে 
যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথা উত্তোলন 
করল না যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হল এবং প্রতিদান 
হিসাবে তাদের বাসস্থানকে দেখানো হল। (তাবারী ১৩/৩০) 


১২৩। ফিরআউন বলল ৪ 
আমি অনুমতি দেয়ার আগেই 
তোমরা তার উপর ঈমান 
আনলে? নিশ্চয়ই তোমরা এক 
চক্রান্ত পাকিয়েছ 
শহরবাসীদের সেখান থেকে 
তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু 
সত্বরই তোমরা এর পরিণাম 
জ্ঞাত হবে। 


48 25512 0929 0৬ ০ 
135 6] পু 9 ৮ এ 
24.না ও ১১৮৩ ক 
৩৮৩ এম 199 


পা 4025৫ 
০0545) 
১২৪। অবশ্যই আমি, 4৮ ০৫ এত 
বি ॥£ 
তোমাদের বিপরীত হস্ত-পদ 17৯৫৮৪) ০৯৪ 
কর্তন করব, তারপর | 4৫ 4. ০০ 74 
তোমাদের সবাইকে আমি: ৮৯৯ ৩2 ৩৪ 
শুলে চড়াব। এ ক র্ভ এর্৫৮৮ ০ ৫ 
১২৫। তারা (যাদুকরেরা) |. এ, 2০8 
বলল £ নিশ্যয়ই আমরা 11539 04] 0১1 1910 ০15 
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আমাদের রবের নিকট ফিরে গার 
যাব। ০৫ 
১২৬। তুমি আমাদের মধ্যে] » রথ 
এছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছনা ; 

যে, আমাদের কাছে যখন 15. ++ ৫1 ০০ (৫০, 
আমাদের রবের নিদর্শনাবলী ০ ৮৪05054246০ 
এসে গেল তখন আমরা ঈমান 1৫4০ স্ব 2264৫, 
এনেছি। হে আমাদের রাব্ব! ; 15359 157৮ ৬০০ (9 ৬০০ 
আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন 


প 5 4 
এবং মুসলিম রূপে আমাদের ০৯৯০০ 
মৃত্যু দান করুন! 

ফির“আউনের ভয় প্রদর্শন এবং তাদের জবাব 
যাদুকরগণ যখন মুমিন হয়ে গেল এবং ফির'আউনের উদ্দেশ্য বিফল হল 
তখন সে যাদুকরদেরকে হুমকি দিয়ে বলল ঃ 


৬১০ 15৯ আন ৬ 58৪৫৫ ৮৫45 9! আজ যে 
মুসা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পারস্পরিক 
সমঝোতা ও চক্রান্তের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, 
এভাবে হুকুমতের উপর বিজয় লাভ করে দেশের মুল অধিবাসীকে তাদের দেশ 
থেকে তাড়িয়ে দেয়া । অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


স্পা লি ঞখ্া লি এএু ও 

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে । (সুরা 
তা-হা, ২০ £ ৭১) যার সামান্যতমও বিবেক রয়েছে সেও এটা বুঝে ফেলবে যে, 
হক্ব দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় দেখে ফির“আউন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই 
এই অপবাদমুলক কথা বলেছিল । মুসাতো (আঃ) মাদায়েন থেকে এসেই সরাসরি 
ফির“আউনের নিকট পৌছে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক 
মু'জিযাগুলি প্রকাশ করে নিজের রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন । 
এরপরে ফির'আউন স্বীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শহরে মনোনীত এলাকায় লোক প্রেরণ 
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করে মিসরের বিভিন্ন যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল, যাদেরকে সে এবং তার 
সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বাচন করেছিল, আর তাদের সাথে ভাল ভাল পুরস্কার ও 
মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছিল। এ জন্যই এ যাদুকরগণ সর্বাত্মক চেষ্টা 
চালিয়েছিল যে, কি করে মুসার (আঃ) উপর বিজয় লাভ করে ফির“আউনের 
নৈকট্য লাভ করা যায়। মুসা (আঃ) কোন এক যাদুকরের সাথেও পরিচিত 
ছিলেননা । না তিনি তাদের কেহকেও কখনও দেখেছিলেন, আর না তাদের কারও 
সাথে তার কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফির“আউন নিজেও এটা জানত । কিন্ত না 
জানি সর্বসাধারণ মুসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এটাকে রোধ করার জন্যই 
সে এ কথা বলেছিল । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
25৮16 22758506 
এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে 
নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ 8 ৫৪) এ লোকগুলো সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত 
হয়েছিল যারা ফির“আউনের এই দাবী সমর্থন করেছিল ৪ 
৬৮ 2৫ এ 
আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাবব । (সূরা নাধি“আত, ৭৯ ৪ ২৪) 
সুদ্দী রেহঃ) তার তাফসীরে বলেন যে, যাদুকরদের প্রধানের সাথে মুসার 
(আঃ) সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেন ঃ “আমি যদি বিজয়ী হই এবং তোমরা 
পরাজিত হও তাহলে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে কি? আর এটা স্বীকার 
করবে কি যে, আমার পেশকৃত জিনিস হবে আল্লাহর মুজিযা£ সেই যাদুকর 
প্রধান উত্তরে বলল ৪ “আগামীকাল আমি এমন যাদু পেশ করব যে, কোন যাদুই 
ওর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনা । সুতরাং তুমি যদি জয়যুক্ত হও তাহলে আমি 
স্বীকার করে নিব যে, তুমি আল্লাহর রাসূল ।”' ফির“আউন তাদের এই কথোপকথন 
শুনেছিল। এ জন্যই সে পরে অপবাদ দিয়ে বলেছিল 8 “তোমরা এ জন্যই 
একত্রিত হয়েছিলে যে, হুকুমতের উপর জয়লাভ করে তোমরা দেশের নেতৃস্থানীয় 
ও প্রধান প্রধান লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসন দখল করবে। 
আমি তোমাদেরকে কি শাস্তি দিব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে । (তাবারী 


১৩/৩৩) ১১৩ *4)9 ৩ 448 05:44 ০3০4 জেনে 
রেখ যে, আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে নিব অথবা এর বিপরীত। 
অতঃপর তোমাদের সকলকেই ফীসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিব । অন্যত্র বলা হয়েছে £ 
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১৯64 ও 
সুতরাং আমি তোমাদেরকে খ্জুরর বৃক্ষের কান্ডে শুলবিদ্ধ করবই । (সুরা তা- 


হা, ২০ ৪ ৭১) 
ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, ফাসি এবং বিপরীত দিকের হাত পা কেটে 
নেয়ার শাস্তি-বিধান সর্ব প্রথম ফির“আউনই চালু করেছিল। (তাবারী ১৩/৩৪) 


যাদুকরগণ উত্তরে বলে 8 ১৪8৬2 4) এ! ! আমরাতো এখন আল্লাহরই হয়ে 
গেছি এবং তীরই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আজ তুমি আমাদেরকে যে শাস্তি 
প্রদানের হুমকি দিচ্ছ, আল্লাহর শাস্তি এর আজান 
তোমার শাস্তির উপর ধের্য ধারণ করছি, যেন কাল কিয়ামাতের মাঠে আল্লাহর 
শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। এ জন্যই তারা বলে উঠল ঃ 


1-০ 6 (১8 0৫) হে আমাদের প্রভু! আমরা যেন দীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং ফির'আউনের শাস্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি 
সেই জন্য আমাদেরকে ধের্য দান করুন। আর আপনার নাবী মুসার (আঃ) 


অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন। অতএব 
05775777 


তত |, নর্টে। 75 
551512615১০ ৮ ০৪৩৭6০০ 


48] 0545 25 কা 4 চি ৬০৮ ৫৯ 


(ঠা ০৩ 8 6০০০৭৮০০4৪৫ 

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পারব জীবনের 
উপর কতৃ্ব করতে পার॥ আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে 
তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য 
করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে 
উপস্থিত হবে তার জন্যতো রয়েছে জাহারাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও 
না। আর যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের 
জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা । (সূরা তা-হা, ২০ 8 ৭২-৭৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
উবাইদ ইব্ন উমাইর (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন 
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8০০ 


৪ তাদের দিনের শুরু হয়েছিল যাদুকর হিসাবে এবং দিনের শেষ হয় শহীদ 


হিসাবে । (তাবারী ১৩/৩৬) 


১২৭। ফির'আউন সম্প্রদায়ের 
সর্দাররা তাকে বলল £ তুমি কি 
মুসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে 
অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মুক্ত 
ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও 
চলার সুযোগ দিবে? সে বলল ঃ 
আমি তাদের সন্তানদের হত্যা 
করব এবং তাদের নারীদেরকে 


95 0৪ ১০০)। ০00৪$ 21 

৫০:82 ২8 নিন্দা 
১৭০০ 999 ১৪5০ ১০১ ৩9৮)৪ 
০ ১৯১৭ 19354 
85206 056) 


4 রা পা 

জীবিত রাখব, তাদের উপর ৯2০০ ০০225 ?৯: নল 
আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রবল ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ২58 ০ পা 
১২৮। তার সম্প্রদায়কে ররর রাডার 
সস ৫ তোমরা আরাম নিকট 542) 1254 06.) 
সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও 1, ॥ ০ ৫৮ ? ॥ ০.০ 
সহিষ্কুতা অবলম্বন কর। এই | 12/৮212 480 19৯51 
পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, ॥ রর বিচার 
তিনি তীর বান্দাদের মধ্যে যাকে ((45)5 4 0৮১১ ২.) 
শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ] “১১৮৮ ০৮ 2 ০ 
হয় আন্লাহভীরুদের জন্য । যাডা 

১56 ] 22:15 
১২৯। তারা বলল ৪ আপনি ৮ 


আমাদের নিকট (নোবী রূপে) 
আগমনের পূর্বেও আমরা 
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হয়েছি এবং আপনার আগমনের 1০179২0৬৮00 ৫০ 
পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে মুসা), %+ ৪4 ক 
বলল ৪ শীঘ্বই তোমাদের রাবব :---৬ 7৫112 
তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন ; 7 ০৮ 2০ ০4. 
এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে ৩০১১ ৩৮৬০০ 
স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর টার রে তা 
তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি ০১৯০ -৮০০০9 
লক্ষ্য করবেন। 


করেছিল, আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন 

এখানে ফির'আউন ও তার দলবলের পারস্পরিক পরামর্শের সংবাদ দেয়া 
হচ্ছে। এ লোকদের অন্তরে মুসার (আঃ) প্রতি কত বেশি হিংসা ছিল তাদের এ 
পরামর্শের দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে । ফির“আউনকে তার পরিষদের লোকেরা বলছে £ 

১৮) ও 19 29 ৬৮৪ ১ আপনি কি মুসাকে এমন মুক্ত 
অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে 
এবং দেশবাসীকে ফিতনা ফাসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, আর তাদের মধ্যে 
আপনার কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথা প্রচার করবে? 

কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ লোকগুলো অন্যদেরকে মূসা (আঃ) ও 
মুমিনদের ফাসাদ থেকে সাবধান করছে, অথচ তারা নিজেরাই ফাসাদ ও 
বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই খেয়াল নেই। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেবতাদের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে তা হল গরুসমূহ। কারণ যখনই ফির'আউন কোন সুন্দর ও নাদুস নুদুস 
গাভী দেখতে পেত তখনই সে তার লোকদেরকে উহার উপাসনা (পূজা) করতে 
আদেশ করত। এ কারণেই সামেরী বানী ইসরাঈলের জন্য গাভীর মূর্তি তৈরী 
করেছিল, যা হাম্বা ধ্বনি করত। (তাবারী ১৩/৩৮) মোট কথা, ফির'আউন তার 
দরবারের লোকদের কথা মেনে নিল এবং বলল ঃ 


৮১০০০ ৬ হপি9ি ৮১০:9247 আমি তার বংশ বিলোপ করার জন্য 
তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। এই 
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প্রকারের এটা ছিল দ্বিতীয় অত্যাচার । ইতোপূর্বেও মুসার (আঃ) জন্মের পূর্বে সে 
এরূপই করেছিল, যেন দুনিয়ায় তার অস্তিত্ই না আসে । কিন্তু ঘটে গেল তার 
বিপরীত, ফির“আউন যার আশংকায় ভীত ছিল। শেষ পর্যন্ত মুসা (আঃ) জনুগ্রহণ 
করেন এবং বেঁচেও থাকেন। দ্বিতীয়বারও সে এরূপ করারই ইচ্ছা করল। সে 
বানী ইসরাঈলকে লাঞ্কিত করে তাদের উপর বিজয় লাভের ইচ্ছা করেছিল । কিন্তু 
এখানেও তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) সম্মান দেন 
এবং ফির'আউনকে লাঞ্কিত করেন, আর তাকে ও তার দলবলকে নদীতে 
নিমজ্জিত করেন। 

ফির“আউন যখন বানী ইসরাঈলের ক্ষতিসাধন করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন 
মুসা আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেন £ “তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং 
আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।” মুসা (আঃ) তাদের সাথে শুভ পরিণামের 
ওয়াদা করলেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে বললেন ৪ “রাজ্য তোমাদেরই হয়ে 
যাবে । যমীন হচ্ছে আল্লাহর। তিনি যাকে চান তাকেই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা 
অর্পণ করেন এবং ভাল পরিণাম মুত্তাকীদেরই বটে ।' মুসার (আঃ) সঙ্গী-সাথীগণ 
তাকে সম্বোধন করে বলল ৪ “হে মূসা! আপনি আমাদের কাছে আগমনের পূর্বেও 
আমাদেরকে কঠিন দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনি আসার পরেও 
স্বচক্ষে দেখছেন যে, আমাদেরকে কতইনা লাঞ্কিত ও অপমানিত করা হচ্ছে! 
বানী ইসরাঈল যে তাদের অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করছে সেই জন্য মুসা (আঃ) 
তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলেন £ “অতি সত্ব্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
তোমাদের শক্রদেরকে ধ্বংস করবেন ।' এই আয়াতের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে 
আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। 


এজ ১১৮56, (০৮ হঞ্ত ও 
ফসলহানির মধ্যে বিপন্ন] ১৮০৪৫ রি ০১০ 


রেখেছিলাম, যাতে তারা ঈমান 4:49 ০০৫ 


১৩১। যখন তাদের সুখ, শান্তি (2:-7 5527 161 9৮ 
ও কল্যাণ হত তখন তারা 254 ১৫৪ পর 1১১ গু 
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বলত £ এটা আমাদের প্রাপ্য, 
আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও 
বিপদ আপদ হত তখন তারা 
ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী 
সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ 
রূপে নিরূপণ করত । তোমরা 
জেনে রেখ যে, তাদের 
অকল্যাণ আল্লাহরই 
অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন 


জ্ঞান রাখেনা । 


৪০৩ পারা ৯ 
4 টি পে ি্ি 
১5 919 ০০১১৯ 0৪ 95 
)৮ 4 1 এরর ০ 48 ৮৮৩ 

০৮3 ৪০ 12228 এিদি 
পা 4 র নর এ পার্ট 
০ ৮৯৮৮ ০] মী 
পর্ণ চা পে সে 
ও 7৯5- 99 ঞ্া 
পা ৪৫ ৩ 

০915৫ 


আল্লাহ তা'আলা ফির“আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন 

আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন £ আমি ফির“আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষে 
ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাদের ক্ষেতে ফসল হয়নি, গাছে ফল 
ধরেনি। (তাবারী ১৩/৪৬) আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাজা ইব্‌ন 
হাইওয়াহ (রহঃ) বলেছেন যে, তাদের খেজুর গাছে একটি মাত্র খেজুর ধরত। 
(তাবারী ১৩/৪৬) এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়ত তারা শিক্ষা গ্রহণ 
করবে । যখন তাদের ভূমি খুব সবুজ শ্যামল থাকত এবং ফসল খুব বেশি হত 
তখন তারা বলত ৪ “আমরাতো এরই অধিকারী ছিলাম। এটাতো আমাদেরই 
প্রাপ্য । আমাদেরকে এটা দেয়া না হলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হত ।' আর 
যদি তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হত এবং ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার 
উপক্রম হত তখন তারা বলত £ এটা মুসা ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দ ভাগ্যের 


কারণেই হয়েছে । আল্লাহ তাআলা 


বলেন £ জেনে রেখ, এটা স্বয়ং তাদের 


নিজেদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনা । কিন্তু মন্দ ভাগ্যের প্রকৃত কারণ জনগণ বুঝতনা । 


১৩২। তারা বলল ঃ 
যে কোন নিদর্শনই পেশ করনা 
কেন আমরা তাতে ঈমান 


541651517165- 


পরা ৬ 
চু 
(810 12551 2012 
শি 
ঞ রা তত কিছ রা 
গর পতি 
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১৩৩। অতঃপর আমি তাদের : ॥ ৮ রি 
21771 ৮ 
উপর প্রাবণ, পল্গপাল, উকুন, (প্চপ. 6758. 


ব্য ও রক্ত ধারার শাস্তি 
পাঠিয়ে ক্রিষ্ট করি, ওগুলি ছিল 
আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু 
তারা শেষ পর্যন্ত দান্তিকতা ও 


অহংকারেই মেতে রইল, তারা 


ছিল একটি অপরাধী জাতি। 


১7415 ০১৮ 
রা পা রি? পা রর পপ 
552 খা 6 


[75251 ৮15 প্র 


১৩৪ । তাদের উপর কোন বালা 
মুপীবাত ও বিপদাপদ আপতিত 
হলে তারা বলত ৪ হে মুসা! 
আমাদের পক্ষ থেকে তোমার 
রবের নিকট দু'আ কর। তার 
সাথে তোমার যে অঙ্গীকার 


5319646 &85 (9০11৫ 
৫ এ যে ১19 
৪ 


রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের এ” 2 % রর 

উপর থেকে প্রেগ দূর করে দিতে 2: 21 ৬ এ 
পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি 

ঈমান আনব এবং তোমার সাথে | 6৪: 155 01025? 4৮5 
বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে . 

দিব। ০২5০] 
১৩৫ । কিন্ত যখনই আমি তাদের | »,৮ 12%% (৫:15 


উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই 
সময়টি অপসারিত করতাম যা 


১ ৯ 921 পু] 52 
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তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি 22 
ভঙ্গ করত। ০১৪০৪ ১1১ 
এখানে মহামহিমানিত আল্লাহ ফির“আউন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার 
সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা হক থেকে সরে গিয়ে একপুঁয়েমী দেখিয়েছিল 
এ 


পর 8৫০৫ 


নি নিজ িনিভি রিডার 
আমরা ঈমান আনবনা । না আমরা তার কোন দলীল কবুল করব, না তার উপর 
ঈমান আনব, আর না তার মুজিযার উপর ঈমান আনব । তাই আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

১৬৪ ৫৪ 4০০ আমি তাদের উপর তুফান তুফান পাঠালাম । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে অধিক বৃষ্টিপাত যা ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষেত ও বাগানের 
ক্ষতি সাধন করে । তিনি এর দ্বারা সাধারণ মহামারীও বুঝিয়েছেন । মুজাহিদ রেহঃ) 
বলেন যে, তুফান হচ্ছে এ প্লাবন যা সর্বত্র প্লেগের জীবানু ছড়িয়ে দিয়েছিল। 


ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন £ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা ফড়িং খাওয়ার সুযোগ 
পেয়েছিলাম ।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৩৫, মুসলিম ৩/১৫৪৬) ইমাম শাফিঈ (রহঃ), 
ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 'আমাদের জন্য দু'টি 
মৃত ও দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে। (মৃত দু*টি হচ্ছে) মাছ ও ফড়িং, আর (রক্ত 
দু'টি হচ্ছে) কলিজা ও প্রীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৭৩) 

08 সম্পর্কে ইবন আববাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে গমের ভিতরের পোকা 


অথবা ওটা হচ্ছে ছোট ছোট ফড়িং যার পালক থাকেনা এবং উড়েনা। মুজাহিদ 
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(রেহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহও (েহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, 0 হচ্ছে কালো বর্ণের ক্ষুদ্র কীট | (তাবারী ১৩/৫৫) 


ইব্ন জারীর রেহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মুসা (আঃ) ফির“আউনকে 
বলেছিলেন ৪ “হে ফির“আউন! বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও” । 
কিন্ত ফির'আউন অস্বীকার করল। সেই সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঝড় 
তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফির“আউন ও তার 
লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল ঃ “হে 
মুসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও । আমরা তোমার 
উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মুসা 
(আঃ) তখন দু'আ করলেন এবং আল্লাহর আযাব তাদের থেকে দুর হয়ে গেল। 
কিন্ত না তারা ঈমান আনল, আর না বানী ইসরাঈলকে তার সাথে পাঠিয়ে দিল। 

এ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। তারা তখন বলতে লাগল 
£ বাহ! বাহ! আমাদের আকাঙ্খাতো এটাই ছিল৷” কিন্ত ঈমান না আনার কারণে 
ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। ওরা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেতে লাগল 
এবং শাক সবৃজী নষ্ট করে দিচ্ছিল। তারা বুঝে নিল যে, এখন আর কোন ফসল 
অবশিষ্ট থাকবেনা । সুতরাং তারা মুসার (আঃ) শরণাপন্ন হয়ে বলল ঃ 

31 ৩ ৩ শর এ 6 জে ৬ এ 9 ৬০5 0198 
এ] ৬২ ৬০ ০৮০ ৬ ০০) হে মুসা! এই শাস্তিকে সরিয়ে দাও, 
আমরা ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিব । মুসার (আঃ) দু'আয় 
ফড়িং দূর হয়ে গেল । কিন্তু তথাপি তারা ঈমান আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকেও 
ছেড়ে দিলনা । বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখল এবং বলতে শুরু করল £ 
ভয় কিসের? শস্যের গুদাম বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে। হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি 
তাদের উপর পতিত হল । এমন অবস্থা হল যে, কেহ দশ সের গম পেষণের জন্য 
নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থাকতনা ৷ আবার তারা মুসার (আঃ) কাছে আযাব 


সরানোর আবেদন করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করল । কিন্ত সেই 28 এর 
শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকল । 
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কোন এক সময় মুসা (আঃ) ফির“আউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন 
সময় ব্যাঙয়ের ডাক শোনা গেল। তিনি ফির'আউনকে বললেন £ তোমার উপর 
ও তোমার কাওমের উপর এ কী শাস্তি! সে বলল £ এতে ভয়ের কোনই কারণ 
নেই। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ব্যাঙ লাফালাফি শুরু করে 
দিল। কেহ কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ তার মুখে প্রবেশ করত । পুনরায় 
তারা এ শাস্তি অপসারণের জন্য মুসার (আঃ) নিকট আবেদন জানাল । কিন্তু সেই 
শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলনা । 

এরপর নাযিল হল রক্ত আযাব! তারা নদী থেকে বা কূপ থেকে পানি এনে 
রাখলে তা রক্তে পরিণত হত । কোন পাত্রে রাখলেও সেই একই অবস্থা । পান করার 
মত কোন পানি তাদের কাছে থাকতনা ৷ ফির'আউনের কাছে লোকেরা এ অভিযোগ 
করলে সে তাদেরকে বলল £ তোমাদের উপর মুসা যাদু করেছে। তারা বলল ঃ 
আমাদের উপর কে যাদু করল? আমাদের পাত্রে শুধু আমরা রক্তই পাচ্ছি! অথচ 
আমরা নিজেরাই পাত্রগুলি পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখছি। অতএব আবার তারা মুসার 
(আঃ) কাছে এলো এবং এ আযাব দূর হলে ঈমান আনবে ও বানী ইসরাঈলকে তার 
সাথে পাঠিয়ে দিবে এই ওয়াদা করল। মুসার (আঃ) দু'আয় তখন এ শাস্তি দূর হয়ে 
গেল। কিন্ত তবুও তারা ঈমানও আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকে তার সাথে 
পাঠালনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং পূর্ববর্তী 
আলেমদের আরও কয়েকজন হতে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে! 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 
যাদুকরগণ ঈমান আনল এবং ফির“আউন পরাজিত হল ও বিফল মনোরথ হয়ে 
ফিরে গেল, তখনও সে অবাধ্যতা ও কুফরী থেকে ফিরলনা। ফলে তাদের উপর 
পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হল। দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিযুক্ত ঝড়-তুফান, ফড়িং, 
গমের পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব শাস্তি পর্যায়ক্রমে তাদের উপর নাযিল হতে 
থাকল । ঝড়-তুফানের ফলে সমস্ত ভূমি পানিতে ডুবে গেল । না তারা তাতে লাঙ্গল 
চালাতে পারল, না কোন ফসলের বীজ বপন করতে সক্ষম হল। ক্ষুধার তাড়নায় 
তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তারা মুসার (আঃ) কাছে আযাব 
সরানোর অনুরোধ করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল। মুসা (আঃ) 
আযাব সরানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলার নিকট আবেদন জানালেন। 
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আযাব সরে গেল বটে, কিন্তু তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার পুরা করলনা। এরপরে 
এলো ফড়িংয়ের শাস্তি, যা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল এবং তাদের ঘরের 
দরজাগুলোর পেরেক চাটতে থাকল । ফলে তাদের ঘরগুলি পড়ে গেল। 

এরপরে এলো কীটের শাস্তি। মুসা (আঃ) বললেন £ “এই টিলার দিকে এসো।' 
তারপর মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একটি পাথরের উপর লাঠি 
মারলেন । তখন ওর মধ্য থেকে অসংখ্য কীট বেরিয়ে পড়ল । ওগুলো ঘরের সর্বস্থানে 
ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ওগুলো লেগে থাকল । লোকগুলো না ঘুমোতে 
পারছিল, না একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল । তারপর তাদের উপর ব্যাঙ-এর 
শাস্তি নেমে এলো । খাদ্যদ্রব্য ব্যাঙ, ভাতের থালায় ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ । এরপরে 
এলো রক্তের শাস্তি । পানির প্রতিটি পাত্রে পানির পরিবর্তে রক্তই দেখা যায়। মোট 
কথা, তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তির শিকারে পরিণত হল। (তাবারী ১৩/৬৩) 


১৩৬। সুতরাং আমি তাদের | ॥ ০০74 _ ০ ০4৮ 
ইত বিডিলোধ নিলা এবং 76308 নিত ৩250 ০1 
তাদেরকে অতল সমুদ্রে সিরিয়া গার 
ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা 1 155205) 1945 2৮৮ এ & 
প্রতিপন্ন করেছে, আর এই পনির গা বা 
গাফিল বা উদাসীন। 


১৩৭। যে জাতিকে দুর্বল ও ফিরা যার লালা 
দীনহীন ভাবা হত আমি [২| (5211 55295 ০11 
তাদেরকে আমার কল্যাণ রিয়া 
প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও 9১2 ০১98৯৮25৯ 136 
পশ্চিমের উত্তরাধিকারী ক . 
বানাই, আর বানী ইসরাঈল (18৫7 2] 11,525 ১০০খ্া 
্ ৮৪ 0০৯০9 টা 
জাতি সম্পর্কে তোমার ঁ রর রি 
রবের শুভ ও কল্যাণময় | 411 ৫ ৫52 ৮ 
যাশী প্রেডিি) পর্ণ হল [00 ৪ ৮৮১ ক 
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ফির“আউনীদের সলিল সমাধি এবং 
বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন 


ফির'আউনের কাওমের উপর পর্যায়ক্রমে নিদর্শনাবলীর আগমন এবং একের 
পর এক শাস্তি অবতরণ সত্তেও তারা অবাধ্যতা ও ওদ্ধত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
থাকল । ফলে তাদেরকে সমুদ্বে ডুবিয়ে দেয়া হল। সেখানে মূসার (আঃ) জন্য 
রাস্তা বানিয়ে দেয়া হল। তিনি এ রাস্তায় নেমে পড়লেন । তাকে পার করে নেয়া 
হল। তার সাথে বানী ইসরাঈলও ছিল। অতঃপর ফির“আউন এবং তার 
সেনাবাহিনীও তাদের অনুসরণ করে এ পথে নেমে পড়ল । যখনই তারা মাঝ 
দরিয়ায় পৌছে তখনই দু'দিকের পানি মিলে গেল এবং তারা ডুবে মরলো। এটা 
ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ওগুলোর প্রতি উদাসীন 
থাকারই ফল। আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে 
অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হত এবং যারা দুর্বল হওয়ার কারণে ফির'আউনের 
গোলামী করত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ রেহঃ) ট%% ও (৮ দ্বারা 
শাম বা সিরিয়া দেশ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কল্যাণময় বাণী বানী 
ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে পূর্ণ হল। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ আমি এ কাওমের উপর ইহসান করতে চাই 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় । আমি তাদেরকে বাদশাহ ও সরদার বানাতে চাই। 
তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করব। আর ফির'আউন 
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ও তার কাওম যে শাস্তির আশংকা করত এ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাষিল 
করব। অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 


পি রাঃ ৭ /2451 বর্ঘি 4 পওগ 865 ॥ 
21৮৫5০০০195 এ এ ৩৯ 01488 
৩০৯৩ ১৪১ ০৩ ০০০৭ এ দি ৩৯9 ৯৪9 পি 
২১০৫1৯৬০৫৫৪ ০৯০৪৪$ 

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের এরতি 
অনুথহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর 
তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় পরতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির 'আউন, হামান ও তাদের 
বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সুরা 
কাসাস, ২৮৪ ৫-৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

42359 ৩১৪১৪ ০4 ০৬ ৩. ৪৮5 ফির'আউন ও তার কাওম যে 
অন্টালিকা ও উদ্যনিসমূহ তৈরী করেছিল এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ 
করেছিল, সবগুলিকেই আমি ধ্বংসস্তপে পরিণত করেছি। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ও 
অন্যান্যদের হতে ইহা বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশমান । 


১৩৮ । আমি বানী ইসরাঈলকে ; ? টা াায়েতেরা 
সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, ০350০] 39 799 


£পর তারা মূর্তি পূজারত ;4 4৬৮৮ ০1 146 ০০ 
এক জাতির সংস্পর্শে এল। ? 05254 4৮ 17১ ০স্া। 
তারা বলল $ হে মুসা! তাদের | ». «০1 5৫ ০০৫ 
যেরপ মাবুদ রয়েছে, | ৯৯191 (১+০০০1 ০৫০ 
আমাদের জন্যও এরূপ মাবুদ (ভু, 44০৮6461০০৭ 
বানিয়ে দাও। সে বলল ৪: +৫)12-26) ৮45 ৮৫41 6০ ০০৯] 
তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায় । টি ৫10৫ 


১৩৯। এই সব লোক যে এ 
কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো 7৯ (*/০০ গুঁঠি৯ 91 ও 
ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা 
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করছে তা অমূলক ও বাতিল 1৮৮০1 21৮11 5 
বিষয়। ২১6 ৩০১৪ পু 


মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি 


বানী ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের বাসনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মুসা (আঃ) 
যখন তাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার এই 
বিরাট নিদর্শন স্বচক্ষে দেখল তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন 
করল যারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, তারা ছিল 
কিনআনী গোত্র বা লাখম গোত্র । ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, তারা গাভীর ন্যায় 
জন্তর মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ওরই উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই 
পরবতাঁতে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বাছুরের উপাসনায় তারা জড়িয়ে 
পড়েছিল। তারা বলেছিল ঃ 

১১৫৭ 6 শে ৩৪ কাপ ৩5 215 এরা ৪ ৪ হে 
মুসা! আমাদের জন্য একটি মা'বুদ বানিয়ে দিন, যেমন এই লোকগুলোর 
মা'বুদসমূহ রয়েছে। (তাবারী ১৩/৮০) মূসা (আঃ) বললেন £ তোমরা বড়ই মূর্খ । 
তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতু ভুলে গেছ। তিনি এসব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র। তার কোন শরীক ও সমতুল্য কেহ হতে পারেনা । যারা তা করে তাদের 
মতাদর্শও ভিত্তিহীন এবং আমলও অকার্যকর । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

১১196 ৩ 0559 এ ৮৪ ৩ ৩০১? ৩ এ সব লোক যে 
কাজে লিগ রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমুলক ও 
বাতিল বিষয় । 

আবু ওয়াকিদ আল লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাক্কা থেকে হুনাইনের দিকে যাত্রা শুরু 
করেছিলাম । পথিমধ্যে কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ আমাদের সামনে পড়ে যাকে 
তারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করত এবং তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র এ গাছে বেধে রাখত । 


এ গাছটিকে 1 ১1১ 'যাতি আনওয়াত" বলা হত। যখন আমরা অপূর্ব 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের জন্যও একটা 4৮191 (1১ 
'যাতু আনওয়াত” এর ব্যবস্থা করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে। তখন তিনি 
বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাতো এ কথাই বলছ যে কথা মুসার (আঃ) 
কাওম তাকে বলেছিল । তারা বলেছিল £ 

3৯ ৩1.১9৩ 2 তে 65 ফা 221 এ ০০ 
১১০19 ৩ ০53 এ ৯১ ৩ ১ হে মুসা আঃ)! আপনি আমাদের 
জন্যও একটি মা'বুদ বানিয়ে দিন, যেমন এ লোকদের রয়েছে। তখন মুসা (আঃ) 


বলেছিলেন £ তোমরাতো বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ । তাদের পন্থা ও আমল সবই মিথ্যা 
ও বাতিল। (তাবারী ১৩/৮২) 


১৪০। সে বলল ঃ আমি কি , » 
জন্য অন্য মাবুদের সন্ধান: হা 
করব? অথচ তিনিই হলেন; ৮ (৯2০১ ?৯$ (৫11 
একমাত্র আল্লাহ যিনি ৰ 
তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে পাটি শে 
শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছেন! ৮১ 


১৪১। স্মরণ কর সেই: ₹* ঠ ১৯০ হ 

টু ধু %,$£$ 
সময়টির কথা, যখন আমি :০৮ ৮২ ১5 
তোমাদেরকে ফিরআউনের _, 4 , ॥ 4» _ 2, 
অনুসারীদের দাসত্ব হতে (1-১*৮২ ১১৮১৪ 915 
মুক্তি দিয়েছি, যারা রি. 
তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তি: 0552. ০১14401 235 
ক, কষ্টদায়ক ও ন্যাক্কারজনক : 


শাস্তি দিত, তোমাদের! --: 4৯ 2০৮ হর] 
পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং । ৮৮৪ রি 
নারীদেরকে জীবিত রাখত । ] 4. 4 ০. 4 _ 


এটা ছিল তোমাদের জন্য ৮১৫ (১ ০০০ 
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তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এ 

48 15 পভ ৮৫ ৬ 
বিরাট পরীক্ষা। ৪৪৮ 8৪১ ০৮ 


আল্লাহর অনুগহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া 

মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ 
করাতে গিয়ে বলছেন £ “আল্লাহ তোমাদেরকে ফির'আউনের বন্দীত্‌ ও প্রভুত্‌ 
থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রেহাই দিয়েছেন অপমানজনক কাজ থেকে । অতঃপর 
তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন মর্যাদা ও সম্মান। তোমাদের শত্রদেরকে তিনি 
তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য 
আর কে হতে পারে? এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা বাকারায় দেয়া হয়েছে। 


১৪২। আমি মৃসাকে ওয়াদা 
এবং আরও দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ 
করেছিলাম। এভাবে তার 
রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। 
মূসা তার ভাই হারুনকে 
বলেছিল $ আমার 
অনুপস্থিতিতে আমার 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার 
প্রতিনিধিতী করবে এবং 
তাদেরকে সংশোধন করার 
কাজ করতে থাকবে, এবং 
বিপর্ষয় ও ফাসাদ 


সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ 
করবেনা। 


৫১ ৩42 ৭৫ 
₹. ০৯2 পাশ রর 
নটি শো পা পা নে ৫? 
এটার 
২৮) (5৮0৬6 খল 

৫ পা ঞ 
595 & ০৪৮1 ১১০০১ 

র্তি টি শ্ ৫ শ্ শ্ 
০০ কি 3 ০৮5 
০৯৮৪] 
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মুসার (আঃ) ৪০ দিন সিয়াম পালন ও ইবাদাতে কাটানো 

আল্লাহ তা“আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছেন তা তিনি 
তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন 8 তোমাদেরকে আমি হিদায়াত দান 
করেছি। তোমাদের নাবী মুসা আমার সাথে কথা বলেছেন । আমি তাকে তাওরাত 
(আসমানী কিতাব) প্রদান করেছি। এর মধ্যে নির্দেশাবলী ও শারীয়াতের যাবতীয় 
কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুসার (আঃ) সাথে ত্রিশ 
রাতের ওয়াদা করেছিলেন । মুফাস্সিরগণ বলেন যে, মুসা (আঃ) এ দিনগুলিতে 
সিয়াম পালন করেছিলেন । যখন এই ত্রিশ দিন পূর্ণ হল মুসা (আঃ) গাছের ডাল 
দিয়ে দাত মাজন করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পূর্ণ করার নির্দেশ 
দিলেন। এরপর মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার জন্য তুর 
পাহাড়ে গমন করেন । তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৩ 25৫ 2৩১৪2৪748৫৮ এ 

হে বানী ইসরাঈল! আমিতো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার 
করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম তুর পবর্তের দক্ষিণ পারে । 
(সুরা তা-হা, ২০ £ ৮০) মুসা (আঃ) তার ভাই হারুনকে (আঃ) তার স্থলাভিষিক্ত 
বানিয়ে গিয়েছিলেন এবং অবস্থা ও পরিবেশ ভাল রাখার উপদেশ দেন যেন 
ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। হারুনকে (আঃ) তার উপদেশ দান শুধু 
সতর্কতামূলক ছিল। নচেৎ হারুনও (আঃ) স্বয়ং নাবী ছিলেন এবং মহামর্যাদা ও 
সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তার উপর এবং সমস্ত নাবীর উপর আল্লাহর রাহমাত 
ও শান্তি বর্ষিত হোক। 


১৪৩। মুসা যখন নির্ধারিত। ,» ॥ »7 

স্থানে উপস্থিত হল, তখন তার : ৮ ৪ ৮7 শাহ 
রাব্ব তার সাথে কথা বললেন। ০৫ 4৫, এ ০০ প 
সে তখন নিবেদন করল ৫ হে: ৮70 ০0 ০40 ০4455 0০৮ 
আমার রাব্ব! আপনি আমাকে  , হ _, রা 
দর্শন দিন। আল্লাহ বললেন ৪1৮ 008 _191 ১1 03) 
পারবেনা, তবে তুমি এ 1271 1৮144. 2 
পহাডের দিকে তাকাও বদি! ৮: ০192৮ ০৯ 
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এ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে : “২ “৫ »: 
তাহলে তুমি আমাকে দেখতে রি 
পারবে। অতঃপর তার রাব্ব | ..₹ ,। ৫৫ রর ভ 
যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান। ৬৪] ৮420 ওঁ ৮০১ 99 
হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ রর রর 

বিচুর্ণ করে দিল, আর মুসা | ৫5,5 €৮/ (55 4 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। 
যখন চেতনা ফিরে এলো তখন 1106 ঠ$ (৫6 1652 
সে বলল £ আপনি মহিমাময়, রর 

আপনার পবিত্র সত্তার কাছে: 7৮ £ ০1৮০5 
আমি তাওবাহ করছি এবং ক 
আমিই সর্বপ্রথম ঈমান টির টি 
আনলাম। ০৮৪৯ 5 


মুসার আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া 
আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মুসা (আঃ) 
ওয়াদার স্থানে এলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলার 
মর্যাদা লাভ করেন তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন ঃ 


1 ০ ০৬ | 9506৬31 শ9 হে আমার রাব্ব! আমি আপনাকে 
দেখতে চাই। আপনাকে দেখার সুযোগ আমাকে দান করুন। তখন আল্লাহ 
তা'আলা তাকে বললেন ॥ “তুমি কখনই আমাকে দেখতে পারনা।* :%:% ৮ এর 
মধ্যে যে ১১ শব্দটি রয়েছে, এটা আলিমদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা 


১ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য এসে থাকে । এর উপর ভিত্তি করেই 
মু'তাযিলা সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই 
আল্লাহ তাআলার দর্শন অসম্ভব । কিন্তু তাদের এই উক্তি খুবই দুর্বল। কেননা এ 
ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনরা আখিরাতে আন্মাহ 
তাআলার দর্শন লাভ করবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন $ 
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£৮ 25 41-4৩ ১5:%2৯ 

সোদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে ॥ তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে 
থাকবে । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ২২-২৩) এর দ্বারা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে পরকালে দেখতে পাবে। 

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলা মুসাকে (আঃ) বলেন ৪ 'হে 
মুসা! কোন জীবিত প্রাণী মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দেখতে পাবেনা । শুষ্ক জিনিসও 
আমার আলোকসম্পাতের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় ।”' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
৩/১১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


০ ৩৬০ ০9 ৫5 এ ০ &) এক এ বাবর যখন পাহাড়ের 
উপর স্বীয় আলোকসম্পাৎ করলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা 
(আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন । আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল 
সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ৯] £) ৬৪ 0 অতঃপর তার 
রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন। এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি তার 
কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ইশারা করে তুলে ধরেন। (আহমাদ ৩/১২৫) ইমাম তিরমিযীও 
(রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান 
সহীহ গারীৰব বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৪৫১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) তার 
মুসতাদরাক গ্রন্থে হামাদ ইব্‌ন সালামাহ (েহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং 
বলেছেন যে, এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তিনি এটি তার গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম ২/৩২০) 

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা“আলা শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর 
আলোকসম্পাৎ করেন, এর ফলেই মূসা (আঃ) অচেতন হয়ে পড়েন। হুশ ফিরে 
এলে মুসা (আঃ) বললেন ঃ “হে আন্রাহ! আপনি পবিভ্র। আপনার প্রতি কেহই 
দৃষ্টি রাখতে পারেনা । আপনাকে দেখতে চেয়ে আমি যে ভুল করেছি তার জন্য 
তাওবাহ করছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস 
স্থাপনকারী ।' এখানে ঈমান দ্বারা ঈমান ও ইসলাম উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে 
বুঝানো হয়েছে ঃ 'আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার মাখলুক আপনাকে 
দেখতে পারেনা । 


৬০০ ৬৮ এই আয়াত সম্পকয়ি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক 
একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহুদী এসে রাসূলুল্লাহ 


(0০017191715 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল £ “আপনার একজন 
আনসারী সাহাবী আমার মুখের উপর এক থাঞ্সড় মেরেছে ।' এ সাহাবীকে ডেকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই লোকটিকে বলতে 
শুনেছি, “আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান 
করেছেন।” আমি তখন বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপরও কি? সে বলল £ হ্যটা।* এতে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাই আমি 
তাকে এক থাপ্পড় মেরে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ৪ “তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর মর্যাদা দিওনা । মানুষ কিয়ামাতের 
দিন অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম চৈতন্য লাভ আমারই হবে। কিন্ত আমি দেখব 
যে, মুসা আঃ) আরশের পায়া ধরে দাড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানিনা যে, আমার 
পূর্বে তারই চৈতন্য লাভ হয়েছে, নাকি তিনি অজ্ঞানই হননি । কেননা তরে 
আলোক সম্পাতের সময় তিনি একবার সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী 
৮/১৫২, ১৩/৪৫৫; বুখারী ৪৬৩৮, ২৪১২, ৬৯১৭, ৩৩৯৮, ৭৪২৭, ৬৫১৮; 
মুসলিম ৪/১৮৪৪, ২৩৭৪; আবু দাউদ ৪৬৬৮, আহমাদ ২/২৬৪) 


১৪৪ । আল্লাহ বললেন ঃ হে | 
মুসা! আমি তোমাকেই আমার -% 
রিসালাত ও আমার সাথে 
বাক্যালাপের জন্য লোকদের 


চির 009 ৮৫৫ 


রে ৪ পা রেপ ভিত 
রা 


মধ্য হতে মনোনীত করেছি। |. ₹॥. রঃ টা 

অতএব আমি তোমাকে যা [6 4৬১ ০৪৮১ ৪4৮42 
কিছু দিই তাতুমিগ্রহণকর এ ৫ এ % ০ 

এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের 0:5৬] ও 055 এ? 
অন্তভুক্ত হও। প্র 


১৪৫। অতঃপর আমি তার 


জন্য ফলকের উপর সর্ব 
বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব 
বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে 
দিয়েছি, (অতঃপর তাকে 
বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ় 


পণ ৬ ৮ ৪০৩৫৪ 
রা হর্ঁ পে ৮.8 

24297 
০24৫ পে 


৮৯৬৬৪ 
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তোমার সম্প্রদায়কে এর | 5৬৩ 9৪ ৩ 55 


সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে |. ৬ *%৮ ড 1 ০ 
চলতে আদেশ কর। আমি 915 ৮2৩ ৮৬ 


ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের . 2 
তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব। 


মুসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান 

এখানে আল্লাহ তা“আলা মুসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন £ “হে মুসা! 
আমি তোমাকে রিসালাতের জন্য ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য সমস্ত 
লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি । তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের 
(আঃ) সমস্ত সন্তানের সরদার বা নেতা। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে 
খাতিমুল আম্দিয়া বানিয়েছেন । তার শারীয়াত কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং 
তার উম্মাতের সংখ্যা সমস্ত নাবীর উম্মাতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে । মর্যাদা 
ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে তার পরে ইবরাহীম খলীলের (আঃ) স্থান। অতঃপর 
মুসা ইব্ন ইমরান কালীমুল্লাহর (আঃ) স্থান। আল্লাহ তা“আলা মুসাকে (আঃ) 
সম্বোধন করে বলেন ৪ 

চা] ১৬ আমি তোমাকে যে কালাম দান করেছি তা তুমি গ্রহণ কর 
এবং সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যা সহ্য করার তোমার শক্তি নেই তা 
যাগ করনা । এরপর সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এই তাখতী বা ফলকে প্রত্যেক 
বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক হুকুমের ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাতে উপদেশাবলী ও নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে 
দিয়েছিলেন এবং সমস্ত হারাম এবং হালালও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই 
008577579857555559555095 


ধা ০৪2 আনত অব ৬ এর্তা এ এ 


১ পন 
০৮১৪৩ 


পা 
নে 
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আমিতো পুবর্বতাঁ বহু মানব গোষ্িকে বিনাশ করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম 
কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নিদেশশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা 
উপদেশ গ্রহণ করে । (সূরা কাসাস, ২৮ 8৪৩) 

88 5.5 'দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর" অর্থাৎ আনুগত্যের দৃঢ় সং 
গ্রহণ কর এবং স্বীয় সম্প্রদায়কেও নির্দেশ দাও যে, তারা যেন, উত্তমরূপে এর 
উপর আমল করে। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ রেহঃ) বলেন, আবু সা'দ (রহঃ) 
ইকরিমাহ রেহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ 
তাআলা তাকে আদেশ করেন যে, তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা যেন তিনি 
শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং ওর উপর আমল করেন, এবং তার লোকদেরকেও 
তিনি যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দেন। (তাবারী ১৩/১১০) 


0১৮4 95 (৫)১০ হে মূসা! যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ও আমার 
আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে তাদের পরিণাম কি হবে অর্থাৎ কিভাবে তারা ধ্বংস 
হবে তা আমি শীঘ্বই তোমাকে দেখাব । 


১৪৬ । পৃথিবীতে যারা ্ টি এ 

অন্যায়ভাবে অহংকার করে : (2412 ০ -১/৮৮০ 2 
বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার হা টিটি 
নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে ৮3১) & ২১০৩৪ ০:১0 
রাখব, প্রত্যেকটি নিদর্শন; এ /॥ 
দেখার পরেও তারা তাতে : 212 ০ [2১2 ০191০ 
ঈমান আনবেনা, তারা যদি সৎ |. . রাড 
পথ দেখতে পায় তবুও সেই [৬ 3১৫ 019 ৫ 1১৯ 
পথ সৎ পথ বলে গ্রহণ টি ) রর নর 
করবেনা। কিন্ত তারা আন্ত ও 019 ২৮4 ১১455 খু ১: 
গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই টা 

তারা গ্রহণ করবে। এর কারণ | 25৫ ৮৪০) ০৮০ 05 
হল, তারা আমার নিদর্শন- | ৫ ৪. ০0 + 
সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 1%-$ 74 এ4/১ ১০, 
করেছে এবং তারা তা থেকে রি 


(0০017191715 
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সম্পূর্ণ রূপে অমনোযোগী রানার র্যা 
হি ০.৮ ৮০196510525 


১৪৭। যারা আমার 11 ॥ দু ০ নি 

নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের | 1:45 ৯৮৫ হি 
সাক্ষাত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে: ,+ ,  দর্ট ৫ 
তাদের সমূদয় 'আমল বিনষ্ট 14৮০ 2১৯| 5505 ০৪৩ 
হয়ে যায়, তারা যা করে» পর _ ০৮. ৬4০0 
তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল ; ৮ 3 ২) (৫৯1 


দেয়া হবে। 8 
২০১০ 196 
অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 0:41 পে ১ ৪৯০০ 


পথ ০ ৮০)ঘু। এ 34৩ যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং 
বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি শারীয়াত ও 
আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দিব যা আমার শ্রেষ্ঠতৃ ও 
একাত্মবাদের উপর অকাট্য প্রমাণ। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে 
রয়েছে। আন্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্কিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


ভে রি 74 [দি 5৯০৮০ ঢি048 


আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবতর্ন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই 
বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সুরা আন 'আম, ৬ ৪ ১১০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

299 617 9515. 

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে 

বক্র করে দিলেন । (সুরা সাফ্ফ, ৬১ 8 ৫) 
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এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের থেকে কুরআন 
বুঝার মূল জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত 
করবেন। (তাবারী ১৩/১১২) এটা হচ্ছে ইব্‌ন উয়াইনার (রহঃ) চিন্তাধারা । ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) সুফিয়ানের (রহঃ) বরাতে বলেন যে, এই আয়াতের ইঙ্গিত এই 
উম্মাতের দিকেও রয়েছে। (তাবারী ১৩/১১৩) কিন্তু এটা অবশ্যস্তাবী নয়। ইব্‌ন 
উয়াইনা (েহঃ) এটাকে প্রত্যেক উম্মাতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে থাকেন এবং 
উম্মাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননা। আল্লাহ তা“আলা সর্বাপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানের অধিকারী । ইরশাদ হচ্ছে 8 


$155% এ ঘা 3৫ 10% ০13 তারা যতই আয়াত শ্রবণ করুক না কেন, 
ঈমান আনবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৫ 


রিনা নে নু পি পু (৬০ শী... ০০1৫ ₹ প্র রি 
তক 29 -০৯৬৮৫ 5০ ৮০4৫০ টিপ্ু৪ ০৪০ এআ 2] 
এম 41201253064 


নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্য হয়ে গেছে, তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত এমাণ পৌঁছে যায়, যে পধন্ত 
না তারা যন্ত্রনাদায়ক শান্তি এুত্যক্ষ করে। (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬-৯৭) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ 

১৮১ 59০০ 452 ০৮৭00 01 যদি তারা সৎ পথ দেখতেও পায় 
তবুও সেই পথ গ্রহণ করবেনা, কিন্তু তারা যদি ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখতে 
পায় তাহলে ওকেই জীবন পথরূপে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই যে, আমার 
আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে 
অমনোযোগী থেকেছে । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

৯৪৮০ ০০ ১০০। ৮ 50 টি ০409 আমার 
আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস 
করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তাদের সৎ 
আমলের সাথে সাথে ঈমান না থাকার কারণে তাদের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে 
যাবে এবং এ সবগুলি ছিনিয়ে নেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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১9:15 5 3! ০১০ ৩৬ তাদের আমল অনুযায়ী আমি তাদেরকে 
প্রতিফল প্রদান করব । অর্থাৎ ঈমানের সাথে ভাল আমল করলে ভাল প্রতিফল 
দেয়া হবে এবং মন্দ আমল করলে মন্দ প্রতিফলই দেয়া হবে। যেমন কর্ম 


তেমনই ফল । 


১৪৮। আর মূসার চলে যাবার 
পর অলংকার ছারা একটি 
বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী 
করল, ওটা হতে গরুর মত 
শব্দ বের হত। তারা কি 
দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে 
কথা বলেনা এবং তাদেরকে 


কোন পথও দেখিয়ে দেয়না? 


তবুও তারা ওটাকে মাবুদ 


রে 
০৪ ৫০১৪ 95 4৬3 ০ £/ 


৮ 


তর শি ঞ& শ্ চে 

৫৮ * ০০৮১ 
১৩০৪ ৫০৮ তে ৬2৪ 
রত ৫০ ০০ পরল 2 4 রর) পর্ণ 
5431175-1 ০12৯১412 


্ প প শ্প ॥& & ৮০৮4৫ 
১৩০৭ টস 9 ০৫৮৩ ও 
রা 


র্ 


রূপে গ্রহণ করল । বস্ভতঃ পে 4৫51 
তারা ছিল বড় অত্যাচারী। ২7৯১৮1৯3০০৬ 
১৪৯। আর যখন তারা 


লজ্জিত হল এবং দেখল যে, 
প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত 
হয়েছে, তখন তারা বলল £ 
আমাদের প্রভু যদি আমাদের 
প্রতি অনুগ্বহ না করেন তাহলে 
আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। 


ন্ট ক _ ক রা ৯ রদ 

পপ 24 রর ৪ রর পে চে সি এরর [টিটো 
না ১৯৫০ পর্ত ০ তর জিলা ভী্পা ভা 
চি ১2৯29 ৮4৮ ৮০১৯০৪ ্ 


রেপ এ পে 


আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করছেন যে, বানী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকেরা বাছুর 
পুজা করেছিল। কিবতীদের নিকট থেকে যেসব অলংকার ধারে নেয়া হয়েছিল 
সেগুলো দ্বারা সামিরী একটি বাছুর তৈরী করেছিল। ওর ভিতর এ মুষ্টি মাটি 


(0০017191715 
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নিক্ষেপ করেছিল যা সে জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার পায়ের চিহ্ থেকে গ্রহণ 
করেছিল। এ বাছুরের মধ্য থেকে গাভীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতে 
লাগল। এ সবকিছুই মুসার (আঃ) অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল । তুরে আল্লাহ 
তা“আলা তাকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন তাই মুসাকে (আঃ) 
সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ 

৫55 49195 28 | খু 9% ০০1 ৫5 খাঁ 9১5 ৯ 
তাদেরকে পথত্রষ্ট করেছে । (সুরা তা-হা, ২০ রে এ বাছুরটিকে রক্ত-মাংস 
দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, নাকি ওর মধ্য থেকে শব্দ বের হচ্ছিল, না কি ওটাকে 
সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করেছিল কিনা, 
ফলে ওর মধ্য থেকে গাভীর শব্দ বের হচ্ছিল, এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের 
মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে যে, এ বাছুরটিকে তৈরী করার পর যখন 
ওটা গাভীর মত শব্দ করতে শুরু করল তখন জনগণ ওর চতুর্দিকে নাচতে নাচতে 
প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং তারা বড় রকমের ফিতনায় পতিত হল। তারা 
পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করল £ “এটাই আমাদের মা'বুদ এবং মুসারও 
(আঃ) মা'বৃদ । মুসা (আঃ) ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন ।” 

556 91574 4412 খু$ 3521 ৫ খু ১5 সর্গ 
তাহলে কি তারা দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের 


কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা? (সুরা তা-হা, ২০ 8 ৮৯) 
তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


১৬, ১৫০৬ এ) ৮৮443 1 ৯] তারা কি এটুকুও বুঝেনা যে, 
ওটা শব্দ করছে তাতে কি হয়েছে? ওটাতো তাদের কোন কথার উত্তর দিতে 
পারেনা! না তাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে 
পারে! সুতরাং অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন $ “তারা কি 
দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও 
দেখায়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করল, বস্ততঃ তারা ছিল বড় 
অত্যাচারী ।” তারা বাছুরকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করার ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং 
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে গেল। তাদের অন্তরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার 
পর্দা পড়ে গেছে। 


সুরা ৭৪ আ'রাফ 
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অতঃপর যখন তারা নিজেদের কর্মের উপর লজ্জিত হল এবং বুঝতে পারল 
যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগল ঃ 


৩০৩৮ এ ১) ০) ০5 ৩15৬ 15: ১৬ ৮৫7191)3 
22০৬] যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা না 


করেন এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব ও ধ্বংস হয়ে যাব। 
যা হোক, তারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করে নিল এবং অনুশোচনা করল। 


১৫০। মূসা রাগা্ষিত বিক্ষুদ্ধ 
অবস্থায় নিজ জাতির নিকট 
ফিরে এসে বলল ঃ আমার চলে 
যাওয়ার পর তোমরা কত নিকৃষ্ট 
গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলি 
ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের 
মস্তক (ডল) ধরে নিজের দিকে 
টানতে লাগল। সে (হারুণ) 
বলল £ হে আমার মাতার পুত্র! 
এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত 
করে ফেলেছিল এবং আমাকে 
মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। 
অতএব তুমি আমাকে শক্র 
সমক্ষে হাস্য্পদ করনা, আর 
এই যালিম লোকদের মধ্যে 
আমাকে গণ্য করনা। 


শা পা পা ৬ 
| ০৯ তে ও 
৫ ৮ পক ০ 
| 


র্যা রাকা রে 
৫4, জনা এ এ ভর্ 
রর র পর্ণ [্ 2 টিম 
০৯ 0৭2 এঠি (মা 
০ পার হিট তু. ০০, রর 2) এ রা 
(2610 010৬ ৮] 2 


১৫১। তখন মুসা বলল £ হে 
আমার রাব্ব! আমাকে ও 
আমার ভাইকে ক্ষমা করুন! 


(0০017191715 
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আর আমাদেরকে আপনার | ০.8 212. (1, ০ 
রাহমাতের মধ্যে দাখিল 13 ৮০ »_৯ ৩৯১3 
করুন! আপনি সব চেয়ে 


০ ০০ 
দয়াবান। ২৮9 ৩ 

মুসা (আঃ) যখন আল্লাহ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করে স্বীয় কাওমের 
নিকট ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত । অত্যন্ত 
ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 

(০৫ ০ ৬৯৯৬ ৬ এ৪ তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায়ের 
পর বাছুর-পুজায় লিপ্ত হয়ে তোমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ 
করেছ। ৮৩) 7 ৯4০৪ তোমরা কি অতি তাড়াতাড়ি ঢু আল্লাহর শাস্তি ডেকে 
আনার ইচ্ছা করেছিলে? আর আল্লাহর বাক্যালাপ থেকে সরিয়ে আমাকে সত্তর 
ফিরিয়ে আানাত ভয়েহিল আধা বরন? 

401 ১৪৭ «1 ১৭০ ১০ 0041 ১৪9 কঠিন রাগতঃ স্বরে তিনি 
ফলকগুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ভাই হারুণের (আঃ) মাথা ধরে নিজের 
দিকে সজোরে টেনে আনেন। এই ঘটনাটি নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণিত করছে। 
রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 24420 ৮] ০০ 
শ্রুত সংবাদ দৃশ্যের মত নয় ।' (আহমাদ ১/২৭১) আর প্রকাশ্য বচন হচ্ছে এই 
যে, মুসা (আঃ) ক্রোধান্িত হয়ে ফলকগুলি তার কাওমের সামনে নিক্ষেপ করেন । 
এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের উক্তি। মুসা (আঃ) যে স্বীয় ভাই 
হারুনকে (আঃ) তার মাথা ধরে টেনেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তার 
ধারণায় হারুণ (আঃ) জনগণকে বাছুর পূজায় বাধা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা 
করেছিলেন | যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


পারা 


চিনি মুহা] 195 769 ৯] 4০ ০86 0৪ 
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মুসা বলল ৪ হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন 
কিসে তোমাকে নিবৃত করল আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ 
অমান্য করলে? হারুণ বলল ৪ হে আমার সহোদর! আমার শুশ্রুঃ ও কেশ ধরে 
আকরর্ণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে £ তুমি বানি ইসরাঈলের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও আমার বাক্য পালনে যন্রবান হওনি। (সূরা তা-হা, ২০ 
£ ৯২-৯৪) এখানে বলা হয়েছে, তখন হারুণ (আঃ) বলেছিলেন ঃ 

৮৬৭ লে ৩৫৯৬ ৬৪৯41959 ৪১৪৭ 69 01 70 
৬১০ ১51 ৬ ৬৭০০ ১) হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি বা মাথার 
চুল ধরে টানবেনা, আমার এ ভয়তো ছিলই যে, তুমি না জানি বলবে ৪ তুমি 
আমার জন্য কেন অপেক্ষা করনি এবং বানী ইসরাঈলকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন 
নিক্ষেপ করেছ? হে আমার ভাই! এ লোকগুলো আমার কোনই পরওয়া করেনি । 
তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল। এমন কি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত 
হয়েছিল। শক্রদের সামনে তুমি আমাকে হাস্যস্পদ করনা এবং আমাকে এই 
অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য করনা । “হে আমার মায়ের পুত্র" হারুণের আঃ) এ 
ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল মুসার (আঃ) মনকে আকর্ষণ করা, যেন তার প্রতি 
দয়ার উদ্রেক হয়। নচেৎ, তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেইতো মুসার 
(আঃ) ভাই ছিলেন। যখন মুসার (আঃ) কাছে তার ভাই হারুণ নির্দোষ প্রমাণিত 
হলেন তখন তিনি হারুনকে (আঃ) ছেড়ে দিলেন। ইরশাদ হয়েছে 8 


এ ঞর্ছ, ও &41) পর্ঘ হি &:4. ৩54 ০112৮21 
2 919 ০48 ১0৩৪ ৮০০12028০2৩ ০১১১৯ ৪ ০ 415 
শর্ত ॥ [্ ॥ প্রীতি এ ০০ 7 
519৮5 ৯5৪৩ ৬৯ 
হারুণ তাদেরকে পুরেহি বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারাতো শুধু 
আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (সুরা তা-হা, ২০ £ ৯০) এ 
জন্যই মূসা (আঃ) বলেছিলেন 
০ ৮৮) 59 ০৬০৮) ঞ১ ৪৮১০ ৬9 এ ১৪৪ ৪0 হে 
আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন । আমাদের উভয়কে আপনার 


রাহমাতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। ইব্‌ন আবী 
হাতিম (রেহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


(0০017191715 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা মুসার (আঃ) উপর দয়া 
করুন। দর্শকের কথা ও শ্রোতার কথা পৃথক হয়ে থাকে। মহামহিমানিত আল্লাহ 
মুসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, “তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার কাওম 
শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে ।' এ কথা শুনে তিনি ফলকগুলি নিক্ষেপ করেননি। 
কিন্ত যখন তিনি স্বচক্ষে তাদেরকে শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখেন তখন 
তিনি ক্রোধভরে ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন ।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/৩৮০) 


র্ চেপে চিপাকি ০ 
১৫২। যারা গো-বৎসকে :1-.*11 19441 ১0 91,1০৭ 

০৯) 2৯| 01 , 
উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে, হস 
অবশ্যই তারা এই পার্থিব %6.. , ,€ বিরান নি 
জীবনে তাদের রবের গযব 4১3 8০ ৩ ৬৮০৪ শি 
ও লাঙ্কনায় নিপতিত হবে, রি পপ শু ৯৫০ টি 
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে ৬455 (১41 ০১:০০] & 
আমি এভাবেই প্রতিফল টনিরিরর 
দিয়ে থাকি। ৩/-৪৯)| ৪০৫ 
১৫৩। যারা খারাপ কাজ রব ৮৬ তা নর্ঘ, 
করে, এরপর তাওবাহ 1-2 ৮211 1১৮ ০৫ -1০1" 
করলে ও ঈমান আনলে, |« , লি রানা 
তোমার আল্লাহতো ক্ষমাশীল 101 12122 (৮৯৮০: ০৪ 190 
ও পরম দয়ালু। 


চি 
48 6 4 ছিপ রা শ্তা পর রত 
০৯9358%] ১৮০ 0৪ ৬5০ 


গো-বৎস পূজার শাস্তিস্বরূপ বানী ইসরাঈলের উপর যে গযব নাযিল হয়েছিল 
তা ছিল এই যে, তাদের তাওবাহ এ পর্যন্ত কবুল হবেনা যে পর্যন্ত না তারা 
আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে। সুরা বাকারায় এ 


ব্যাপারে বলা হয়েছে 8 
915৫ 05 


০154০6৮১০০2 5০561 
৭০535 -০৪ ৮৩ ৮ ৮৩১ ৮০০ সিও 


৫:48. গর্ভ ভু এ 
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অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা 
তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসজর্ন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের 
তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময় । (সূরা বাকারাহ, ২ 8 ৫৪) 

১৪) ৬ ৩১) মিথ্যা রচনাকারীদেরকে (বিদ“আতী) আমি 
এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। এই অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীর 
জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, 
প্রত্যেক বিদ'আতগন্থী এভাবেই অপমানিত হবে । যে বিদ'আত চালু করবে সে এই 
শাস্তিই পাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা এবং 
বিদ'আতের বোঝা তার অন্তর থেকে বের হয়ে তার স্কন্ধের উপর এসে পড়বে । 
হাসান বাসরী রেহঃ) বলেন যে, সে পার্থব জগতে জীকজমকপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান 
করলেও তার চেহারায় অপমানের ছাপ লেগে যাবে । আইউব আল সাখসিয়ানী 
(রহঃ) আবু কিলাবাহ আল যারমী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
মিথ্যা রচনাকারী/বিদ“আতী কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি 
পেতে থাকবে । (তাবারী ১৩/১৩৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৮৮১ ১৯ আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবুলকারী । যত বড় পাপীই হোক না 
কেন, তাওবাহর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই পাপীকে ক্ষমা করে 
দিবেন। যদি কেহ কুফরী, শির্ক ও নিফাকের কাজও করে, অতঃপর আন্ত 
রিকতার সাথে তাওবাহ করে তাহলে সেই পাপও আন্রাহ ক্ষমা করে দিবেন। 

ইব্ন আবী হাতিম রেহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল, একটি লোক কোন এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করল, অতঃপর 
তাকে সে বিয়ে করল, এর কি হবে? উত্তরে তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করলেন £ 


৬.৬ ০০ ৩ ৩11529 ৬০০ ৩০৯ এন 19০6 020 
৮১ ১ যে ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবাহ করে এবং ঈমান 


আনে, জেনে রেখ যে, এর পরেও তোমার রাব্বকে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু 
পাবে। আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রোঃ) দশবার এই আয়াতটি পাঠ করেন । তিনি 
তাদেরকে এর নির্দেশও দিলেননা এবং তা থেকে নিষেধও করলেননা । (দুররুল 
মানসুর ৩/৫৬৬) 
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১৫৪। মুসার ক্রোধ যখন 
প্রশমিত হল তখন সে প্রস্তর 
ফলকগুলি তুলে নিল, তাতে 
লিখা ছিল £ যারা তাদের 
জন্য রয়েছে হিদায়াত ও 
রাহমাত। 


রা রা পে পপি তে ৫৫ 
পা ০ ৩৬৬ 3 ০5৫ 
4৪ টি € 
শপ 4 2টি রত পার্ট পা 2টি 
2 09) ০০] ০০০০৪ 
রর 282 পাতা রত শে রর ভর 
0:58 403 ০৪০০৬ ০৮55 


পা ঞেপাা 


রি 2 
০১৯০৮ ৮5০7৯ 


শান্ত হওয়ার পর মুসা (আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, যখন মুসার (আঃ) ক্রোধ প্রশমিত 
হল তখন তিনি প্রস্তর ফলকগুলি উঠিয়ে নিলেন যেগুলি তিনি কঠিন ক্রোধের 
কারণে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন । তার এ কাজটা ছিল মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের 
কারণে । ইরশাদ হচ্ছে, এর মধ্যে হিদায়াত ও রাহমাত ছিল এ লোকদের জন্য 
যারা তাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করে। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যখন 
তিনি ওগুলি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর তিনি 


সেগুলি একত্রিত করেছিলেন। এর 


উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী কোন কোন 


বিজ্ঞজন বলেন যে, এ ভাঙ্গা ফলকগুলিতে হিদায়াত ও রাহমাতের আহকাম 
লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্ত তফসীল সম্পর্কিত আহকাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । ধারণা করা 
হয় যে, ইসরাঈলী বাদশাহদের পুস্তকাগারে ইসলামী শাসনের যুগ পর্যন্ত এই 
খপ্ডগুলি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী । 


১৫৫। মুসা তার সম্প্রদায় হতে 
সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোক 
আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত 
যখন এ লোকগুলি একটি কঠিন 
ভূ-কম্পনে আক্রান্ত হল তখন 
মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! 


০44১৪ ৬৮৮ 945 ০1০০ 
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আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বেও | » 4 5 

ওদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস 1০৮ ০০০৮ 
করতে পারতেন, আমাদের | 7০ ০ (4 ৮৫ এ, 5 
মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের ০১ ৮০০ ০215 025 


অন্যায়ের কারণে কি আপনি 
আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? 
এটাতো আপনার পরীক্ষা, 
আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে 
পরিচালিত করেন, আপনিইতো 
আমাদের অভিভাবক । সুতরাং 
আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, 
এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করুন, ক্ষমাকারীদের মধ্যে 
আপনিইতো উত্তম ক্ষমাকারী। 


লালে রর £ 2214 25 
৮৪৩ ০০ ০৪০ ৬০০০৪ 
চি রা পা 

2 প 


১৫৬ । অতএব আমাদের জন্য 
এই দুনিয়ায় ও পরকালে 
কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, 
আমরা আপনার নিকটই 


14১৮ ০৩ ৬৮] ৩০৬ 
চর প্র ৮ % 


০ 


| পু গলে ৪৩০ পা ঙ্িলল 
৮০৪ ০5 ০৮০৮৪ ৪৯৯০ 
রর 


রা ঠর্ত রা রর চে 
05228 ০9:98 75০৬ 
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প্রতি ঈমান আনে। রত পা গু 


রা 254 ৮ পার্থ 4 
৩১2 5525 ৯ 


বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন 
এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রেহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা মুসাকে (আঃ) সন্তরজন লোক নির্বাচন করার আদেশ 
দিয়েছিলেন । সুতরাং মুসা (আঃ) এরূপ সন্তরজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে 
নিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু যখন তারা 
আল্লাহর কাছে দু'আ করল তখন নিম্নরূপ কথা বলল ৪ 

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান করুন যা আপনি ইতোপূর্বে কেহকে 
দান করেননি এবং না আমাদের পরে কেহকেও দান করবেন ।' তাদের এই প্রার্থনা 
আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হলনা । সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ঘিরে 
ফেললো । সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) এমন 
ত্রিশজনসহ আসতে বলেছিলেন যারা গো-বৎস পুজার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল 
এবং দু'আর জন্য একটা সময় ও স্থান নির্ধারণ করেছিল । মুসা (আঃ) সন্তরজন 
লোক নির্বাচন করলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বের হলেন। কিন্তু 
যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে অঙ্গীকার স্থলে পৌছলেন তখন তারা তাকে বলল £ 


আমরা আল্লাহকে একাশ্যভাবে দ্শর্ন না করা পর্ভ তোমাকে বিশ্বাস করবনা । 
(সূরা বাকারাহ, ২ £ ৫৫) এই স্পর্থামূলক কথার শাস্তি হিসাবে £ 
2857০127556 

অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বস্রুপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল । (সুরা 
নিসা, ৪ ৪ ১৫৩) মুসা (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা 
জানিয়ে বললেন ঃ 


(0০017191715 
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9 4 ৩৫ ৮৪ ০২5 ৮ 20 হে আমার রাব্ব! আমি এখন বানী 
ইসরাঈলের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দিব? এরাতো তাদের মধ্যে 
ভাল লোক ছিল, আপনি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিলেন । হে আল্লাহ! যদি আপনি 
তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন । (তাবারী ১৩/১৪১) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন £ মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের 
মধ্য থেকে সন্তরজন খুবই ভাল লোককে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে 
বলেছিলেন £ “চল, আল্লাহর কাছে যাই। তোমরা কাওমের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ 
থেকে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তাওবাহ কর, সিয়াম পালন কর এবং 
শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নাও।” অতঃপর তিনি নির্ধারিত দিনে তাদেরকে নিয়ে 
তুরে সিনাইর দিকে চললেন। এর সবকিছুই আল্লাহর অবগতি ও অনুমতি ক্রমে 
হয়েছিল। যে সন্তরজন লোক যারা মুসার (আঃ) পরিচালনাধীনে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছিল তারা বলল £ হে মুসা! আল্লাহর সাথে আপনার 
বাক্যালাপ হয়ে থাকে, আমাদেরকে তা শুনতে দিন। মুসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, 
ঠিক আছে। অতঃপর যখন মুসা (আঃ) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি 
একটা অত্যন্ত ঘন মেঘখপ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাহাড়টিও মেঘের মধ্যে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। মূসা (আঃ) মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তার লোকগুলোকে 
বললেন ৪ তোমরাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা যখন মুসার 
(আঃ) সাথে কথা বলতেন তখন এমন আলোকোজ্ভল হয়ে উঠত যে, কেহই তা 
সহ্য করতে পারতনা। এ জন্য তিনি তার অবস্থানের নিচে পর্দা ফেলে দিতেন। 
এলোকগুলো যখন মেঘখণ্ডের নিকট এসে ওর মধ্যে প্রবেশ করল তখন তারা 
সাজদায় পড়ে গেল। তারা মুসা (আঃ) ও আল্লাহর কথা শুনতে লাগল । তিনি 
মুসাকে (আঃ) আদেশ ও নিষেধ করে বলেছিলেন £ “এটা কর এবং ওটা করনা । 
যখন তিনি ওটা থেকে মুক্ত হলেন এবং মেঘ সরে গেল তখন তিনি এ লোকদের 
দিকে মুখ ফিরালেন। তারা তাকে বলল ঃ হে মুসা! যে পর্যন্ত না আপনি 
আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি 
ঈমান আনবনা । তাদের এই ওদ্ধত্যের কারণে বিজলী তাদেরকে পাকড়াও করল । 
তাদের প্রাণপাখী দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। এ 
দেখে মুসা (আঃ) বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন £ 


(0০017191715 
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43 0$ ৬৫ ৮ ৩ 9 20 হে আল্লাহ! আপনি যখন এদেরকে 
ধ্বংস করারই ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করলেননা 
কেন? (তাবারী ১৩/১৪০) এরা বোকামীর কাজ করেছে। বানী ইসরাঈলের যারা 
আমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কি আপনি ধ্বংস করে দিবেন? 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রেহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বলেন £ “এ লোকগুলোর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, 
তাদের সামনে গো-বৎসের পূজা চলছিল, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করছিল । তাদের কাওমকে তারা এ শির্কের কাজ থেকে নিষেধ পর্যন্ত করেনি । 
(তাবারী ১৩/১৪৩-১৪৪) এ জন্যই মুসা (আঃ) তাদেরকে নির্বোধ নামে অভিহিত 
করে বলেছিলেন ঃ 

(০92০0 এ ৬৮ এ হে আল্লাহ! আপনি কি নির্বোধদের কারণে 


আমাদেরকে শান্তি দিবেন? তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন ৪ 44 এ! (৯ ৩ 
হে আল্লাহ! এটা আপনার একটা পরীক্ষা । নিম্নরূপে তিনি আল্লাহ তা'আলার 
প্রশংসা ও গুণগান করেছিলেন ৪ 

00980 ১ ওঠ ৩৮০9 এ ৪৮৬ ৬৪3 ০০ হে আল্লাহ! এটাতো 
আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা । একমাত্র আপনারই হুকুম চলে থাকে । আপনি 
যা চান তাই হয়। হিদায়াত দান ও পথভ্রষ্টকরণ আপনারই হাতে । আপনি যাকে 
সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ কুপথ দেখাতে পারেনা । আপনি যাকে দান থেকে 
বিমুখ করেন তাকে কেহ দান করতে পারেনা । পক্ষান্তরে আপনি যাকে দান করেন 
তা তার থেকে কেহ ছিনিয়ে নিতে পারেনা । রাজ্যের মালিক আপনিই । হুকুম 
দেয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই রয়েছে। খাল্ক ও আমর আপনার পক্ষ 
থেকেই হয়ে থাকে। 


এরপর মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ৪ ৯ ০০১ 


28৪ হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের অলী বা অভিভাবক। সুতরাং 


আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা আপনিই 
হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল । 


(0০017191715 


সুরা ৭৪ আ'রাফ ৪৩৪ পারা ৯ 


১1০৪৮ এর সঙ্গে যখন %৯) যুক্ত হয় তখন ভাবার্থ হয় “ক্ষমা করে দেয়ার 
পর আল্লাহ তা'আলার তাকে আগামীতে পুনরায় পাপে জড়িত না করা” 19 


৮:4৮ 


১০০। ৬9 রে 350 ০১১ ৬ (এ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই 
ুনিয়ায়ও কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ নির্ধারিত করুন। 
£-. এর তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। 

ইবন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল 
আলিয়া রেহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 
কাতাদাহ রেহঃ) এবং আরও অনেকে ৫141 2 | এর অর্থ করেছেন, 
আমরা অনুতপ্ত এবং তোমারই কাছে ফিরে এসেছি। (তাবারী ১৩/১৫৪-৫৫) 


এবং তার ও তার রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান 
তিনি আল্লাহ) বলেন 8 (4০9 ৬৯৮99 5৩95 4 শা ভা ৭৪ 
এ ০১ ৩৮9 ঠ- 5 ১5 ০9 ০০৫ পে পচ ৩৪ 
১৯:০% যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া 
প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই 


অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার 
নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে । মুসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ 


৬৬৪ 31 ৬৯ ৩! হে আল্লাহ! এটা আপনার পরীক্ষা তাই ইরশাদ হচ্ছে £ 
০ 05 ০০০ ৬৯৯১) দ্র 05 এ শৈ জান৩ শান্তি সেই পায় 


প€ 


যাকে শাস্তি দেয়ার আমি ইচ্ছা করি এবং মনে করি যে, তার শাস্তি হওয়াই 
উচিত । নচেৎ আমার করুণাতো প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে । আমি 
যা চাই তাই করি। প্রতিটি কাজে নিপুণতা ও ন্যায় পরায়ণতার অধিকার 
আমারই । রাহমাতযুক্ত আয়াত খুবই বিরাট ও ব্যাপক এবং সবই এর অন্তর্ভূক্ত। 


(0০017191715 


সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৪৩৫ পারা ৯ 


(9952৬ ০০০০৪ ৫ 

হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সবর্যাপী। (সুরা গাফির, ৪০ 8 ৭) 

জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 8 এক 
বেদুঈন এলো । সে তার উটটি বসিয়ে বাধলো। অতঃপর সে রাসূলুন্রাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে উন্ত্রীটিকে 
খুলে সে ওর উপর সাওয়ার হল এবং দু'আ করতে লাগল ৪ “হে আল্লাহ! আপনি 
আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দয়া করুন। 
এই দয়ায় আপনি অন্য কেহকেও শরীক করবেননা ।” তার এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন £ “আচ্ছা বলত, 
এই লোকটি বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ, নাকি তার উটটি? সে যা বলছে তা তোমরা 
শুনেছ কি? সাহাবীগণ বললেন ৪ "হ্যা শুনেছি।' তিনি বললেন £ “আল্লাহর 
রাহমাত অতি প্রশস্ত । তিনি স্বীয় রাহমাতকে একশ" ভাগে ভাগ করেছেন। এক 
ভাগ তিনি সমস্ত মাখলুকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। দানব, মানব এবং 
চতুস্পদ জন্ত সবাই এক ভাগের অংশ থেকেই অংশ পেয়েছে । বাকী নিরানব্বই 
ভাগ তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন । এবার বলতো, এই উভয়ের মধ্যে কে 
বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ? (আহমাদ ৪/৩১২, আবু দাউদ ৫/১৯৭) 

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতকে একশ ভাগে ভাগ 
করেছেন। এই একশ" ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ দেয়ার কারণেই সৃষ্টজীব একে 
অপরের উপর করুণা ও মমতা দেখিয়ে থাকে । এমন কি এ কারণেই সমস্ত জীব- 
জন্ত নিজেদের সন্তান ও বাচ্চাদের উপর গ্েহ ও দয়া প্রদর্শন করে থাকে । বাকী 
নিরানব্বই ভাগ করুণা তার কাছেই রয়েছে যা তিনি কিয়ামাত দিবসে প্রদর্শন 
করবেন। (আহমাদ ৫/৪৩৯, মুসলিম ৪/২১০৮) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 055৫ (841) 1:05 এ ব্যক্তিই 
আমার রাহমাতের হকদার হবে, যে আমাকে ভয় করে ও পরহেজগারী অবলম্বন 
করে । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন $ 
£2-গা 4৮০ ৩০০৫ 
তোমাদের রাবব দয়া ও অনুগহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে 
নিয়েছেন। (সুরা আন'আম, ৬ £ ৫৪) 


সুরা ৭ ঃ আ'রাফ 
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৪৩৬ পারা ৯ 


“তারা তাকওয়া অবলম্বন করে" অর্থাৎ শির্ক ও বড় পাপ (কোবীরা গুনাহ) 
থেকে বেঁচে থাকে । আর “তারা যাকাত প্রদান করে ।' বলা হয়েছে যে, এখানে 
যাকাত দ্বারা নাফ্‌সের যাকাত অথবা মালের যাকাত বুঝানো হয়েছে কিংবা 
দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে । কেননা এটা হচ্ছে মাক্বী আয়াত। 

৩৮৫ ৮০ ৮৯ 08440 তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। 
অর্থাৎ ওগুলির সত্যতা স্বীকার করে । 


১৫৭। যারা সেই নিরক্ষর 
রাসূলের অনুসরণ করে চলে 
যার কথা তারা তাদের 
নিকট রক্ষিত তাওরাত ও 
ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত 


পায়, যে মানুষকে সৎ. £ 


কাজের নির্দেশ দেয় ও 
অন্যায় কাজ করতে নিষেধ 
করে, আর সে তাদের জন্য 
পবিত্র বস্তসমূহ বৈধ করে 
এবং অপবিত্র ও খারাপ 
বস্তকে তাদের প্রতি অবৈধ 
করে, আর তাদের উপর 
চাপানো বোঝা ও বন্ধন 
হতে তাদেরকে মুক্ত করে। 
সুতরাং তার প্রতি যারা 
ঈমান রাখে, তাকে সম্মান 
করে এবং সাহায্য করে ও 
সহানুভূতি প্রকাশ করে, 
আর সেই আলোকের 
অনুসরণ করে চলে যা তার 
সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, 
তারাই (ইহকালে ও 


৫. 
প6 এপার তে 4 পুল পনি 
9০ ২১9 02১01 ০১০৬ 
দিতির রে & ৪, ্ 


টগর 
০৮)? 
৮৮ 


রত রা রা ৭ ৯ 
257০5 ০ 155512 ৩০৮৪ 


৮৮৩ যা 


টি রা ্ 417 এ এ পুর্ন 4 & ৫৮ 
৩৯] 24] 19১12 22০ 
& 4 রা 44 * ৮ পাতা রা কু 
(১ ৬509 ০4০০ 90)1 
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সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৪৩৭ পারা ৯ 


রি সাফল্য লাভ হি এটা 
বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা 


৬১ ৮১০ দিতি পন ভা পেট পরে 05৮90 ০১ 0০ 
০০319 51721 যারা নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
অনুসরণ করে এবং মুসলিম হয়, তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত 
যে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে করা হয়েছে। নাবীগণের গ্রন্থসমূহে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের গুণাবলী উল্লিখিত আছে। এসব গ্রন্থে নাবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবৃওয়াতের সুসংবাদ প্রদান 
করেছেন এবং তার মাযহাব গ্রহণ করার হিদায়াত করে গেছেন । তাদের আলেম 
ও ধর্মযাজকরা তা অবগত আছেন। 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ শাখর আল উকাইলী রেহঃ) বলেছেন ঃ একজন 
বেদুইন বর্ণনা করেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার আমি 
দুধেল উট বিক্রি করার উদ্দেশে মাদীনায় গমন করি । উটটি বিক্রি করে আমি মনে 
মনে বলি, এবার এ লোকটির মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে 
সাক্ষাৎ করে তার মুখের কিছু বাণী শুনে নেই। আমি দেখি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) সাথে কোথায় যেন 
যাচ্ছেন। আমিও তাদের পিছু পিছু চললাম । তারা তিনজন এমন এক ইয়াহুদীর 
বাড়ী পৌঁছলেন যে তাওরাতের জ্ঞান রাখত। তার ছেলে মৃত্যুশষ্যায় শায়িত ছিল। 
ছেলেটি ছিল নব যুবক এবং সৌন্দর্যের অধিকারী । ইয়াহুদীটি তার ছেলের পাশে 
বসে তাওরাত পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! সত্য করে বলত, 
এতে আমার নাবুওয়াতের কোন সংবাদ আছে কি নেই? সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল 
£ না ।” তখন তার মরণাপন্ন ছেলেটি বলে উঠল $ “তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! 
আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলী ও নাবুওয়াতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ।” অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন $ এই ইয়াহুদীকে 
(পিতাকে) তার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এবং তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের 
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(দোফনের) ব্যবস্থা কর। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত 
থেকে তার কাফন ও জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করলেন। (আহমাদ ৫/৪১১) 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ৩/২৫৯) 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, “আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন ঃ 
'আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাওরাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা 
জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বললেন £ “হ্যা, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তার 
গুণাবলীর এরূপই বর্ণনা রয়েছে যেরূপ কুরআনে রয়েছে ।” আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলছেন £ 

25৫92822910 21506] 

আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতকর্কারী 
রূপে । (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ৪ ৮) তদ্রূপ তাওরাতেও রয়েছে, “তুমি আমার বান্দা ও 
রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল, তুমি কঠোরও নও এবং সংকীর্ণমনাও নও । 
(তাবারী ১৩/১৬৪) ইমাম বুখারীও (রেহঃ) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৪/৪০২) আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ 
পর্যন্ত নিজের কাছে আহ্বান করবেননা যে পর্যন্ত না তুমি ভুল পথে পরিচালিত 
কাওমকে সোজা পথে পরিচালিত করতে পার। আর যে পর্যন্ত না তারা ঈমান 
আনে এবং তাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায়, কান শ্রবণকারী ও চক্ষু দর্শনকারী 
হয়।” অতঃপর কাবের (রহঃ) সাথে 'আতার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে তাকেও তিনি 
এই প্রশ্ন করেন। তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে একটি অক্ষরেরও গরমিল হয়নি । 
করেননা, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেননা, বরং ক্ষমা করে দেন।' তারপর বললেন 
£ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের ভাষায় “তাওরাত" শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ আহলে 
কিতাবের কিতাবগুলির উপর হয়ে থাকে এবং হাদীসের কিতাবগুলিতেও এরূপই 
কিছু এসেছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি ঃ 

০ ০৪ ১৫ ০১৯৮৬ (৯০4 নাবী মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ 
দেন এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন । এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বিশেষণ যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও 
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অবস্থা এই ছিল যে, তিনি কল্যাণকর কথা ছাড়া কিছুই বলতেননা এবং যা 
অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হত তা থেকে তিনি মানুষকে বিরত রাখতেন । যেমন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ৪ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বলতে 
শোন $ 15 2858 0 তখন কান খাড়া করে দাও। হয়তো কোন কল্যাণকর 
জিনিসের হুকুম করা হচ্ছে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে । আর 
আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, 
তিনি নাবীদেরকে এই বার্তাসহ পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে 
অংশীদার করবেনা এবং শুধু তারই ইবাদাত করবে । সমস্ত নাবী এই উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই প্রেরিত হয়েছিলেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

58171 4.৫ পট পর্ণ 1 এএ্ণ পু) এ রক ৯) & 2০৫৫ 
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আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বজর্ন করার নিদেশি দেয়ার জন্য আমি 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৬) ইরশাদ হচ্ছে, 8 

৬৫ ০৬4০ (৭) ০ সর ১০4; সে তাদের জন্য পবিত্র 
বস্তসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে। 
অর্থাৎ তিনি তাদের এমন বন্তুসমূহ হালাল করেন যা তারা নিজেরাই নিজেদের 
উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন “বাহিরাহ*, “সাইবাহ', “ওয়াসীলাহ' এবং 
'হাম'। এসব জন্ত হালাল, কিন্তু তারা জোরপূর্বক এগুলোকে হারাম করে 
নিয়েছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের উপর সংকীর্ণতা এনেছে । আর যে অপবিত্র 
ও খারাপ বস্তগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন যেমন শুকরের মাংস, সুদ 
এবং খাদ্য জাতীয় জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোকে তারা হালাল 
করে নিয়েছে। (তাবারী ১৩/১৬৬) আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিস হালাল 
করেছেন ওগুলি খেলে শরীরের উপকার হয় এবং দীনের সহায়ক হয়। আলী 
ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাপারে এরূপ 
বর্ণনা করেছেন। ঘোষিত হচ্ছে £ 


১৪০৬ ০৩ ৬ । ০১৬৭? ৮১১! (৮৫৮ 549 মানুষের অন্তরে যে 
বোঝা ছিল, রাসূল তা হাল্কা করেন এবং প্রথার যে শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল 


নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দূর করেন। তিনি সহজ পন্থা, দান ও 
ক্ষমা নিয়ে এসেছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


(0০017191715 


সুরা ৭ £ আ'রাফ 8৪০ পারা ৯ 


সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমি সহজ এবং দীনে হানিফ (ভেজালবিহীন দীন) নিয়ে 
প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/২৬৬, ৬/১১৬) 

নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআ*য রোঃ) ও আবূ মুসা 
আশআ'রীকে রোঃ) আমীর করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ “তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবে, তাদেরকে 
দূরে সরিয়ে দিবেনা । তাদেরকে সহজ পন্থা বাতলে দিবে, কঠিন করবেনা । একে 
অপরকে বিশ্বাস করবে । নিজেদের মধ্যে যেন মতানৈক্য সৃষ্টির খেয়াল না জাগে। 
(ফাতহুল বারী ৫/১৮৮) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবু বারযাহ 
আসলামী (রাঃ) বলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে অবস্থান করেছি এবং তার সহজ পন্থা বাতলানোর পন্থা সুন্দরভাবে 
অবলোকন করেছি। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে বড়ই কাঠিন্য ছিল। এই 
উম্মাতের উপর সবকিছু হালকা করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ আমার উম্মাতকে তাদের 
অন্তরের খেয়াল ও বাসনার জন্য পাকড়াও করেননা যে পর্যন্ত না তারা মুখে তা 
প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে । (ফাতহুল বারী ৯/৩০০) তিনি আরও 
বলেছেন ৪ আমার উম্মাতের ভুলক্রটি ও বিস্মরণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তারা 
যদি ভুল বশতঃ কিছু করে অথবা জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে কোন অন্যায় 
কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই 
উম্মাতকে নিম্নরূপ কথা প্রার্থনা করতে বলেছেন £ 
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৩০৮৪ 
হে আমাদের রাব্ব! আমরা যাদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে 


অপরাধী করবেননা । হে আমাদের রাবব! আমাদের পুবর্বতীগণের উপর যেরপ 
গুরুভার অপর্ণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রন্প ভার অপ্র্ণ করবেননা । হে 
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আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে এরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য 
করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, 
আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়য্ক্ত করুন । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৮৬) 

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া 
হলে তিনি প্রত্যেক যাঞ্জার সময় বলেন £ আমি কবুল করলাম । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


এ ৩ ভা ১901 1১9 5১০3 53১3» 15০ ৪৪ 
১১১৬০ ৮৯ ৩০ যারা তার প্রতি (রাসূলের প্রতি) ঈমান রাখে, তাকে 


সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি দেখায়, আর সেই নূরকে অনুসরণ করে যা তার 
প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করবে । 


১৫৮। বল £ হে মানবমন্তলী! | « ৫5 
আমি তোমাদের সকলের জন্য | 4] ৮৮০] ৩ 
সেই আল্লাহর রাসূল রূপে ৮ £ ০4 ৮ 4 
প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও | (৫৪ ৮2] 41 ০৯৭ 
ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম ও টি +॥ 57 
রর মালিক, তিনি ছাড়া ৮০৮৫০ 7০ ৬৯ 
আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই 4 ৫ ০ নি ্ € 2৩৫ 
জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। :9৯ 31] 44] ১ ০৯০)319 
সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং: ৫% 7 ॥ 44, ॥ 
তীর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর : 44১0 19558 ০০৮২3 ০৪ 
নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন | ৫ & র্‌ 
কর। যে আল্লাহ ও তীর ২_৯| ৮১ 
কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, রা , 
তোমরা তারই অনুসরণ কর। | 45৮০7? 43 ২492 
আশা করা যায়, তোমরা সরল ূ 

সঠিক পথের সন্ধান পাবে। ১৩৫ 2 ১৯৮ 


(0০017191715 
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৯৯ 
রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলছেন ৪ ৯৮ | এ ০5) জা ০এ। ৫ € ০ হে নাবী! আরাব 
অনারাব এবং দুনিয়ার লোকদেরকে বলে দাও, আমি সকলের জন্য নাবীরূপে 
প্রেরিত হয়েছি। এটা তার মর্ষাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দলীল যে, তার উপর নাবুওয়াত 
শেষ হয়ে গেছে এবং তখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তিনি সারা দুনিয়ার পয়গাম্বর । 
হানে জারছিরডে রাঃ 


০:০৬ | টা |4,2 ৫ ৫5 ৬৪ তিশা ইডি রে %$ 


তুমি বলে দাও £ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই 
কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে 
এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সুরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১৯) ইরশাদ হচ্ছে 8 


১১৪১০ চার ৮2 শী ৩ ৩৪ ১5385 023 
আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে 
তার প্রতিশ্রন্ত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


০$ [1550 তি 2 ৩০০ ৮2725 2 ৯ 


রা 026 সর্দি 5 ঘা 

এবং যাদেরকে এন এদত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল £ তোমরাও 
কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই 
তারা স্্পথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে 
প্রচার করা মাত্র। (সুরা আলে ইমরান, ৩ $ ২০) এ বিষয়ে এত বেশি আয়াত ও 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, সেগুলির সংখ্যা অনেক । আর এ কথাতো সবারই 
জানা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ার (জিন ও মানব 
জাতির) জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে 
আবু দারদা (রাঃ) হতে বলেন £ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) মধ্যে কোন 


(0০017191715 
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এক বিষয় নিয়ে তর্ক হয়। আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) রাগান্বিত করেন। 
উমার (োঃ) দুঃখিত হয়ে ফিরে যান। আবু বাকর (রাঃ) এটা অনুভব করেন। 
সুতরাং তিনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তার পিছু পিছু গমন করেন। কিন্তু 
উমার (রাঃ) তাকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দরজা বন্ধ করে 
দেন। আবূ বাকর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট গমন করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আমিও সেই সময় তার কাছে 
উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ৪ 
“তোমাদের এই সঙ্গী আজ একজনকে রাগান্বিত করেছেন।” অতঃপর উমারও 
(রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার কারণে লঙ্জিত 
হন। তিনিও নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাযির হন। 
তিনি সালাম দিয়ে তার পাশে বসে পড়েন এবং তার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। 
আবু দারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উমারের রোঃ) প্রতি রাগান্বিত হন। আর এটা লক্ষ্য করে আবু বাকর (রাঃ) 
বলতে থাকেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর 
শপথ! বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ আপনারা কি আমার বন্ধু ও সঙ্গীকে (আবু 
বাকরকে রাঃ) একাকী ছেড়ে দিতে চান? আমি বলেছিলাম, হে লোকসকল! আমি 
তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি! তখন আপনারা আমাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অথচ আবূ বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, “আপনি সত্য 
কথাই বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৩) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ আজ রাতে পাঁচটি জিনিস আমাকে বিশিষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। 
ইতোপূর্বে এই বিশেষত্ব অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। এবং এটা আমি 
গর্ব/অহংকার করে বলছিনা যে, (১) আমি সারা জাহানের সাদা-কালো সকল 
লোকদের কাছে নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। (২) আমি শুধু ভীতির মাধ্যমেই শত্রুর 
উপর বিজয় লাভ করে থাকি, যদিও তার ও আমার মধ্যে এক মাসের পথের 
ব্যবধান হয়। (৩) যুদ্ধলর্ধ মাল আমার জন্য ও আমার উম্মাতের জন্য হালাল 
করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধলর্ধ মাল হালাল ছিলনা । 
(8) সমস্ত যমীনই আমার জন্য পবিত্র ও সাজদাহর স্থান এবং এর মাটিকে পবিত্র 
করার বস্ত করা হয়েছে। (৫) আমাকে শীফাআ'তের অধিকার দেয়া হয়েছে। 
আমি এটা কিয়ামাতের দিনের জন্য আমার উম্মাতের উদ্দেশে জমা রেখেছি । এই 
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শাফা'আত এ ব্যক্তির জন্য হবে যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক 
করবেনা । (আহমাদ ১/৩০১) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ। তবে দুই শায়খ 
(ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি 14113 ১৮741 ০০০০0 ৬৬ এ ৬৭ 


২3 ভাপ ৩৯ তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, 


তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু 
ঘটিয়ে থাকেন। তাই নির্দেশ হচ্ছে 8 


কেম শা ১১১3 এ৪ 1১: তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই 


বা্জাবহক নিরদর নার পরি ঈমান আল। আলা সুবহনাহ ওযা জালা 
ইরাতি১8১7478-88 4155 
এরই ওয়াদা নেয়া হয়েছিল । পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে এরই শুভ সংবাদ রয়েছে। 
এ কিতাবগুলিতে “নাবী উম্মী' এই শব্দ দ্বারাই তার প্রশংসা করা হয়েছে। 
ইরশাদ হচ্ছে 8 

১১4 ৮5৭4 ১৮9 4৮59 40৩ ৩০% ৬৭০। যে (রাসূল) আল্লাহ 
ও তার কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় 
তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে । 


১৫৯। মুসার সম্প্রদায়ের &গর 7৮ ॥ 
মধ্যে এমন একদল লোক 141 

রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল . , ডা 
পথ প্রদর্শন করে এবং যায় 0/44344449%20 ৫১১4 
বিচার করে। রা 


সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সঠিক 
ও সত্য কাজের অনুসরণ করে, নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও ন্যায়কে সামনে 
রিতা রনাসিরা নহি রানা 


72৮4৮ বু £ ০৬ 


বি ১৮০ 0 শে 40412 0৯৬2 420 4 £০০-559155 
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আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ১১৩) 
অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 


৯. 
৯ 
৯. 


৮৬ ৮০ ফা এ০০ 5০ ৪ 

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের পতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের পতি 
অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্িষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্থখে বিনয়াবনত 
থাকে। যারা অল্প মুল্যে আল্লাহর নিদশর্নাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের 
রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্তর হিসাব এহণকারী । (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 


নু শপ ) 124 হু পি 4 ১ ্ 2 রর র্ঘ পঁ এ এ পপ পাপা ঘি 
দ৮০ 5021590985০ ৮৯ ০৫৩ ০5 জনা শি 02৯1 
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৪2 0৮০৩ খু 0৫ 91 095 ০% ৪০৮ 41 79 ৮৪2 1 ও 
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পে শর্ঘ শ৫চএ 
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এর পুর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে । যখন 

তাদের নিকট এটি আবৃতি করা হয় তখন তারা বলে £ আমরা এতে ঈমান আনি, 

এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য । আমরাতো পুরে আত্মসমপর্নকারী 

ছিলাম । তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক পর্দান করা হবে; কারণ তারা ধেশীল। 

(সুরা কাসাস, ২৮ £ ৫২-৫৪) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ৪ 

গতি 71826128৮71 42572 ৮-58 পারা 

1০ ০৩১৯ ০১৮26 এর |] হখুডে ৩ 92159 91161 
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বল £ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা 
হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃতি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাদতে 
কাদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে । এবং বলে £ আমাদের রাবব পবিত্র, মহান! 
আমাদের রবের এ্রতিশ্রদতি কার্ধকর হয়েই থাকে । এবং কাদতে কীদতে তাদের 
মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি গায় । (সূরা ইসরা, 


১৭ ৪ ১০৭-১০৯) 


১৬০। আমি বানী ইসরাঈলকে * 


দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। 
মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা 
যখন তার কাছে পানির দাবী 
জানাল, তখন আমি মূসার 
কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 
তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে 
আঘাত কর। ফলে ওটা হতে 
দ্বাদশ প্রত্রবণ উৎসারিত হল, 
প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ 
পানস্থান জেনে নিল। আর 
আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা 
ছায়া বিস্তার করলাম এবং 
তাদের জন্য আকাশ হতে 
“মান্না ও “সালওয়া' খাদ্যরূপী 
নি“আমাত অবতীর্ণ করলাম। 
সুতরাং (আমি বললাম) 
তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র 
জীবিকা দান করা হয়েছে তা 
আহার কর। কিন্তু ওরা আমার 
শর্ত উপেক্ষা করে যুল্ম করল) 
তারা আমার উপর কোন যুল্ম 


27৬০ ৩০1 +2250289 25 
695 1৬61 
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করেনি, বরং তারা নিজেদের 
উপরই যুল্ম করেছে। 


টা £& ৮ রা 
ঞ 9৯ 15) 
৯৬৯৭ রর চি 


১৬১। যখন আমি তাদেরকে 
বলেছিলাম 8 এই (বাইতুল 
মুকাদাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) 
জনপদে বসবাস কর এবং যা 
ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা 
বল ৪ €হে রাব্ব!) ক্ষমা চাই, 
প্রবেশ কর; আমি তোমাদের 
অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ 
কর্মশীল লোকদের জন্য 
আমার দান বৃদ্ধি করব। 


1,442 ৫ ০ %ুঃ ৭৭) 


পাট ৭ 44 রি পুত পু 
(৫৩ 193 2251 


2 | 558. % ৫ 
2০১ 19955 2522 এ 
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রর রি পার্টি রা ৮ 

ক রী ০ ৮০৩ 

পা কির 
ভর ক্র রা 


পারত 


4 
৮৮১7 


১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা 
যালিম ও সীমা লংঘনকারী 
ছিল, তারা সেই কথা 
পরিবর্তন করে ফেললো যা 
তাদেরকে বলতে বলা 
হয়েছিল, সুতরাং তাদের সীমা 


লংঘনের কারণে আমি 
আসমান হতে তাদের উপর 
শাস্তি প্রেরণ করলাম । 


এত 


চে 
162 
এ এ 25 ্ রঃ 


9) 625 456 
194 05 গা ৪ 


পট এ] 
৯৬৮৭) টি কি 


১৬৩। আর তাদেরকে সেই 
জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস 
কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত 
ছিল। যখন তারা শনিবারের 


ঠা 2 ০০ 2455 ৭ 
» ০ ৮৮৮ ৩৩০ 
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শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লংঘন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার উক্তি ছিল 8 


০ ও ০৬৩ ঢা ০৯ ৫9০ 2 

এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের 
ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ৬৫) এই আয়াতের আলোকেই 
সুরা আ'রাফের ১৬০ থেকে ১৬২ নং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ৪ 

৩০ ও 0398৯] 1৮০ অভ জো হু ৩৪ ৮03 
রয়েছে তাদেরকে এ লোকদের ঘটনা জানিয়ে দাও যারা আল্লাহর আদেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের ওদ্ধত্যপনার কারণে আকস্মিক 
শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এসব ইয়াহুদীকে খারাপ পরিণাম থেকে ভয় প্রদর্শন 
কর যারা তোমার সেই গুণাবলীকে গোপন করছে যা তারা তাদের কিতাবে 
পাচ্ছে, না জানি তাদের উপরও এ শাস্তি এসে পড়ে যা তাদের পূর্ববর্তী 
ইয়াহুদীদের উপর এসে পড়েছিল এ বস্তি বা জনপদের নাম ছিল আইলাহ। ওটা 
কুলযুম সাগর (লোহিত সাগর) তীরে অবস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক 
(রহঃ) দাউদ ইবনুল হুসাইন রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ রেহঃ) থেকে বর্ণনা 


(0০017191715 
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করেন যে, এই আয়াতে সমুদ্বের তীরবর্তী যে জনপদের কথা বলা হয়েছে সেই 
বিষয়ে ইবৃন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী ওর নাম হচ্ছে 'আইলাহ* যা মাদইয়ান 
ও ত্রের যো সিনাইয়ে অবস্থিত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। (তাবারী 
১৩/১৮০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা 
পেশ করেছেন। (তোবারী ১৩/১৮১) 

১7১ এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, এ দিন মাছগুলি স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে উঠত এবং কিনারায় ছড়িয়ে 
পড়ত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্য দিন নদীর তীরে কখনই আসতনা। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন & আমি এরূপ কেন করেছিলাম? ৮১৯: ৫4/7 
এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করা যে, আমার 
আদেশ তারা মেনে চলছে কি-না! যেদিন (শনিবার) মৎস্য শিকার হারাম ছিল 
সেদিন মাছগুলি আশাতীতভাবে নদীর তীরে এসে জমা হত। আবার 
যেদিনগুলিতে মাছ ধরা হালাল ছিল এ সময় এগুলি লুকিয়ে যেত। এটা ছিল 
একটা পরীক্ষা । ১:-81994 ৮ কেননা তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের 
ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অনুসন্ধান করেছিল এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে 
পড়ার জন্য গোপন পথে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল । ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন 
বাত্তাহ (রেহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ তোমরা এমন কাজে জড়িয়ে পড়না যে কাজে 
ইয়াহুদীরা জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা কুট-কৌশল খুঁজে খুঁজে হারামকে হালাল 
করে নিয়েছিল। (আদাব আয যাফাফ ১৯২) 

১৬৪ । যখন তাদের একদল 
লোক অপর দলের নিকট ৬. 
বলেছিল £ এ জাতিকে, +৬০4 ৫4 ৮৫৩18 2 
তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ 1 (৫৯4$* 4) (499 ০৯৪ 
যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস রর ৮4৫ ৪ চর 
করবেন অথবা কঠিন শাস্তি: 1+3৮-2 ৩1০৮ ৮4০০ এ 
দিবেন? তারা উত্তরে বলল £) ॥ রিয়ার 
তোমাদের রবের নিকট (42১5 (1 ৪০০৮৮ 1505 
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দোষমুক্তির জন্য এবং এই 4. উপ্রত ০ এ 
আশা করছি যে, হয়তো তারা ৩১৪--১৪০০৪ 
তাকে ভয় করবে। 


১৬৫। তাদেরকে যে উপদেশ 
দেয়া হয় তা যখন তারা 
বিস্থৃুত হয় তখন যারা অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করত 
অসৎ কর্মের কারণে কঠোর 
শাস্তি ছারা পাকড়াও করলাম। 


৪ ৬ 4 ০৪ পা পর্ণ 
[35১ 01৯ ১০59 


ঃ টি জিপ এ রি টি র্ রা 
০ ২৩ 981 ৩৫158 


০ হিপ লগ 
৩১৪] ৩০৮ 21 


১৬৬। অতঃপর যখন তারা |? & 


বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ 


কাজগুলি করতে থাকল তখন ৷? 
আমি বললাম £ তোমরা ঘৃণিত 


ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। 


ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত 


হয়েছিল এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায় 

ইরশাদ হচ্ছে যে, এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল। প্রথম প্রকার 
হচ্ছে এসব লোক যারা শনিবার মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করে নিষিদ্ধ কাজ 
করেছিল, যেমন সুরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে এ লোকেরা 
যারা এ পাগী লোকদেরকে এ পাপকাজ করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরাও এ 
কাজ থেকে দূরে রয়েছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে এ দল যারা নিজেরা এ কাজে 
লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা এ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও 
করেনি । বরং যারা নিষেধ করেছিল তাদেরকে তারা বলেছিল ঃ 
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1555 ৫১ 2৬ 9 ৮৮৭৬ এ] 5 ১৬৪ তে যে লোকদেরকে 
আল্লাহ ধ্বংস করতে চান বা শাস্তি দিতে চান তাদেরকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি? 
তোমরাতো জেনেছ যে, এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এদের 
ব্যাপারে উপদেশ মোটেই ক্রিয়াশীল হবেনা । নিষেধকারীরা জবাবে বলেছিল £ 


?) | 5১12১ আমরাতো কমপক্ষে আল্লাহর কাছে এ কৈফিয়ত দিতে পারব 
যে, আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম । কেননা ভাল কাজের আদেশ করা এবং 
মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কর্তব্যতো বটে । আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, 
তারা হয়তো এ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবাহ 
করবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 

1951৮ 08441 4০9 ০$। ০ 0৫ 8৯0 এ কিন্তু তারা যখন 
তাদের উপদেশ গ্রহণ করলনা, বরং এ পাপকাজ করতেই থাকল তখন এ কাজ 
করতে নিষেধকারীদেরকে আমি বীচিয়ে নিলাম, কিন্তু এ পাপ কাজে লিপ্ত 
যালিমদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করলাম । 

এখানে নিষেধকারীদের মুক্তি ও পাপীদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 
যারা এ পাপকাজে জড়িতও হয়নি এবং নিষেধও করেনি তাদের ব্যাপারে নীরবতা 
অবলম্বন করা হয়েছে । কেননা কাজ যেমন হবে প্রতিদান তেমনই হবে । সুতরাং 
তারা প্রশংসার যোগ্য হলনা, কারণ তারা প্রশংসার যোগ্য কাজ করেনি । আর 
তারা নিন্দারও পাত্র হলনা, কেননা তারা এ পাপকাজে জড়িত হয়নি । 

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 8 আমি জানিনা এ 
লোকেরা রক্ষা পাবে কি পাবেনা যারা বলে 7৫542 480 ৩ ৩১৮ ০ এ 
জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন। সুতরাং 
আমি তাকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, তারাও 
রক্ষা পাবে। অতঃপর তিনি খুশি হয়ে আমাকে কিছু কাপড় উপহার দিলেন। 
(তাবারী ১৩/১৮৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


৬ বি 1915 ৮4 ০ (আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ 
কর্মের কারণে কঠোর শান্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম) অর্থাৎ যারা তা থেকে বিরত 
ছিল তারা রক্ষা পেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ০ শব্দের অর্থ হল “মারাত্বক 
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(তাবারী ১৩/২০২) কাতাদাহ রেহঃ) এর অর্থ করেছেন মযন্ত্রণাময়'। (তাবারী 
১৩/২০২) এই উভয় অর্থই দীড়াচ্ছে একই ধরনের । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই ভাল জানেন। 


১৬৭। তোমার রাব্ব ঘোষনা ৫ 4 
করলেন যে, তিনি তাদের 114) ০১৩ ১1 .15% 
(ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত রা 
পর্য্ত এমন সব লোককে :25::5]15%2 711 + ৪০ নে 
শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে ; "৭. এ রর 
থাকবেন যারা তাদেরকে : 14211 25, ৮22৮, এ 
কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে । :,” মি 
নিঃসন্দেহে তোমার রাবব শাস্তি (2 21 7806 2] 
সেট 
দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই ; ্ -” ৮৪/ ) ৩ 
তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্ধহশীল। 


8৫6 এর 
2০৯9 5৯551 5451 

জানা ৮৪০ ৮১০ ০ আও 0 এ ৮৪45 ০ ৫০ ০১ 
আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত 
পর্যন্ত কঠিন শাস্তি নাযিল হতে থাকবে । অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা, ওঁদ্ধত্যপনা 
এবং প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতারণার কারণে তারা লাঞ্কুনা ও অপমানজনক শাস্তি 
পেতে থাকবে । কথিত আছে যে, মূসা (আঃ) তাদের উপর সাত বছর বা তেরো 
বছর পর্যন্ত খিরাজ ধার্য করেছিলেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম খিরাজ চালু 
করেছিলেন। অতঃপর এঁ ইয়াহুদীদের উপর ঘ্ীক, খৃশদানীন এবং কালদানীরা 
আধিপত্য লাভ করে। (তাবারী ১৩/২০৫) তারপর তারা খৃষ্টানদের ক্রোধের 
শিকার হয়। তারা তাদেরকে লাঞ্কিত করতে থাকে। তাদের নিকট থেকে তারা 
জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করতে থাকে । যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। 
তারা যিম্মী ছিল এবং জিযিয়া কর প্রদান করত। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীদের 'লাঞ্কিত ও অপমানিত' হওয়া 
হল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর বেঁচে থাকা এবং কর ট্যাক্স) প্রদান করা। সর্বশেষে 
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তারা দাজ্জালের সাহায্যকারী রূপে বের হবে। কিন্তু মুসলিমরা ঈসাকে (আঃ) 
সাথে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে । এসব কিয়ামাতের নিকটবততী সময়ে ঘটবে । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 


০৩ বাঁ ৩৫ ৩! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্রই পাপীদের 


উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারী । ₹--১ ১ 41 কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও 
দয়ালুও বটে। যে তাওবাহ করে তাকে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এখানেও 
একই কথা যে, আযাব ও রাহমাতের বর্ণনা সাথে সাথেই হয়েছে। যেন শাস্তি 
থেকে ভয় প্রদর্শনের কারণে মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। তিনি 
উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন একই সাথে করেছেন, যাতে মানুষ ভয় ও আশার 
মধ্যে থাকতে পারে । 


১৬৮। আমি তাদেরকে ০, সক পি রং 
বিভিন্ন দলে দুনিয়ায় বিস্তৃত ০৮১ 2 ৯ এ" 

করেছি, তাদের কতক লোক রা 
সদাচারী, আর কিছু লোক ২০সএ 26৮ ৮ 
ভিন্নতর । আর আমি ভাল ও | ॥ 4, 4 ৫০ 52০7 
মন্দের মধ্যে নিপতিত করে 18:55 -৪৮'১ ০১১ (45? 
তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি | (রর. ০৫ নারির 
যাতে তারা আমার পথে 1৫: ১253 ০০০০ 
ফিরে আসে। এ 2 
০, 


১৬৯। অতঃপর তাদের 48506 চলে লা রিল 
দিলে [5 21555 ,14৭ 
অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের এ (৯৮০ ৩ ০০৯ * 
পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত টার পে পরি এ 
হয় এবং তারা কিতাবেরও 1৮৮৮ ০১-৬০-৮455 
উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু তারা এপ ৪০ পি ৬০০ 7 
এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বর্থাবলী : ১৪৯ ০51554 ১১3 174১ 
করায়ত্ব করে আর বলে ঃ] /০, »  _ 7 054 
আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। 1455 ০৮৮৮ ৮৮৩ 18 0০ 
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বন্ততঃ ওর অনুরূপ সামথী। ৮ 2225 শর্দি 24421 
আবার তাদের নিকট এলে [0৮৮ টি] 

ওটাও তারা গ্রহণ করে। পক 4% 4০ ০ ০8 
তাদের নিকট হতে কি14০1555: খু ০1598 
কিতাবের প্রতিষ্কতি নেয়া» . . ০. 
হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য এ (6 1৯559 এস্না 4) &া 
ছাড়া কিছুই বলবেনাঃ আর ৫৮০ তে ১? 
কিতাবে যা রয়েছে তাতো ; ২৯৮ ০৫ ৪৯ 3145 
তারা অধ্যয়নও করে । মুত্তাকী এ 
ও আল্লাহভীরু লোকদের জন্য 508 
কি এতটুকু কথাও অনুধাবণ 
করতে পারনা? 


১৭০। যারা আল্লাহর -- &,৮%  € রা রা 
কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ । ৮ ৮ ০১৯15 2 
করে এবং সালাত কায়েম 4 ৫) 44471 » 46 . 
করে; আমিতো সৎ. ৩1১] 1৮ 
মশীলদের কর্মফল নষ্ট ০ 6 ০2 & ৪ 
করিনা । ০০০ 


ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলকে দলে দলে বিভক্ত করে 
দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন । যেমন তিনি বলেন ৪ 


৪ ০০ ৮৮146 ০ ৪ 4৮৮০ 38 -৮4৬ 8 


এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম £ তোমরা এই দেশে বসবাস কর 
এবং যখন কিয়ামাতের এতিশছতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে 


আমি একবরিত করে উপস্থিত করব । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০৪) ০০ ৮2 
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৩০১ ৮৫) এই বানী ইসরাঈলের মধ্যে ভাল লোকও রয়েছে এবং মন্দ লোকও 
রয়েছে। যেমন জীনেরা বলত ৪ 
5390৮ ৫ 5 0১39০৯৮০1৫৪ 

এবং আমাদের কতক সৎ কর্ম্পরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা 
ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী । (৭২ ৪ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেন ৪ ১৯ *৪4 ০৩৫ ০৫০০০ ৮১5 আমি তাদেরকে র 
শান্তি ও আরামের যুগ দিয়ে এবং ভয় ও বিপদের যুগ দিয়ে দু'প্রকারেই পরীক্ষা 
করেছি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে । আল্লাহ 
তাআলার উক্তি 8 

৬১৭4৪ ০৮০6 ০১৯৬ ৮4 19)9 ০০ ৯৯৭৬ ০০০০ 
এরপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং 
তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে। 
এই স্থলাভিষিক্ত লোকদের মধ্যে কোনই মঙ্গল নিহিত নেই, তারা শুধু নিজেরাই 
তাওরাত পাঠ করার ওয়ারিস হয়। অপরকে তারা পাঠ করায়নি । মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, তারা হারাম ও হালালের মোটেই পরওয়া করেনা । দুনিয়ার হারাম বস্তু 
তারা গ্রহণ করে এবং পরে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। কিন্ত 
আবার যখন দুনিয়ার কোন সম্পদ তাদের সামনে আসে তখন তারা এদিকে পা 
বাড়িয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/২১২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ আল্লাহর শপথ! এরা 
অতি নিকৃষ্ট উত্তরসুরী। নাবীগণের পরে এরাইতো ছিল তাওরাত ও ইন্জীলের 
উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তাদের কাছে অঙ্গীকারও 
নিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে 8 


2120192১5 (৯9০ এ 
তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবতীরা তারা সালাত নষ্ট করল। (সুরা 
মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৯) দুনিয়া কামাইয়ের কোন সুযোগ এলে তখন তারা হোরাম- 
হালাল) কিছুই দেখেনা। কোন জিনিসই তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত 
রাখতে পারেনা । যা পায় তা*ই খায়। না হালালের কোন পরওয়া করে, আর না 
হারামের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে । (তাবারী ১৩/২১৩) 
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সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানী ইসরাঈলরা যখন কোন বিচারক নিয়োগ 
করত, সেই বিচারক লোকদের কাছ থেকে ঘুষ খেত । তাদের ভিতর যাকে উত্তম 
মনে করা হত তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হত যে, সে ঘৃষ গ্রহণ 
করবেনা । কিন্ত যখন তাকে ঘুষ নেয়ার কারণে জবাবদিহি করা হত ৪ কি ব্যাপার! 
বিচার কাজের জন্য তুমি কেন ঘুষ নিচ্ছ? তখন সে উত্তরে বলত £ এ ব্যাপারে 
আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন । সুতরাং তখন অন্যান্য লোকেরা তার এ কাজের 
জন্য তিরস্কার করত । অতঃপর সে যখন মারা যেত অথবা অন্য লোককে যদি 
তার স্থলাভিষিক্ত করা হত তখন সেও তার পূর্বসুরীর মত ঘুষ খেত । তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, অন্য পক্ষ (যারা ঘুষ খাওয়ার জন্য তিরস্কার 
করে) যদি দুনিয়ার সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ পেত তাহলে তারাও তা 
করত। (তাবারী ১৩/২১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ত পাঠান 


উ্থ। খু! এ ৬৪195 ১ ০০৪ ও : ৬০৮৪৩ ০০৪ লা 
উাটিনিউি কি কিনি ানালিয়াি নি আল্লাহর নামে সত্য 
মা 
৩৯২৫ ভি ০০৩ 4 -ঞ্্া 15) ৯55 ঞা ভি 

০০3 ২4 ৫৫ -421 759 ৯১৮৫৮ 2 ১৫ 

আর আল্লাহ যখন যাদেরকে খন্ব এদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে 
অঙ্গীকার এহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে 
এবং তা গোপন করবেনা; কিন্ত তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং 
ওটা অল্প মুল্যে বিক্রি করল । অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর | (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৮৭) ইব্‌ন যুরাইজ (রেহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন ঃ তারা আল্লাহর কাছে পাপমোচনের আশা রাখে বটে, কিন্ত পাপকাজ 
ছাড়তে চায়না এবং তাওবাহর উপর কায়েম থাকেনা । (তাবারী ১৩/২১৫) 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

১9৪ ১৬ 955 ০24 ৮ ৪)মু। 25813 যদি আল্লাহকে ভয় কর 
তাহলে আখিরাতের ঘর তোমাদের জন্য উত্তম। দুনিয়ার উপর উহাকে তোমরা 
প্রাধান্য দিচ্ছ কেন? তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারনা? আল্লাহ 
তা'আলা বড় ও উত্তম পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং পাপের মন্দ 
পরিণাম থেকে ভয় দেখাচ্ছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের প্রশং 
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করছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, যে কিতাব তাদেরকে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। এ 
সবকিছু তাদের কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্ীলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ঃ 

৮ ভি 3 0. ৯৩ 1৯৬ঠি জঞ্ত ০০৪ 3 
০০4: যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম 
করে, তার আদেশ নিষেধকে পূর্ণভাবে মেনে চলে, আর পাপকাজ থেকে বিরত 
থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনও 


ইসরাঈলের উপর পাহাঁড়কে স্থাপন 
করি, একটি ছায়ার |? 65 ৫2৫ 
এ ৮5 ৬ ৮৮ রে 
যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে । [7 1 + রা 
তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা: ১৬ চি 61 
দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং |» 4 4427 9 ডি 
ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। | 19১১9 595) (১৮০1? 
আশা করা যায় যে, তোমরা 


তাকওয়ার অধিকারী হবে। 05866 4 ৬ 
ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তুর পাহাড়কে 
তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ আমি যখন বানী ইসরাঈলের মাথার 
উপর (তুর) পাহাড়কে ছাদের মত লটকিয়ে দিলাম। যেমন আল্লাহ তাআলার 
... 501 ৮৫3 3)9 (আমি তুর তুর পাহাড়কে তাদের উপর উঠালাম') (সুরা 


বাকারাহ, ২ £ ৯৩) এই উক্তি দ্বারা এটা প্রকাশিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/২১৮) 
মালাইকা এই পাহাড়টিকে উঠিয়ে তাদের মাথার উপর স্থির করে রেখেছিলেন। 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র 
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ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ফলকগুলি উঠিয়ে 
নিয়েছিলেন, আর দাওয়াতের কর্তব্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে 
শুনিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে কঠিন ঠেকেছিল বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান 
করেছিল। এ সময় আল্লাহ তাআলা তাদের মাথার উপর পাহাড়কে এনে খাড়া 
করে রেখেছিলেন, যেমন মাথার উপর চাদোয়া থাকে । (নাসাঈ ৬/৩৯৬) 


১৭২। যখন তোমার রাব্ৰ বানী 
বংশধরদেরকে বের করলেন 
এবং তাদেরকেই তাদের উপর 
সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
আমি কি তোমাদের রাব্ৰ (প্রভু) 
নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল £ 
হ্যা! আমরা সাক্ষী থাকলাম ।, 
(এটা এ জন্য যে) যাতে তোমরা 
কিয়ামাত দিবসে বলতে না 


প ৬ পুপ রহ 
৩5 ৬4৫ ০1১19 ০৬ 
গ্চ ৫৬ পর 4 পপ, 
8১ -১৯১১৫০ 0৮ (১2 
রর কর্মাি 4. বর্ত রে ০2 


চে ৬ 4৪ 
555 এ 9৩ নি 


রর ৫ ০৪৫44 £ 
পার, “আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 0] 2280] (5: 19587 ২: 
অনবহিত ছিলাম ।” . , 

02৮1-৬৯ ০৪ 

১৭৩। অথবা তোমরা যেন ০পহর্ত সর্প) 8 4 এপ হর 
কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে | 4৩1 ৫] 191957 21 ০1৮ 
না পার ৪ আমাদের পূর্ব | এ£ ৪» ৬, 
পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে (22১১ (০2 025 ০৪ 39012 
শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম: ” রাঃ 
(শুধুমাত্র) তাদের পরবতী] (251৫ 1241%6 ০ ৯4৩1৩ 
বংশধর। সুতরাং আপনি কি ০০১ 09 0৩০৪ ০৯০০ ৩৪ 
আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও িরিনিকা 


বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ 
ধ্বংস করবেনঃ 
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১৭৪। এভাবেই আমি ॥ » ? রা 
নিদর্শনাবলী ও ভাবে বিবৃত ্ রর & 45৪ ১2 
করি যাতে তারা ফিরে আসে । এ, এড ডি এপ, টি 
২৮০১০ ৫৩৮১ 


ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠটদেশ 
হতে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের 
রাব্ব ও মালিক । তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির 
(ফিতরাত) স্বীকারোক্তি এবং এটাই তাদের স্বভাব ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন 


এ ৪০ ০ %5 গোঁ পা 4০ বি : 

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর একৃতির 
অনুসরণ কর, যে একৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন 
পরিবর্তন নেই। (সুরা রূম, ৩০ 8 ৩০) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী 
মাযহাবের উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান 
এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন চতুস্পদ জন্ত ভাল ও নিখৃতভাবেই সৃষ্ট হয়, 
কোনটি কি কানকাটা রূপে সৃষ্ট হয়? (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি আমার 
বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ইবলীস শাইতান এসে আমি 
যা তাদের জন্য বৈধ করেছি তা অবৈধ করে তাদেরকে ধর্ম থেকে বিপথে নিয়ে 
যায়। (হাদীস নং ৪/২১৯৭) 

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে 
বের করা হয় এবং তাদেরকে ডানদিক ওয়ালা ও বামদিক ওয়ালা বানানো হয়। 
আর তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয় যে, আল্লাহই তাদের রাব্ব । 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন একজন জাহান্নামীকে 
জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যদি তুমি যমীনের সবকিছুর মালিক হয়ে যাও তাহলে এ 
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সবকিছু মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েও কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে 
চাবে? সে উত্তরে বলবে ৪ হ্যা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন £ আমিতো 
তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক কম চেয়েছিলাম! আমি আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ 
থেকেই তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে অন্য 
কেহকেও শরীক করবেনা । কিন্ত তুমি শরীক করেছিলে । (আহমাদ ৩/১২৭, 
ফাতহুল বারী ৬/৪ ১৯, মুসলিম ৪/২১৬০) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানগুলি 
বেরিয়ে আসে যাদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করা হবে। প্রত্যেকের কপালে 
একটা করে আলোর ব্যবস্থা করেন যা চমকাচ্ছিল। সমস্ত সন্তানকে আদমের 
(আঃ) সামনে পেশ করা হয়। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন £ হে আমার রাব্ব! 
এরা কারা? তিনি উত্তরে বলেন £ এরা তোমারই বংশধর । আদম (আঃ) দেখতে 
পেলেন যে, একটি লোকের চেহারায় ওজ্ভল্য খুবই বেশি ছিল। তিনি আবার 
জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রাবব! ইনি কে? আল্লাহ উত্তর দিলেন ৪ বহু যুগ পরে 
ইনি তোমারই বংশের এক লোক হবে যার নাম হবে দাউদ। আদম (আঃ) 
জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! এর বয়স কত হবে? উত্তর হয় ৪ ষাট বছর । তখন 
আদম (আঃ) বলেন £ হে আমার প্রভু! আমি আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর 
একে দান করলাম। কিন্তু আদমের (আঃ) বয়স যখন শেষ হয়ে গেল তখন 
মালাকুল মাউত এসে তার কাছে হাযির হলেন। তিনি মালাইকা/ফেরশেতাকে 
বললেন £ “এখনই কেন এলেন? এখনওতো আমার বয়সের চল্লিশ বছর বাকী 
রয়েছে? তখন তাকে বলা হয়, এই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান 
দাউদকে (আঃ) দান করেননি? তখন আদম (আঃ) তা অস্বীকার করলেন। এ 
জন্য তার সন্তানদেরও অস্বীকার করার স্বভাব হয়ে গেছে। আদম (আঃ) ভুলে 
গিয়েছিলেন বলে তার সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আঃ) ভুল করেছিলেন বলে 
তীর সন্তানরাও ভূল করে। (তিরমিযী ৮/৪৫৭, হাসান সহীহ) 

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন £ এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবু হুরাইরাহ 
(রোঃ) কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং 
৮/৪৫৭) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এটি তার মুসতাদারক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং 
মুসলিমের শর্তে তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন (হাকিম ২/৩২৫) 

এ হাদীসটিসহ অনুরূপ আরও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদমের 
(আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকে তার সন্তানদেরকে বের করার পর দুই ভাগে ভাগ করা 
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হয়েছে যার একটি অংশ হবে জান্নাতী এবং অপর অংশটি জাহান্নামী । আর 


৬৫196 পদ ০৫ 2৪ এড ৯489 আমি কি তোমাদের 
রাব্ব নই? তারা সমস্বরে উত্তর করল ৪ হ্যা! আমরা সাক্ষী থাকলাম । অর্থাৎ অবস্থা 


ও উক্তি উভয় রূপেই তারা স্বীকারোক্তি করল । কেননা সাক্ষ্য কোন সময় উক্তির 
মাধ্যমে হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


(-৮১10915355121 
তারা জবাব দিবে £ হা, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ 


আমরা অপরাধ করেছি)। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৩০) আবার কোন সময় 
অবস্থার মাধ্যমেও হয়ে থাকে । যেমন ঃ 
০৫০৫ +6 77 পর. দ্র এ ৮৮:%:4/০০ দরত 2 82) ০১০) 
১৩৬৮৫৮৪০1০৮ 025855401০৭ 2 01 059৮0 96 ৬ 
মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কৃফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর 
মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ 
১৭) অর্থাৎ তাদের অবস্থাই তাদের কুফরীর সাক্ষ্য বহনকারী । এই সাক্ষ্য মুখের 
সাক্ষ্য নয়, বরং অবস্থার সাক্ষ্য । যেমন বলা হয়েছেঃ 


& ॥ঞজর্ ০ ০৮) 4 মি রত পা 
আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সুরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৫ ৩৪) এ কথার উপর এই দলীলও হচ্ছে যে, তাদের শির্ক করার 


উপর এই সাক্ষ্য তাদের বিপক্ষে পেশ করা হয়েছে । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


টার নে পপ 
5801 4751 211912 21.012.5 
'অনবহিত ছিলাম ।* অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না 


(শুধুমাত্র) তাদের পরবতী বংশধর |" সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৭২-১৭৩) 


১৭৫। তুমি এদেরকে সেই রর টিরাযান 
ব্কির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, : ৯] 5 7৪৮৮ 55 14০ 
যাকে আমি নিদর্শন দান ্ 
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করেছিলাম, কিন্তু সে উহা 
বর্জন করে। ফলে শাইতান 
তার পিছনে লেগে যায়, আর 
সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল 
হয়েযায়। 


65 65430 092 আজ 
রা পাকি হি 


১৭৬। আর আমি ইচ্ছা করলে 
তাকে এই আয়াতসমূহের 
সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু 
সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে 
পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার 
(প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে 
থাকে। তার উদাহরণ একটি 
কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি 
কষ্ট দাও তাহলে জিহ্বা বের 
করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না 
দিলেও জিহ্বা বের করে 
হাপাতে থাকে । যারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে, এই উদাহরণ হল সেই 
সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি 
কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে 
থাক, হয়ত তারা এটা নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করবে । 


১০০৭ 0] 409 
৫০০ 48০০ ৬.০ পরী, 
5 ১4:৯৪ 4৩9৯ &15 
এত পা ডি পল & ক. এলে ভর 
০৮০ ৬৪১ ০৮৪৪ 4553 
০০৭ গর্ত রি পি 
59915451158 
রণ রি পার শট হি শটে তর হু 
৫ 2০227 ৮০০0 
পা ৪৫ পপর 
০5)৯২822 


১৭৭। কতই না মন্দ উদাহরণ 
সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা 
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে এবং তারা 


০ পপি ৪ 
এসো (509৬5 নদ তাত। 

৮4 পারা ৭ & ছু ০ 
(4813 (5205 194 


(0০017191715 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৪৬৩ পারা ৯ 


নিজেরাই নিজেদের উপর প:4018+1 26 
অত্যাচার করতে থাকে। ০০০ ৯৮ 
অভিশপ্ত বাল“আম ইবৃন বা“উরার ঘটনা 


(৬০ (05৬ এ ঠা ৭8 6 ৮০৩ 9) আবদুর রাষ্যাক (রহঃ) 
ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, সে ছিল বানী 
ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক । তার নাম ছিল বালআ"ম ইবৃন বাউরা। 
(আবদুর রায্যাক ২/৪৪৩) কাতাদাহ (রেহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেন যে, তার নাম ছিল সাইফী ইব্‌ন রাহিব। কাব (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল 
বালকাবাসী জের্ডানের একটি প্রদেশ) এক লোক । সে ইসমে আ'যম জানত । সে 
ইয়াহুদী আলিমদের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করত । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, সে ছিল ইয়ামানের অধিবাসী । আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় 
নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে এগুলোর মর্যাদা দেয়নি । 
(তোবারী ১৩/২৬১) মালিক ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বানী 
ইসরাঈলের এক লোক যার প্রার্থনা কবুল করা হত। জনগণ বিপদাপদের সময় 
আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনার জন্য তাকেই দু'আ করার অনুরোধ করত । মুসা 
(আঃ) দীনের দাওয়াতের জন্য তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু 
সেখানকার বাদশাহ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং জমি-জমা ও বহু 
উপটৌকন প্রদান করে । সে মুসার (আঃ) দীন পরিত্যাগ করে বাদশাহর মতাদর্শ 
কবুল করে নেয়। ইমরান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুসাইন (রহঃ) 
বলেন, ইমরান ইবৃনুল হারিস (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ 
সে হল “বাউরা” এর ছেলে “বালআম+ €তোবারী ১৩/২৫৩) মুজাহিদ (রেহঃ) এবং 
ইকরিমাহও রেহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতএব এ থেকে জানা গেল যে, এ 
আয়াতটি প্রাচীন যুগের বানী ইসরাঈলের এক লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, 
যেমনটি বলেছেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে। 
(তাবারী ১৩/২৫৩) 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, মুসা (আঃ) যখন জাব্বারীনদের (জেরুযালেম) শহরে আগমন করেন তখন 
বালআ*মের কাছে তার লোকেরা এসে বলে ৪ “মুসা (আঃ) একজন লৌহমানব। 
তার সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন 
তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
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করুন যেন মুসা (আঃ) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূর হয় ।” 
সে বলল ৪ যদি আমি এই দু'আ করি তাহলে আমার দীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট 
হয়ে যাবে । কিন্তু জনগণ গীড়াপীড়ি করায় সে এরূপ দু'আ করল । ফলে আল্লাহ 
তা'আলা তার বুযুরগী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ ১16: 3 ০ ৮45 সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হল 

বং শাইতান তার পিছনে লেগে গেল । (তাবারী ২৩/২৬০) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

পানি শ3 ০৮১৭ এ! 21 ৮৪77 চু ১57 উনি 9 আমি 
ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার 
প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে । সে 
এমনভাবে দুনিয়ার ফাদে পড়ে যায় যেভাবে কোন অজ্ঞান লোক পড়ে থাকে । সে 
শাইতানের সহকর্মী হয়ে যায় এবং নীচতা ও হীনতা অবলম্বন করে। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবু 
নাযর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মুসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ"নে 
আসেন তখন বালআ"'মকে তার কাওমের লোকেরা বলে ঃ “মূসা (আঃ) স্বীয় 
সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা 
করে আমাদের এখানে তার লোকদেরকে বসিয়ে দেয়া। আমরা আপনার 
কাওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা 
আপনার দু'আ কবুল করে থাকেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য মহান আল্লাহর 
নিকট বদ দু'আ করুন।' সে বলল $ “তোমরা নিপাত যাও! মুসা (আঃ) হচ্ছেন 
আল্লাহর নাবী । তার সাহায্যার্থে মালাইকাও রয়েছেন এবং মু'মিনরাও রয়েছেন। 
সুতরাং আমি তাদের উপর কিরূপে বদ দু'আ করতে পারি? আমি যা জানি তা 
জানিই।' তার লোকেরা তখন বলল ৪ “তাহলে আমরা থাকব কোথায়?" এভাবে 
সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দু'আ করার 
জন্য তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে । শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। 
সে স্বীয় গর্দভীর উপর সাওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে 
পাহাড়ের পিছনে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল । এ পাহাড়টিকে 
হুসবান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন 
নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে যতক্ষণ না সে উঠে দীড়ায়। কিছু দূর গিয়ে 
আবার সে বসে পড়ে । এভাবেই সে বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন সে 
আবার উঠে দীড়ায়। অবশেষে সে হুসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল। 
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ওখানে পৌছে বাল'আম মুসা (আঃ) ও মুমিনদের উপর বদ দু'আ করতে শুরু 
করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্বাকে এমনভাবে ঘুড়িয়ে দিলেন যে, তার 
নিজের সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করতে গেলে তা বদ দু'আ হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
আসত এবং বানী ইসরাঈলের জন্য বদ দু'আ করলে উত্তম দু'আ হয়ে বেরিয়ে 
আসত । তার লোকেরা বলল ঃ ওহে বালআম! তুমি একি করছ! তুমিতো বানী 
ইসরাঈলের জন্য দু'আ করছ, আর আমাদের জন্য বদ দু'আ করছ! সে বলল ঃ 
ইহা আমার ইচ্ছার বিরূদ্ধে হয়ে যাচ্ছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। তার 
বিবির হিরো যার আমিতো 


ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারালাম । ডা ০৩৪ ঢা 5০৩ ৮45 503 


থে 
পে 


০, (4-১$ এ আয়াতটি বাল-আম ইন্‌ন বাউরর ব্যাপারেই অবতরণ হয়েছে 
বলে বলা হয়ে থাকে । 


৬৬৫ ৬৮৮ 9 ৬৫ 4৬ ৯ম 9! আরা এ এ এই 
আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন 
যে, বালআ'মের জিহ্বা লটকে তার বক্ষে গিয়ে পড়েছিল । তাই তার দৃষ্টান্ত দেয়া 
হয়েছে কুকুরের সঙ্গে যে, যদি তাকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে সে হাপাবে এবং কষ্ট 
না দিলেও হাপাবে । তন্রপ বালআ"'মেরও অবস্থা যে, তার উপর কারামাত নাধিল 
হোক অথবা দুঃখ-বেদনা নাধিল হোক, একই কথা । অথবা এই দৃষ্টান্ত তার 
পথভ্রষ্টতা এবং তাকে ঈমানের দিকে ডাকা বা না ডাকা উভয় অবস্থায়ই তার দ্বারা 
উপকৃত না হওয়ার ব্যাপারে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তাকে 
তাড়ালেও সে জিহ্বা লটকিয়ে হাপাবে এবং না তাড়ালেও হাপাবে। তন্রপ 
বালআ"মকেও যদি ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তার দ্বারা সে 
উপকার লাভ করবেনা এবং আহ্বান না করলেও উপকার লাভ করবেনা । এই 
ধরণেরই একটি কথা আন্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ 

০১4% 4৮৮5০ নি 7635? 2৮০ 2০ 

তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা । (সুরা 
বাকারাহ, ২ £ ৬) এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


(0০017191715 


সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৪৬৬ পারা ৯ 


০৬ 86 0৪০ দি 58545 ০1 78 5855 $ 4774 2৬ 
১2175 
€হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই 
সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা করবেননা । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৮০) অথবা এর অর্থ এও হতে 
পারে যে, কাফির, মুনাফিক এবং পথত্রষ্ট লোকের অন্তর দুর্বল হয় এবং তা 
হিদায়াতশূন্য থাকে । যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবেনা । 
হাসান বাসরী রেহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে অনুরূপ বর্ণনা নকল করা হয়েছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন £ 


১৪ শির ০০০ ১০০৪৬ হে রাসূল! তুমি জনগণকে এ 
ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর 
চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে চলে এবং বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল তাও 
চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার 
নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে । অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদী আলেমরা যারা 
তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে 
ভুল পথে চালিত করা । নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দুই*ই হারাবে । তাদের 
কর্তব্য হবে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার 
(রাসুলের সাঃ) আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে । আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য 
কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখ! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা 
কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেহই 
ইল্ম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে যাবে সেই 
হবে কুকুরের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 
'জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রযোজ্য না হয়। কেহকে দেয়ার পর তা যে 
ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ কুকুরের মত যে বমি করার পর 
পুনরায় তা খেয়ে নেয়। (ফাতহুল বারী ৫/২৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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১১4৮196 ৮৪--$ তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। 
কেননা তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ 
বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার করা নয়। 


১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ. 42৫ 464 রঃ 

কত, ॥৬/, 
দেখান সেই পথ প্রাপ্ত হয়, 2৫ 41 রি | 
আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন |.) « ০, টানি 
হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও তি ৪৯৫৭] 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। € পি? ঞ এ 


আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, যাকে তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে 
কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা । আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কার এমন শক্তি 
আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান 
না তা হয়না। এ জন্যই ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


এ0। ও ১১৩ 38825 ও এও? এ ও ১০০৭ এ ০০০ 91 

5:75. 85 রি 4৫ রা 5 51৮৮ 9৮ ০ উর 
ভিত দত ৮22 8229 
4] এ) ২০০৮০ +০। 2! এ] এ ০1 চা 5 এ ১৬ ১৬ ৮01 এ) 


এ. 
2 পপ 4০৫ ৫ 


210 ? 84:19 01 এ 

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য । আমরা তার প্রশংসা করছি; তারই কাছে 
সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট হিদায়াত কামনা করছি এবং তীরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমরা আমাদের নাফসের অকল্যাণ হতে তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং 
মন্দ আমল হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে 
কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ 
দেখাতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা*বুদ নেই। 
তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল । (আহমাদ ১/৩৯২, আবু 
দাউদ ২/৫৯১, তিরমিযী ৪/২৩৭, নাসাঈ ৩/১০৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬০৯) 


(0০017191715 


সুরা ৭ ঃ আ'রাফ ৪৬৮ পারা ৯ 


১৭৯। আমি বহু জিন ও 12) 15 57 1৭ 
মানুষকে জাহান্নামের জন্য 1৮৯৮ 7 এ 
করেছি। তাদের হৃদয় ৮৬ এরি? 
রে কিন্তু তারা তারা | ০১)$ ৩ ২৮ 1৯ 
উপলব্ধি করেনা; তাদের (4 7 42৮৮ ত্র 1 ০4 
চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা | £ ১:৮৫ ৮১৪ ডি 
তদ্বধারা দেখেনা। তাদের (০4. 2.4 ০৪ অর ৮০ ৩এুত 

কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা নঃ টি 

তারা শোনেনা । তারাই হল ৷ 174 পা 
পানা জ্যায়। অং কতা শি ০555 খু 0192 
অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত । “21০ 
তারাই হল গাফিল বা এ এপ?১0:ঘর্ড 
উদাসীন। হি) এ] ০৯ 


অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৮*১319 2৪ 21025 শে) 09১ ১? আমি 
বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি) অর্থাৎ আমি ইহা তাদের 
জন্যই তাদের আমলের ক্রমানৃপাত হিসাবে তৈরী করে রেখেছি। আল্লাহ তা“আলা 
যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন এ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার আগেই 
তিনি জানেন যে, তার আমল কেমন হবে। তিনি এসব কিছুই তার কাছে রক্ষিত 
কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার বছর আগেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাআলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তার 
সৃষ্টি জীবের তাকদীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং তার আরশ ছিল 
পানির উপর । (মুসলিম ৪/২০৪৪) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আর 
তাকদীরের মাসআলাটি একটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ মাসআলা । এখানে এর বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৪৬৯ পারা ৯ 


০ ৮2 ৫ ০১ 3 এটা পিঠ) ৬০3৫ 3 5১ প৪ 
কিন্ত দেখেনা। কান রয়েছে, কিন্তু শোনেনা। এ জিনিসগুলিকে হিদায়াত লাভ 


করার জন্য কারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু ওগুলি দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত 
হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


অুচ 24 লি পি হে জিঞঠি শেঠি এ ্া এ 
দ্ স্পর্ রর চারার ০ &] ঘি তি 
০4 ০১১০৫৪ যু 5০5 পা খু ৯১০ 

আমি তাদেরকে যে এতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি 
তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্ত এ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের 
কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল । 

(সুরা আহকাফ, ৪৬ £ ২৬) মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

০৮ 5০ 

তারা বধির, মূক, অন্ধ । অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ 
১৮) আর কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ 

তারা বধির, মক ও অন্ধ । সুতরাং তারা বৃঝবেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৭১) 
85777757775 
৩০৮৮১ চষ্ডাগর্গি হি ৫০০ ১৫25৭15 তঞা পি 

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিনু নিহিত রয়েছে 
তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে 


শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সুরা 
আনফাল, ৮ ৪ ২৩) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


£4117 2 তি এ 38 তহ৫ 7. ॥ ০ ০০৫ মাপা? 
5-৮1  1 ৮৯201 এস 0955 ৮31 এপি এ এ 
বস্ততঃ চন্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষঃস্থিত হৃদয় । (সূরা হাজ্জ, ২২ £ 
৪৬) আরও বলেন £ 
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95 ০454 ০৪ এ ০০ 2) ০এগা ৪১০০ ০১০ ০৭ 


পা এপ 


25 ডি ০তএা৬ বিগ 

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি 
এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর ॥ শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে 
বিরত রাখে । অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে । (সুরা 
যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৩৬-৩৭) এখন এখানে ইরশাদ হচ্ছে, £ 

39১। ৮৯ ৬৬ ০৩০ ৮৯ ০৫ ৪০৭৬ ৬৮ তারা চতু্পদ 
জন্তর মত। তারা সত্য কথা শোনেওনা এবং সত্যের পথে চলতে সাহায্যও 
করেনা। তারা হল তৃণভোজী পশুর মত যারা এর দ্বারা কোন উপকার লাভ 
করেনা, শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে এর দ্বারা উপকার লাভ করা হয়ে থাকে । যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন £ 

না পছর্ি ৫ 4 হপ র্ি 17৮০1 66৮. দর্া এ12৮ 
215 ১9263 খু! ৮০ 5৬5 এআ 9৪1৮4 ০49 
করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ 
১৭১) তদ্রুপ এই লোকগুলোকেও ঈমানের দিকে ডাকা হলে তারা এর 
উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তারা শুধু তাদের রাখালের ডাকের শব্দই শুনে 
থাকে । এ জন্যই আন্লাহ তা'আলা বলেন £ 

39১ ৮১ ৬ ০৩০৪৯ 0০৪৭৩ ৬০9 এই লোকগুলো 
হল পশুর মত, না বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট । কেননা পশু তার রাখালের 
কথা না বুঝলেও কমপক্ষে তার দিকে মুখ ফিরে তাকায় । তাছাড়া এ জন্তগুলো 
দ্বারা অনুধাবন করতে না পারার যে কাজ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতিগত 
ও সৃষ্টিগত ব্যাপার । পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে কোন অংশী স্থাপন করা ছাড়াই 
আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও তারা কুফরী ও 
শির্ক করেছে । আর এ জন্যই যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা 
কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কিন্ত 
যারা কুফরী করে তারা পশুর মত কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে গণ্য হবে। 


(0০017191715 


তাদেরকে বর্জন কর যারা তার | € ্ _ ॥.? 
নাম বিকৃত করে, সত্বরই : 749৮৯ 0 ১:১-০৯৩ 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ৪5584785755 
প্রতিফল দেয়া হবে। ০৯০96 ৩ ০2) 


আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি 
এগুলিকে বিশেষ সময়ে পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
আল্লাহ তা“আলা স্বয়ং বেজোড় (এক)। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন। 
(ফাতহুল বারী ৫/৪১৭, ১১/২১৮; মুসলিম ৪/২০৬২) তবে এ কথা স্মরণ 
রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার শুধু এই নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, আর কোন 
নাম নেই এমনটা সঠিক নয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ দুঃখ কষ্টে পতিত হয় এবং আল্লাহর 
কাছে নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করে দু'আ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার 
দুঃখ কষ্ট দূর করবেন এবং এর পরিবর্তে তাকে আনন্দিত করবেন। তখন 
জিজ্ঞেস করা হল £ আমরা কি এটা মুখস্থ করবনা? তিনি উত্তরে বললেন 3 হ্যা, 
বরং যে এটা শুনবে তারই মুখস্থ করে নেয়া উচিত। (আহমাদ ১/৩৯১) 


৫ এনএ 220 5৫ 22 এড তো ৪৪) 
রা 84 এ প্র র্ রম গগ ০ রর 

4 ০ € (০1 5515%1৮8 £ ০।+6৮০ 14 5116 2 ১04 54115 

১৯ ৮৭ এক ৩৪০ 53০০১ ৬৯ ০৭৬ ৬1৯ ৬১ ৮৮৩ এ+ 

১1০ ভিত 5 ঝি ও প্রতি 9০৪ এ এ এ 

৫589 € ০৫ ৫4 রি ০ ৮৫ € ৫ ৩ 

৩9 এ 00425 জা ৮৬ ও এ ডি এল 


৮:০৩ কু ২16.১০, প৮1০০:6০ ০।৮ ৮০4৮6 94 ০৬০ ৮০1০1 
০০৩০১) ৩ নত) ০ 9 লও ডল 
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সুরা ৭ ৪ আ'রাফ ৪৭২ পারা ৯ 


অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, বান্দার সন্তান, আমার ভাগ্য তোমার 
হাতে । আমার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার 
কাছেই আমার ফাইসালা । তোমার যে নামসমূহ রয়েছে এবং যে নামসমূহ তুমি 
তোমার কিতাবে বর্ণনা করেছ, অথবা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা কেহকে শিক্ষা না 
আমাদের হৃদয়ের স্কুরণ করে দাও, আমাদের বক্ষের নূর করে দাও এবং আমার 
দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
4৬ ৬ ১১:০৫ ডে 19১3 যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে 
তাদেরকে বর্জন কর। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
এন ৬ ০১০০৭: এ) 197১3 এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 


আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। যেমন বলা যে, লাত (একটি মূর্তি) 
আল্লাহর নাম থেকেই উৎসারিত । (তাবারী ১৩/২৮২) কাফিরেরা আল্লাহর নামের 
সাথে 'লাত" শব্দটিকেও যোগ করে দেয়। তারা 'লাত'-কে আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ বলে 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। “উষ্যা” শব্দটিকে তারা “আযীয" থেকে বের করে 
থাকে এবং এটাকেও স্ত্রী খোদা বলে । “ইলাহাদ" শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা। আর আরাবদের পরিভাষায় মধ্যম পন্থা থেকে সরে যাওয়াকে 'ইলহাদুন* 
বলা হয়। “লাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কাবর। কাবরকে 'লাহাদ* এ জন্যই বলা হয় 
যে, ওটা গর্তের ভিতর আর একটি গর্ত করে তৈরী করা হয়ে থাকে । 


১৮১। আর আমি যাদেরকে. »_৮৫%7246 

সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে 0১42 0৮ ০৪০11 
এমন একটি দলও রয়েছে রা কা 
যারা সত্য পথের দাঁ“ওয়াত ২১৮৯০ ০95০ 
দেয় এবং ন্যায় বিচার করে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 7৬ 992 &1 ৮৪৯ ৮? 
১9১৬ 49 আমার সৃষ্ট কাওমের মধ্যে কোন কোন কাওম কথায় ও কাজে 


সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্য কথা বলে, সত্যের দিকে মানুষকে 
আহ্বান করে এবং সত্যের দ্বারা ফাইসালাও করে। এই উম্মাত দ্বারা উম্মাতে 


(0০017191715 


সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৪৭৩ পারা ৯ 


মুহাম্মাদীয়াকে বুঝানো হয়েছে। মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমার উম্মাতের মধ্যে 
একটি কাওম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত ঈসা (আঃ) অবতরণ 
করবেন। এ দলটি সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে । কোন বিরুদ্ধবাদী দল তাদের 
কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । কিয়ামাত আসা পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওর 
উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে । (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫১, মুসলিম ৩/১৫২৪) 


১৮২। যারা আমার আয়াত- 205 ] রি 4 : ৭৭ 
সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন: ৮*-3 ০৮813 
করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে পু 4 শি চি ৪4 ৮৯৮৮ 
5 রে রি 
তাদেরকে ধীরে ধীরে চা 


ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব। নিবো 
১৮৩। আমি তাদেরকে ৯৫ ৫. হু 57 তরু, 

অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চই ৮৮৮ 7] ৮৫ 44৮$-1% 
আমার কৌশল অতি শক্ত। ০ 


১৯০3 ৩ ১2 ৮৪৮১5 ৩৮ 9 (509 এর ভাবার্থ এই 
যে, তাদের জীবিকার দরজাগুলি খুলে যাবে এবং পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। 
শেষ পর্যন্ত তারা এর দ্বারা প্রতারিত হবে এবং ধারণা করবে যে, তাদের এ অবস্থা 
এ 


চপ গা ক ০ গা এ 4৪12১ ০1৮8 এ 


পার & 


49501 515 €৮৪ ১4৫ ০৯19 2৮45০ 9 ৮০1১৪ 1১] 


(৮৮খা 50 & ৬৫9 1১46 2 

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা 
ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বন্তর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম । 
যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্ত লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লাসিত হল তখন 
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সুরা ৭ 8 আ'রাফ ৪৭৪ পারা ৯ 


হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ 
হয়ে পড়ল। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর 

প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য । (সুরা আন'আম, ৬ 8 ৪৪-৪৫) এ 
জন্যই তিনি বলেন ৪ ৮৫ 51) আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি । আমার 
কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা খুবই বলিষ্ঠ ও অটুট । 
১৮৪। তারা কি এটা চিন্তা রর আলা 4 

827 ০121 ,0/£ 

করেনা যে, তাদের সঙ্গী পাগল ৩৬. 0৬ শিঠ 
নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট |, .£ ০ ।ভুর্প ৬ 


দ্.:8% ০.৮ 
05255 


এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এটাও চিন্তা করেনি যে, তাদের বন্ধু ও সঙ্গী নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই পাগল নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল, 
যিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। যার স্থির বুদ্ধি রয়েছে এবং তা যে 
কাজে লাগায় সে'ই পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারবে । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


০৯০০-৪৩৯০০ ০ 
এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়। (সুরা তাকউইর, ৮১ ৪ ২২) অন্যত্র তিনি 
2 


৪০ 
15282 48545555415 01 চার ১] 05 


ভি 


পাপাপাতা 


৮৮ ৯৪৮৭৩ ও ৩৪ 55 খু জি জা 

বল £ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশে দুই জন অথবা এক জন করে দীড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ 
- তোমাদের সংগী আদৌ উন্বাদ নয়। সেতো আসর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে 
তোমাদের সতকর্কারী মাত্র। (সুরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৬) খাটি অন্তরে আল্লাহকে 
ডাকতে থাক । গোৌড়ামি ও একগুয়েমি পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা এরূপ কর 
তাহলে হাকীকাত তোমাদের কাছে খুলে যাবে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সত্য এবং তোমাদের শুভাকাংখী ৷ 
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কাতাদাহ ইব্‌ন দিআমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা “সাফা" পাহাড়ের 
উপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি কুরাইশদেরকে একত্রিত করেন এবং এক 
এক গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন । অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি 
এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন কোন কোন নির্বোধ 
ব্যক্তি বলতে শুরু করে যে, তাকেতো পাগল বলে মনে হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত সে 
এভাবে চীৎকার করতে থাকে । তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। (তাবারী ১৩/২৮৯) 


১৮৫। তারা কি আল্লাহর টিটি র্রারারাারা 
আকাশসমূহ ও হর ০০৫৫ ও 9/45 এর্ঘ %০ 
পনা সম্পর্কে কোন 52 € ০ 
গভীর চিন্তা করেনা? এবং 11৮ (১2 ০০0313 ০০/9৮৮৭। 
তাদের জীবনে নির্দিষ্ট. £ চিনে! ৰ্ * টিটি 
মেয়াদটি পূর্ণ হওয়ার সময়টি | 01 ৫৮ 0019 59 ০৪ 441 
হয়তো বা নিকটে এসে রি লি টা ৮ 8০ 
পড়েছে, তারা কি এটাও চিন্তা: 8 (৫1:91 ১৩ ০৩ 
করেনা? এরপর তারা আর ; ? 
কোন্‌ কথায় ঈমান আনবে? ০0৯5%: »১4০০০৪৯০ 
তরে 


ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এ কথা কি চিন্তা 
করে দেখেনা যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু"য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে 
সবগুলির উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলি সম্পর্কে 
গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করত যে, এ সবকিছুই 
আল্লাহর আয়ত্ত্ীধীন। তার সাথে কারও কোন তুলনা চলেনা এবং তার সাথে 
কারও কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য । তাদের আরও 
উচিত তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করা, তার 
অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, মূর্তি/প্রতিমাগডুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা 
যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে 
বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ঃ 
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১৯০ 4০4 ৬৯১৬ ৩ এর পরও তারা কোন্‌ কথায় ঈমান আনবে? 
অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন তাহলে তারা আর কোন্‌ 
কথার সত্যতা স্বীকার করবে? 


১৮৬। যাদেরকে আল্লাহ |. ,৪ . . 
পা ও লা ৫ 
লে বেড়াতে ছেড়ে ০৯৯০০৭৮4০৮০ 


আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম পথভ্রষ্ট হিসাবে লিখে দিয়েছেন তাদেরকে কেহই 
পথ প্রদর্শন করতে পারবেনা । তারা যতই নিদর্শনসমূহ অবলোকন করুক না 
কেন, তাদের কোনই উপকার হবেনা । আল্লাহ যাকে ফিতনায় পতিত করেন 
তাকে কে সত্য পথে আনবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
০০০ 400৮ 4৩4 ০৪ এও কা ১৮০ 
আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে 
কোন কিছুই করার অধিকারী নও । (সূরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৪১) 


4০০4 5654 হু € ৪৪ ০ ক ০৪4 
৩৪/এএ০এুা ৮ ৩৪ ০০০৭ ৮০%া 91951 9 
ৰ পা ৫ রে 
09582 5 
বলে দাও £ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর 
যারা ঈমান আনেনা, পমাণাদী ও ভয় পরদশর্ন তাদের কোন উপকার সাধন করতে 
পারেনা । (সূরা ইউনৃস, ১০ ৪ ১০১) 


১৮৭। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস | . , , 4 7 
করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত : 2৮121 ১০ 3৯555 ০18 
হবে? তুমি বলে দাও ৪ এ রম 
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বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র : | ০45. | কর্প। 212 01০০ 58 ০ 
জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই 1146৮ ৯] ০ 


ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ ) পর. 7 ক, ৮ এ, ০ 
ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর এ 
ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা ১2211 8 42) 9৯ 


একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। | «৮ ৫₹৫4 4 ৪৭ ০ 
কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা ০৮৩ পা ০৪ ৩৪ 
বুঝেনা । 


০০ ৮ % এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অথবা 
ইয়াহুদীদের একটি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটিই সঠিকতর। কেননা 


এটি মান্বী আয়াত। আর ইয়াহুদীরাতো ছিল মাদীনার অধিবাসী । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


2০৮০৪৮৯ (৫125 


লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (সুরা আহযাব, ৩৩ £ 
৬৩) আসলে তা কিন্তু বিশ্বাস করার উদ্দেশে নয়, বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
দৃষ্টিকোণ নিয়েই প্রশ্ন করছে। যেমন নিম্নের আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঃ 


সু প5৬ এ » ০৭14) ৫৩7 এপ, 
০0$৯৮০-22৫ ৩] 452] 14৯ ৫2 ০১৯19527 
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আর তারা বলে £ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি 
তিমির গূভাবরি হাসিনা 2 হাতার 


45585551957 ওঠ ও ০৫৮ বু কা ক এজন 


৯৪৯4০ ভা এ২০৪৩এ রর ৫1419৯:04 
যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তরান্বিত করতে চায় । আর যারা বিশ্বাসী 
তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে 
যারা বাক-বিততন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রাভিতে রয়েছে। (সূরা শুরা, ৪২ 8 ১৮) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ হে নাবী! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস 
করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া কখন শেষ হবে? আর ওর 
নির্ধারিত সময় কোন্টা? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ৪ 


1৮৮৮ 


% এ 639 ভাপ স ৬) ০৬ ৯০ এ ৩৪ এর জানতো একমাত্র 
আমার রাব্ব আল্লাহরই রয়েছে! আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই এ সময় সম্পর্কে 
অবহিত নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১৮১৭) ০০১01 ৬ট 4৪ যমীন ও আসমানবাসী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। হাসান (রহঃ) এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামাত 

সংঘটিত হবে তখন যমীন ও আসমানবাসীর ওটা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন বোধ 
হবে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন কোন 
জিনিস থাকবেনা যার উপর কিয়ামাতের কষ্ট পৌছবেনা । ইব্‌ন যুরাইয (রেহঃ) 
পাহাড় উড়তে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন সবই হবে। 


আকাশবাসীদেরও এর জ্ঞান নেই । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ ৬ এ 
224 ওটা এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বে যে, ওর কোন ধারণাও কেহ করবেনা । 


কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হঠাৎ করেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, যখন 
পান করাতে থাকবে, কেহ বিক্রির জন্য মালামাল বাজারে উপস্থিত করবে অথবা 
(কেনা-বেচার জন্য) দাড়িপাল্লা ঠিকঠাক করতে থাকবে । (তাবারী ১৩/২৯৭) 
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সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত 
না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন 
সবাই ওটা অবলোকন করে ঈমান আনবে । কিন্তু এ সময়ে ঈমান আনা কারও 
কোন উপকারে আসবেনা । পাপীদের সেই সময়ের সৎ কাজ মোটেই ফলদায়ক 
হবেনা । এ সময় দু'ব্যক্তি কাপড় আদান প্রদান করতে থাকবে, এই উদ্দেশে 
কাপড়ের মূল্য পরিশোধ কিংবা কাপড় গুটিয়ে ফিরার সময় থাকবেনা; দুধ দোহন 
করে পান করারও সময় পাওয়া যাবেনা, পশুকে পান করার পানির পাত্র পরিষ্কার 
করতেই থাকবে, তার খাদ্য-গ্রাস মুখে দেয়ার জন্য হাত তুলতে যাবে ইত্যবসরে 
কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে । (ফাতহুল বারী ১১/৩৬০) 

৩ ৮৮ ৬৫৫ ৬৪১০০ এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতানৈক্য 
রয়েছে। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা কিয়ামাতের 
রহস্য তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের বড় বন্ধু। আর তারা তোমাকে এটা এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে 
যেন তিনি কিয়ামাত সংঘটনের তারিখ অবগত রয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। 
আল্লাহ তাআলা এই রহস্য নিজের নিকটতম কোন মালাক কিংবা কোন রাসুলের 
কাছেও প্রকাশ করেননি । (তাবারী ১৩/২৯৮) 

মুজাহিদ রেহঃ) থেকে ইব্‌ন নািহ (রহঃ) ০ ৬০ ডি ১4৫৮ এ 
আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, আপনি যেমন এ প্রশ্ন করেছেন তেমনি 
এর অর্থও আপনারই জানার কথা । 

একজন বেদুঈনের রূপ ধারণ করে একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন, যেন জনগণ দীনী 
শিক্ষা লাভ করতে পারে । অতঃপর তিনি হিদায়াত অনুসন্ধিৎসু একজন প্রশ্নকারীর 
মত তার পাশে বসে পড়েন এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এরপর 
জিজ্ঞেস করেন ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে । তারপর জিজ্ঞেস করেন ৪ “কিয়ামাত 
কখন সংঘটিত হবে? এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি নেই। 
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অর্থাৎ আপনি যেমন এটা জানেননা, তেমনই আমিও জানিনা । কোন লোকই এ 
ব্যাপারে কিছুই জানেনা বা জানতে পারেনা । অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি 
পাঠ করেন £ 
০৮ 4৩9] 

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে । (সুরা লুকমান, ৩১ 8 ৩৪) 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের রূপ 
ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং 
তাকে কিয়ামাতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি 
নিদর্শনগুলি বলে দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ 
ছাড়া আর কারও নেই। তার প্রতিটি উত্তরের উপর জিবরাঈল (আঃ) বলে 
যাচ্ছিলেন ঃ “আপনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন ।” সুতরাং সাহাবাগণ এতে বিস্ময় 
প্রকাশ করেন যে, ইনি কি ধরনের প্রশ্নকারী? তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন, আবার 
উত্তরের সঠিকতা স্বীকার করছেন! যখন সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন ৪ ইনি ছিলেন 
জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দীনী মাসআলাগুলি শিক্ষা দেয়ার জন্য 
এসেছিলেন । এর পূর্বে যখন তিনি রূপ পরিবর্তন করে আসতেন তখন আমি 
তাকে চিনতে পারতাম । এবার কিন্তু আমিও তাকে চিনতে পারিনি । (ফাতহুল 
বারী ১/১৪০) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাবের বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং প্রায়ই প্রশ্ন করত ৪ কিয়ামাত কখন 
সংঘটিত হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন এক 
শিশু সন্তানের দিকে ইজগিত করে বলতেন ৪ “যদি আল্লাহ একে পূর্ণ বয়স দান 
করেন তাহলে এ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমার কিয়ামাত এসে যাবে । (মুসলিম 
৪/২২৬৯) এখানে কিয়ামাত দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে এই 
দুনিয়া হতে সরিয়ে আলামে বারযাখে নিয়ে যাবে । শব্দের কম বেশি কিছু 
পরিবর্তনসহ এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, এসব 
হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামাত আসবে এবং অবশ্যই আসবে । কিন্তু সময়ের 
নিধরিণ সম্ভব নয়। 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের এক মাস পূর্বে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ৪ “তোমরা আমাকে 
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কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছ। কিয়ামাত আসতে আর কত সময় বাকি 
আছে এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাঁআলারই রয়েছে। তবে আমি শপথ করে 
বর্ণনা করছি যে, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী রয়েছে, একশ" বছর পরে এগুলোর 
একটিরও অস্তিত্ থাকবেনা ।” (মুসলিম ৪/২২৭০) ইব্‌ন উমার (রাঃ) এর ভাবার্থ 
করেছেন, কিয়ামাতের দিন যেমন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করবে, তদ্রুপ একশ" 
বছর পরে বর্তমানের সমস্ত লোকের জন্য কিয়ামাত এসে যাবে । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং 
ঈসার (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করি। তারা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলেন এবং এ বিষয়ে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন । তিনি উত্তরে 
বললেন ৪ “এ ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান নেই।' এরপর তারা মুসাকে (আঃ) 
জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন যে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর 
কারও নেই । অতঃপর তারা ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন । তিনিও বললেন £ 
এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তবে এর আলামত সম্পর্কে আমার রাব্ব 
আমাকে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দু'টি বল্পম থাকবে । 
সে (দোজ্জাল) আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি গাছ কিংবা পাথরও বলে 
উঠবে ৪ হে মুসলিম! আমার আড়ালে একজন কাফির লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং 
তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতএব আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস 
করবেন। অতঃপর লোকেরা নিজ নিজ শহরে ও দেশে ফিরে যাবে । ইতোমধ্যে 
ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে । তারা শহর-পল্লী ধ্বংস 
করে চলবে । প্রতিটি জিনিস তাদের ঘুরা-ফিরার কারণে ধ্বংস ও নষ্ট হতে 
থাকবে । যেখান দিয়ে তারা চলবে সেখানের প্রপ্রবণের পানি পান করে ওকে শুন্য 
করে ফেলবে । জনগণ তখন আমার কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে আসবে । আমি 
তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করব । আল্লাহ তা'আলা সব ইয়াজুজ ও 
মাজুজদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে প্রতিটি স্থান তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে 
এবং ওগুলো পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে । তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ 
করে তাদের মৃতদেহগুলি ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবেন। এঁ সময় পাহাড় 
স্থানচ্যুত হয়ে যাবে এবং যমীন বিস্তৃত হয়ে পড়বে। এ সময় কিয়ামাত এমনই 
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নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে দিন- 
রাত যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করবে। (আহমাদ ১/৩৭৫, ইব্‌ন মাজাহ 
২/১৩৬৫) বড় বড় নাবী হওয়া সত্তেও তারা কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেননা। ঈসাও (আঃ) শুধুমাত্র ওর আলামতগুলি বলে দিয়েছেন। কেননা এই 
উম্মাতের শেষ যুগে তিনি অবতরণ করবেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আহকাম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং 
আল্লাহ তা'আলা তারই বদ দু'আয় ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করবেন। 

হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন £ কিয়ামাত সম্পর্কে 
জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আমি তোমাদেরকে কিয়ামাতের নিদর্শনগুলি 
বলছি। তা এই যে, ওর সামনে বড় বড় ফিতনা ও “হারাজ' সংঘটিত হবে । 
সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমরা ফিতনাতো বুঝলাম । কিন্তু 'হারাজ' কি? তিনি উত্তরে বললেন £ 
'হাবশের আরাবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে হত্যা । অতঃপর তিনি বলেন ঃ জনগণের 
মধ্যে বিচ্ছিননতা ও নিঃসঙ্গতা এত বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলবে 
8 আমি তোমাকে চিনিনা।' (আহমাদ ৫/৩৮৯) সহীহায়িন এবং চারটি সুনান 
গ্রন্থে এ কথাটিকে এই ধারা বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি । 

তারিক ইব্‌ন সিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


লোকেরা প্রায়ই কিয়ামাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করত। অবশেষে ০ ৬৪০০ 
এ) ০৬ ৪১৩ 5 ০৪ ৪০০ র্্ ম৪এএ। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, 
কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও £ এ বিষয়ে আমার রাববই 
একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী । এ আয়াতটি নািল হয়। (তাবারী ৩/২৯২, নাসাঈ 
৬/৫০৬) আমাদের উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যেদুল 


মুরসালীন, খাতিমুন নাবিঈন, যিনি রাহমাত ও তাওবাহর নাবী, বলেছেন ঃ “আমি 
ও কিয়ামাত এই দুটি অঙ্গুলির মত।” এ সময় তিনি তার শাহাদাত ও মধ্যমা 


অঙ্গুলি দু'টি মিলিত দেখিয়েছিলেন । (ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫) মোট কথা, ৮০ 
2.এ। বা কিয়ামাতের ইল্ম শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে। 
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১ £ আল্লাহ যী জল্ডু 
০৮৮5 ০৪৮-৪ এ ] টা রি 


নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে 5867 776 1৮ এ তত পা, (৯০ 
আমার কোন অধিকার নেই। ; 44 2৩, ৮3110 ১3 ০২৪ 
আমি যদি অদৃশ্য তত্ব ও খবর 


চা পুচ 


জানতাম তাহলে আমি রবের ০) (৮০1 ০০৫ 2 


১১! 
সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় ৮. 5 


প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী। তি রক. 
০৯১5-27-84 


রাসূল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, 
এখানে আল্লাহ তা“আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে 
দাও। নিজের সম্পর্কে তুমি বলে দাও, ভবিষ্যতের জ্ঞান আমারও নেই। তবে 
হ্যা, আল্লাহ যেটা বলে দেন একমাত্র সেটাই আমি বলতে পারি। যেমন আল্লাহ 
ইনিতি সানা রানের? 
1০155: 4554 9৬ া ০৪ 
ভিনি অদুশোর পরিজ্াতা তিনি তাঁর জনুশ্োর ভান কারও নিকট প্রকাশ 
করেননা । (৭২ £ ২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 
স্ব ৮ ০৮৫০৪ পা তে তল 9 হে নাবী! তুমি বলে দাও, 
আমি যদি অদৃশ্যের বিষয় জানতাম তাহলে আমি নিজের জন্য অনেক কিছু 
কল্যাণ জমা করে নিতাম । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ০ এর অর্থ ধন-সম্পদ 
নিয়েছেন এবং এটাই উত্তমও বটে। অন্য বর্ণনায় যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস 
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(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, এর ভাবার্থ হবে ঃ যে জিনিস ক্রয়ে লাভ বা উপকার 
রয়েছে তা আমার জানা থাকলে ওটা অবশ্যই ক্রয় করতাম । আর কোন জিনিস 
বিক্রয় করতামনা যে পর্যন্ত না ওর লাভ জানতাম । অথবা দারিদ্রতা বা সংকীর্ণতা 
আমাকে কখনও স্পর্শ করতনা। (দুররুল মানসুর ৩/৬২২) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) 
এবং অন্যান্যরা এ অর্থও নিয়েছেন ঃ দুর্ভিক্ষ আসার খবর জানলে পূর্বেই বহু খাদ্য 
জমা করে রাখতাম এবং দুর্মূল্যের সময় তা ব্যবহার করতাম । আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে যে কোন 
অনিষ্টতা আমার কাছে আসার পূর্বেই আমি তা এড়িয়ে চলে নিজকে রক্ষা করতে 
সক্ষম হতাম । (তাবারী ১৩/৩০২) 


"১9 5৩ ও ৮9! আমিতো শুধু (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী 
এবং (জানাতের) সুসংবাদদাতা । যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 
৪:15 54 & গন ০৮:০৪ ০:8৮. ০০৮) পর্ঘা 
এ] 45549 5536 জনা 9509 ৮2444 
আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা 


মুভাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে 
পার । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯৭) 


১৮৯। তিনিই আল্লাহ যিনি চিট 
মরার দি 
সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি ক 
হতেই তার জঙ্গিনী সৃষ্টি ৫5 এও 2 তি 
করেছেন, যেন সে তার নিকট | ৫. ড়া 
থেকে প্রশান্তি লাভ করতে : ৮ | ৪.5) 
পারে। অতঃপর যখন সে তার | . ূ 
সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন $02- 4127 14:54 
সেই মহিলাটি এক গোপন ও টি এ 
লঘু গর্ভ ধারণ করে, আর ওটা (208 ০4; 528 (৯৫৪ 
নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। 
যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় (3 (246) 4৫ 1225 4281 
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পান দি মালেক ক ৬০০ ৩9 
আসা. ওর 
জবার পাচি ৬৮০ (6৩15 
করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী | এ, /৫+ | 


খু 


সমস্ত মানবগোষ্ঠিই আদম সন্তান 


ইরশাদ হচ্ছে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই আদমের (আঃ) বংশের মাধ্যমে 
সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং তার স্ত্রী হাওয়া (আঃ) তারই মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। 
তাদের দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


এড ৫০৮ এও । 16 85০০৮ & ৮ তু 3 


এরা ০৮5৩০০18190 

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক প্ররুষ ও এক নারী হতে, 

পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিরন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে 

অপরের সাথে পরিচিত হতে পার । তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট 

অধিক মধার্দা সম্পন্ন যে অধিক মুতাকী । আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর 
খবর রাখেন । (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ৪ ১৩) 


তলা পাপা 


01555491০75 ০ এ ও্খা ি স্া তা 2 
৫53 এ 
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একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্িী সৃষ্টি করেছেন। 
(সুরা নিসা, ৪ ৪ ১) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
৩9] ৩ ৫9) ৩০ ৫3 তিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্ট 
করেছেন যাতে সে তার সাথে বসবাস করে এবং সাহচর্য লাভ করে আনন্দ পায়। 
যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
চা 


00227 ৫! এ 6) ১2৮০5-5৩ &৮ রী 245212 ট%$ 
22559 8 ৮৫৫ 


এবং তার নিদরশর্নাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 
মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে 
শাভ্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও 
দয়া সৃষ্টি করেছেন । (সুরা রূম, ৩০ ৪ ২১) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও 
ভালবাসা জন্মে, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথাও হতে পারেনা । তাইতো 
আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যে, 
কি করে সে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে ।' মোট কথা, স্বামী যখন 
তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা করে তখন তার স্ত্রী 
প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটা হল 
গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয়না। কেননা এই গর্ভতো 
সবেমাত্র নুৎফা বা মাংসপি্ড। এখন ওটা হালকা পাতলা অবস্থায় রয়েছে। 

আইউব (রহঃ) বলেন $ আমি হাসানকে রেহঃ) « ৩১% এর অর্থ জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেন £ “যদি আমি আরাববাসী হতাম এবং তাদের ভাষা বুঝতাম 
তাহলে এর অর্থ জানতাম । এর অর্থ এই হতে পারে যে, সে এই গর্ভ নিয়ে 
আরামেই চলাফিরা করে।' 

কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, এই গর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ গর্ভ নিয়ে সে সহজেই উঠাবসা করতে পারে । ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক 
সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। 
মোট কথা, এরপর নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। তখন মাতা-পিতা 
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দু'জনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর 
সন্তান দান করেন তাহলে এটা তার বড়ই ইহসান হবে! ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন ৪ “মা-বাবার এই ভয়ও থাকে যে, সন্তান না জানি হয়তো কোন পশুর 
আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে যায়! (তোবারী ১৩/৩০৬) আবু বাখতারী (রহঃ) এবং মালিক 
(রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 8 তারা ভয়ে ভীত থাকেন যে, না জানি 
মানব সন্তান না হয়ে অন্য কিছু জন্ম লাভ করে। (তাবারী ১৩/৩০৬) হাসান 
বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, “যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান 
করেন। (তাবারী ১৩/৩০৬) মোট কথা, আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে সৎ ও 
নিখুত সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে 
ওটাকে মৃর্তি/প্রতিমাগুলোর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর সত্তা এরূপ শির্ক থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা আদমের (আঃ) ঘটনা নয়, বরং এটা 
অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা । হাসান বাসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা 
কোন আদম সন্তানের মুশরিক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এরূপ করে থাকে। 
(তাবারী ১৩/৩১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন যে, 
এটা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের কাজের বর্ণনা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে 
নিজেদের রীতিনীতির উপর পরিচালিত করে যা তাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান 
বানিয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/৩১৪) এই আয়াতের যেসব তাফসীর বর্ণনা করা 
হয়েছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম তাফসীর । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা 
অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান। এই আয়াতগুলির বর্ণনা, ইতোপূর্বে আদম 
(আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) বর্ণনাক্রমিক বর্ণনার মত। প্রথমে মূল মা-বাবার বর্ণনা 
দেয়ার পর মহান আল্লাহ অন্যান্য মা-বাবা ও তাদের শির্কের বর্ণনা দিয়েছেন । 
এরপর ব্যক্তিগত বর্ণনা শেষ করে শ্রেণীগত বর্ণনার দিকে মোড় ফিরানো হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেন 8 


1৮ ০০: পর পাপা 2417 77৮ তর্ক হা 
, প& ৮৮ & র্ টি পা পে রর ৯2 ৫ 
০০,০৯৪, ৩৯৯৩ ৪৮০ 2 শে ৭৭ 20| ৮৫) 42)2 


4০6 চি $৩৩ি 

আমি নিকটবতাঁ আকাশকে সুশোভিত করেছি পরদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে 
করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তত রেখেছি 
ভ্বলভ্ত আগুনের শাস্তি। (সুরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ৫) আর এটা স্পষ্ট কথা যে, 
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সৌন্দর্যের জন্য যে তারকাগুলি নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলি ছিটকে পড়েনা । এগুলি 


দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়না । এখানেও কথার মোড় ফিরানো হচ্ছে যে, 
তারকারাজির স্বাতক্ত্র্যের বর্ণনার পর শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর আরও বহু 
দৃষ্টান্ত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা“আলাই এসব ব্যাপারে 
সবচেয়ে বেশি জানেন। 
১৯১। তারা কি এমন বন্তকে | // ৩৫ 1৮ ০ & শর 

21: ১8] ,1৭1 
আল্লাহর সাথে) অংশী করে ৬০ ১ ৩০5০, 
যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনা, 4. 42০5 ৮৫ 
বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহর ০ ৯ ৬৪ 
দ্বারা) সৃষ্ট? 
১৯২। তারা যেমন তাদের 
কোন সাহায্য করার ক্ষমতা 7৯ ০০০০ 35 71৭1 


কোন সাহায্য করতে পারেনা । 


১৯৩। তোমরা যদি ওদেরকে 
সৎ পথে ডাক তাহলে তারা 
তোমাদের অনুসরণ করবেনা, 
তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ 
পক্ষে সমান। 


১৯৪ । আল্লাহ ছাড়া তোমরা 


তোমাদেরই মত বান্দা।+ 


সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য 
হিসাবে ডাকতে থাক, দেখ 
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১৯৫। তাদের কি পা আছে 
যা দ্বারা চলছে? তাদের কি 
হাত আছে যদ্বারা কোন কিছু 
ধরে থাকে অথবা চক্ষু আছে 
যাদ্বারা দেখতে পায়? তাদের 
কি কর্ণ আছে যা দারা শুনে 


চে 


৬৬৪ 
এ ৬১৮৪৮: ৮৩ 0 
পা হিন 


তি ২০82 0 


থাকে? তুমি বল ঃ আল্লাহর : & টিলা রা 
সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী ; €% ০৯০১ ৩0১12 42৪. 
রছ তাদেরকে ডাক, তারপর 

১2 
থাক, রা কোন 35 ১ 


কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, 
আর তিনিই সৎ কর্মশীলদের 
অভিভাবকত্ব করে থাকেন। 


১৯৭। আল্লাহ ছাড়া তোমরা 
যাদেরকে ডাক তারা 
ক্ষমতা রাখেনা এবং 
নিজেদেরকেও সাহায্য করতে 
পারেনা । 


র প্ে রা নে 
১৪ ০9৮০৩ ০4৯01 2%% 
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১৯৮। যদি তাদেরকে | 1 ০5 452. 

৮ এ] (৯১৮৭০ 05 21৮ 
তাহলে সে ডাক তারা». ৮1». ২০৭ 
শুনবেনা। আর তুমি দেখবে :7৫১/$ 1১৯28 3 ৬৭4 
যে, তারা তোমার দিকে |. টা টে ০3৮ 
তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা [3 (৯ ৮০]  ০১০%০৪ 


কিছুই দেখছেনা। 4.5 
০)2/42 
মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, 
কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই 


যে মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে 
এখানে ভ€সনা করা হচ্ছে যে, এই মূর্তিগুলোও আন্রাহর সৃষ্ট এবং মানুষই 
এগুলো নির্মাণ করেছে। এদের কোনই ক্ষমতা নেই। এগুলো কারও কোন ক্ষতি 
করতে পারেনা এবং কোন উপকারও করতে পারেনা । এদের দেখারও শক্তি নেই 
এবং যারা এদের ইবাদাত করে তাদের এরা কোন সাহায্যও করতে পারেনা। 
বরং এ মূর্তিগ্ুলোতো জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে 
পারেনা । এমন কি যারা এদের ইবাদাত করে তারাও এদের চেয়ে উত্তম । কেননা 
তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ 
সুবহানাছ ওয়া তা আলা বলেন 


১১৪০৭ ৮১) 2 39৭ ৯5 ৩১৯ আরা কি এ পাথরের 
মূর্তিগুলোকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে 
লা 755 


৫7 ॥ 4০০০৭ 
সি] এ 91 21192215৫৩১ টি 093 


রে 
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হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর । 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি 
করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের 
নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে 
পারবেনা; পুজারী ও পুজিত কতই না দুরবর্ল! তারা আল্লাহর যথোচিত মধার্দা 
উপলব্ধি করেনা; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী । (সুরা হাজ্জ, ২২ ঃ 
৭৩-৭৪) তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও প্রবল 
পরাক্রান্ত। তাদের উপাস্যরা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, মাছি একটা নিকৃষ্ট 
খাবারও যদি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে 
তা কেড়ে নেয়ারও শক্তি এদের নেই। যাদের বিশেষণ এরূপ তারা কি করে 
জীবিকা দান করতে পারে বা সাহায্য করতে পারে? ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ॥ 


পা চা 


০৯ ০০১৭ 

পুজা কর? (সুরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

৩১৮০ ৪ মঠ তারা তাদের উপাসনাকারীদের সামান্য পরিমাণও 
সাহায্য করতে পারেনা । এমন কি কেহ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে 
তা থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা । যেমন ইবরাহীম খলীল 
(আঃ) স্বীয় কাওমের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় ওদেরকে 
লাঞ্কিত করেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম (আঃ) ভেজে 
টুকরা টুকরা করে ফেলেন। 

৩ ০ ৮০69 

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (সূরা 
সাফফাত, ৩৭ £ ৯৩) কিন্তু ভূতখানার সবচেয়ে বড় মূর্তিকে অক্ষত রেখে 
দিলেন, যেন জনগণ এসে এ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কি হয়েছে 
এবং কে করেছে? 


২০০৯০ এ] এ এরি ৭14 


অতঃপর সে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিল মৃিরগুলিকে, তাদের বড় (প্রধান) মুতির্টি 
ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে । (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৫৮) 
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মুআয্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামৃহ (রাঃ) এবং মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) দু'জন 
যুবক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর 
যেতেন এবং ওগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন। ওগুলো কাঠের নির্মিত হলে ওগুলো 
ভেঙ্গে জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহারের জন্য গরীব বিধবা নারীদেরকে দিয়ে দিতেন । 
উদ্দেশ্য এই যে, যেন মুশরিকরা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং 
নিজেদের আমল ও আকীদার উপর চিন্তা ভাবনা করে । আমর ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) 
ছিলেন স্বীয় গোত্রের নেতা । তার একটা মূর্তি ছিল। তিনি এ মূর্তির পূজা করতেন 
এবং ওর গায়ে তিনি সুগন্ধি মাখাতেন। রাতে এ দুই যুবক তার ভুতখানায় 
যেতেন এবং এ মূর্তি/প্রতিমার মাথার উপর পশুর মল-মূত্র রেখে দিতেন। আমর 
ইব্‌ন জামূহ মূর্তিটিকে এ অবস্থায় দেখতে পেতেন এবং ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে 
পুনরায় সুগন্ধি মাখাতেন। অতঃপর ওর পার্খে তরবারী রেখে দিয়ে বলতেন £ 
“এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করবে।' পরের রাতে যুবকদ্বয় আবার এ কাজই 
করতেন এবং ইব্ন জামুহ (রাঃ) ওটা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন এবং পুনরায় ওর 
পাশে তরবারী রেখে দিতেন। অবশেষে একদিন যুবকদয় এ মুর্তিটিকে বের করে 
আনেন এবং একটি কুকুরের মৃতদেহের সাথে ওকে বেঁধে একটি রশির মাধ্যমে 
একটি কুয়ায় লটকে দেন। আমর ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) এসে মূর্তিটিকে এ অবস্থায় 
যখন দেখলেন তখন তার জ্ঞান এলো যে, তিনি মূর্তি পূজায় লিপ্ত থেকে এতদিন 
বাতিল আকীদার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূর্তিটিকে সম্বোধন করে 
বললেন £ “তুমি যদি সত্যিই উপাস্য হতে তাহলে এই কুয়ার মধ্যে মৃত কুকুরটির 
সাথে পড়ে থাকতেনা ।” অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ভাল 
মুসলিম রূপে জীবন অতিবাহিত করেন । উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ 
তাআলা তাকে জান্নাতবাসী করুন৷ ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

১5১৫ 3 ০৬ ৬ ৮১০১ ০19 তুমি যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক 
তাহলে ওরা তোমার অনুসরণ করবেনা । অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারও ডাক শুনতে 
পায়না । ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা । ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ৪ 


চিজ পর 1 কত প্রি & পট 8৩ পট ৩488 পি ০ 
৩৯১০ ৪ 32 93 তেজ এ ৩ নি শন 
হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা 
তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সুরা মারইয়াম, ১৯ £ ৪২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
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তা'আলা বলেন ঃ মূর্তিপূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট । এমন কি 
এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, 
দেখতে পায় এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্ত মুর্তিরা তা পারেনা । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৩ ভস। এএ। তে 9 91-959539৬ ৩৩৬ লি ৯5547198১05 
০০৯ ৬% $৯$ 4 হে নাবী! তুমি বলে দাও ৪ আল্লাহর সাথে 
তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর সকলে সমবেত হয়ে 
আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক এবং আমাকে মোটেই কোন অবকাশ দিওনা । 
আর আমার বিরুদ্ধে মন খুলে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন এ 
আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এঁ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ৷ তিনিই 
আমাকে সাহায্য করবেন। তারই উপর আমি ভরসা করছি। তিনি দুনিয়া ও 
আখিরাতে শুধু আমার নয়, বরং আমার পরেও সকল সবকর্মশীল লোকেরই 


অভিভাবক ও বন্ধু। যেমন হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমের কথার প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, 
যখন তারা তাকে অপবাদ দিয়ে বলেছিল ঃ 


£1৮ ৫ এ ০৮ 221165 


তোমাকে দশায় ফেলে দিয়েছে । সে বলল £ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং 
তোমরাও সাম্ষী থেক, তোমরা যে ইবাদাতে তার (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ 
তা থেকে আমি মুক্ত । সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা । আমি আল্লাহর উপর ভরসা 
করেছি, যিনি আমার রাবব এবং তোমাদেরও রাবব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী 
রয়েছে সবাই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ: নিশ্চয়ই আমার রাবব সরল পথে অবস্থিত। 
(সুরা হুদ, ১১ £ ৫৪-৫৬) ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন £ 
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% ॥ ৮৪ হু পা ঞ 4 ঠা ॥ ০:44 544 ৪০০ 
0২০7৪ -০৮৭া ৮০501562519544544 ৩০ 
এ পরতে বর ০ 4 পার্৫ র্ 
৩০45৫ ৪৮ ১ -০৬এা এত খু 
তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পুজা করছ তোমরা এবং 
তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা? তারা সবাই আমার শব্রু, জগতসমূহের রাবব ব্যতীত। 
তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন । (সূরা শু'আরা, 
২৬ ৪ ৭৫-৭৮) আরও যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং কাওমের লোককে 
সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 


তি £০ | পর্ব পাতা ০৮ এর ্ লি তর্ ্গ পা 48৫ রা এ শার্শা রা 
2৯ (৮৫1৯3 *৩:৮শলিশ ১4১18 ০১০০৪ ৪৯॥। ১! ০09০৯ এ 51) ১৪১] 


০৯১৮3৫4০৮৪০ ও ৪৩ 
তোমরা যাদের পুজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পকর নেই । সম্পর্ক 
আছে শুধু তারই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে 
পরিচালিত করবেন । এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার 
পরবতাঁদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) এ 
জন্যই ইরশাদ হচ্ছেঃ 
১১/০৫ 3 ৮৯9 1... এ]। 33১ ০০ 93535 08001 1 এরা না 
তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে । যদি তুমি 
পাবেনা । তুমি মনে করছ যে, ওরা (মূর্তিগুলো) তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, 
কিন্ত আসলে কিছুই দেখেনা ৷ ওরা ছবির চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে 
যেন প্রকৃতই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। কিন্তু বাস্তবেতো ওরা নিজীবি। অন্যত্র 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


৪০12৭ ২০৪১০! 
তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা । (সুরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ১৪) কেননা ওগুলো হচ্ছে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এবং মানুষের 


মতই মনে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন $ তুমি দেখছ যে, তারা 
যেন মনোযোগের সাথে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ ওগ্তলোতো জড় 
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পদার্থ ও নিজীব। ওদেরকেতো মানুষের আকারে তৈরী করা হয়েছে এবং দু'টি 
চোখ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। 

১৯৯। তুমি বিনয় ও ক্ষমা | ,-44 74 .-৮74 
পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, ৯৮৯0 ০$ 581 ০০ ০18 
এবং লোকদেরকে সৎ কাজের িরারা ১ 
নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে ২4৪৫1০৮০০০০ 
এড়িয়ে চল। ্ রর 
২০০। শাইতানের কু-মন্ত্রণা 22 

যদি তোমাকে প্ররোচিত করে : ৮ 2177৭ (19 তা" 
তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় ₹ ৫+ €₹ 7৫ ৮০ নী 
প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা 44১5 4৩০০ (2 ০০০৮৯] 
ও সর্বজ্ঞ। 


দয়াপরবশ হওয়া 

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার 
হুকুম করেছেন এবং দশ বছর পর্যন্ত এই ক্ষমার নীতি কার্যকর রাখতে বলেন। 
এরপর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এটা হচ্ছে ইব্‌ন 
জারীরের (রহঃ) উক্তি । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, লোকদেরকে 
তাদের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে ক্ষমার চোখে দেখ । অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র 
ও কাজ কারবারের খোজ খবর নিওনা। (তাবারী ১৩/৩২৭) হাশিম ইব্‌ন 
উরওয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ হচ্ছে, লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং খারাপ 
সাহচর্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। (তোবারী ১৩/৩২৭) অন্যত্র বলা 
হয়েছে, তাদের ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে ক্ষমা করতে বলেছি তুমি 
তা অবলধন কর। 

হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার ভাই আবদুল্লাহ 


ইব্‌ন যুবাইরকে (রহঃ) | ০ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, এটি কলুষ 


চরিত্রের লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫) অনুরূপ 
আর একটি হাদীস মুগিরাহ রেহঃ) হিশাম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, 
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তিনি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া হিশাম (রহঃ) তার পিতা 
হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় 
হাদীসের বর্ণনা একই ধরণের । (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) আল্লাহ তা'আলাই এ 
ব্যাপারে ভাল জানেন। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইউনুস (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন যে, উমেই (রহঃ) 
বলেছেন ৪ আল্লাহ যখন ৫4৯৩ ০৪ ৮০৯9 ৯১১৩ ১49 ০০ ০৯ এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন £ হে জিবরাঈল! এর উদ্েশ্য কি? 
জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন 8 আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেহ 
আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে 
দান থেকে বঞ্চিত করে তাকে আপনি দান করবেন এবং যে আপনার সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট 
রাখবেন। (তোবারী ৬/১৫৪, ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৬৩৮) এদের বর্ণনার 
ধারাবাহিকতায় ছেদ রয়েছে। ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, অন্যান্যদের বর্ণনার 
ধারাবাহিকতা রয়েছে, আর রিফাই (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উয়াইনা ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন হুযাইফা 
স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইব্‌ন কায়িসের (রাঃ) নিকট আগমন করেন। হুর ইব্‌ন কায়িস 
(রাঃ) উমারের (রাঃ) একজন কাছের লোক ছিলেন। কুরআন কারীমে তার গভীর 
জ্ঞান ছিল। তিনি উমারের (রাঃ) মাজলিসের কারী ও আলিমদের অন্যতম কুরআন 
তিলাওয়াতকারী ছিলেন এবং তার পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন । উমারের 
(রাঃ) মাজলিশের আলিমগণ যুবকও ছিলেন, বৃদ্ধও ছিলেন। উয়াইনা স্বীয় 
ভ্রাতুস্পুত্রকে বললেন ঃ “হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি আমীরুল মু"মিনীনের কাছের 
লোক । সুতরাং তুমি তার সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এসো ।” তখন হুর 
(রাঃ) উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমার (রাঃ) উয়াইনাকে হাযির হওয়ার 
অনুমতি দিলেন। উয়াইনা যখন আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করলেন তখন তিনি তাকে বললেন ঃ “হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি আমাকে যথেষ্ট 
টাকাও দেননি এবং আমার প্রতি আদল বা ন্যায় বিচারও করেনি ।” আদলের কথা 
শোনা মাত্রই উমার (রাঃ) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং উয়াইনাকে মারতে 
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উদ্যত হন। তখন হুর (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ 
তা'আলা সী নবী সালাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেনঃ 

০১৯। ৮ ১৮০৪9 ০১০%০ ১ %এ। - তুমি বিনয় ও 
ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, জনগণকে নিউ এবং মূর্খদের 
সাথে জড়িয়ে পড়না (বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও)। আর ইনিতো মুর্খদেরই অন্ত 
ভূক্ত! আল্লাহর শপথ । যখন উমারের (রাঃ) সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হল তখন 
তিনি থেমে গেলেন এবং উয়াইনাকে কোন শাস্তি দিলেননা। মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
কিতাবে তার গভীর পান্তিত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫) 

কোন কোন আলিমের উক্তি রয়েছে যে, মানুষ দু' প্রকারের । প্রথম হচ্ছে 
উপকারী মানুষ । সে তোমাকে খুশি মনে যা কিছু দান করে তা তুমি কৃতজ্ঞতার 
সাথে গ্রহণ কর এবং সাধ্যের অতিরিক্ত ভার তার উপর চাপিয়ে দিওনা যার ফলে 
নিজেই সে পিষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে হতভাগ্য ব্যক্তি। তুমি তাকে ভাল কাজের 
পরামর্শ দাও । কিন্তু যদি তার বিভ্রান্তি বেড়েই চলে এবং সে তার অজ্ঞতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাকে এড়িয়ে চল । সম্ভবতঃ এই ক্ষমাই তাকে তার দুষ্কার্য 
থেকে বিরত রাখবে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


ক. 422 ৮ ক ৮7 পভ একট ৮৫ এ €17 এ ত্র টি টি শরির 
৩79 552 ২০১৮৮8০০৮1০ 255 ০ ও৯ 9৬ &১১। 


32090 -2 ১৪ড ০৮০০৪] 5025 ০৪৪ ১১৮ 

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ 

অবহিত। আর বল £ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি 

শাইতানের প্ররোচনা হতে । হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি 

আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ £ ৯৬-৯৮) অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


পে ৫৫ পক রি ০ পভ ও 24০ পে পা ঞ&০ ঠিক টির হি 
৯1১১ ০০ ৩৪ 89 ৩ 2৪0 3 তা ওঠ 5৩ 


পে ৭ পাতা পে পর 48 পা 
81727141578 8257727 
০০৮১১ বু 


ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা । মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃট 
দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। 
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এই গণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধের্শীল, এই গণের 
অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ 
৪ ৩৪-৩৬) 

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর 
আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশোতা ও সবর্ঞ। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ২০০) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করছে এবং বাড়াবাড়ি করছে তাদের সাথেও 
যেন তিনি উত্তম ব্যবহার করেন; হতে পারে যে তার এ ব্যবহারের কারণে তারা 
চিিরগরান রি রিনা মারার যাহারা রদ 


4 ০র্ণ 


এ &$45649৩ 54529 4128 এক্স 1১5 
ফলে তোমার সাথে যার শরুতা আছে সে হয়ে যাবে অভ্তরঙ্গ বন্ধার মত। (সুরা 


ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৩৪)। 

আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করছেন যে, জিন শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্য যেন তার তশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। যদি কেহ শাইতানের 
প্রতি উদার হয় তাহলে সে তার কোন ক্ষতি করবেনা । কারণ শাইতান এটাই চায় 
যে, এভাবে তার ধ্বংস ও মৃত্যু হোক। আল্লাহ বলেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! 
শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, যেমন সে শত্রু ছিল তোমাদের আদি পিতার। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) রহঃ 0৬০৫ ০ ৩৪)% 1) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, 
শাইতান তোমাকে রাগান্বিত করতে চেষ্টা করে এভাবে যে, তুমি মূর্খদের ক্ষমা 
করবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি দিবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন 4০ 


৫ তুমি শাইতানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাবে। কারণ 4 


াদগাটানালাদাগারীরগারিরাা 


অন্যায় আচরণ, শাইতানের কুমন্ত্রণা এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ব্যাপারেও তিনি 
অমনোযোগী নন। (তাবারী ১৩/৩৩২) 
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পে ৪০ চট 

টার ৪১ মা এহিএনি 
নত্রণা দেয়, সাথে সাথে ভারা ০ ৮ ৮১২ ০১৫০ 
আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে : ০2৮৮ ৪৮ ৮ নিশি 
স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান ৮4 24 4 1৫4 & ঘি নি 
চক্ষু ফিরে পায়। 32 (৮৯1১1১12০০5 
২০২। শাইতান যাদের ০8044৫০4415. | ."." 
অনুগত সাথী, তারা আরও [3 ১--৯ (৫-৯/ " 


বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে রিযারাি। 
প্রবেশ করে, এ প্রচেষ্টায় তারা 02/58 ১০ ৭ 
আদৌ থেমে থাকেনা । 


আল্লাহভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত 

যে সব বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত 
থাকে, তাদেরকে যদি কোন সময় শাইতান কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন 
করে তাহলে সত্ব্রই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। এই লোকদের আল্লাহর শাস্তি 
দান, সাওয়াব, তার ওয়াদা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি স্মরণ হয়ে যায় । ফলে তৎক্ষণাৎ 
তারা তাওবাহ করে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে । আর এ মুহুর্তেই তার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে। সাথে সাথেই তাদের 
অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে । 


মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয় 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ ৮৫১4 ৮1৯1) তাদের সঙ্গী 
মানবরূপী শাইতানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
০৯০০৭ ০৮118 ০54204 
নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ২৭) 
অর্থাৎ শাইতান তাদের অনুসারীদেরকে ও তাদের কথা মান্যকারীদেরকে 
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গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পাপকাজ তাদের কাছে তারা সহজ করে দেয় এবং 
তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে । 

১১৮০ 3 "ট এই শাইতানরা তাদের চেষ্টায় মোটেই কোন ক্রি করেনা। 
ইবন আববাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- মানুষ অসৎ কাজ সম্পাদনে 
আদৌ অবহেলা প্রদর্শন করেনা এবং শাইতানরাও তাদেরকে বিপথে চালিত 
করার কাজে মোটেই ক্রটি করেনা। (তোবারী ১৩/৩৩৮) গুমরাহীর দিকে 
আকৃষ্টকারীরা হচ্ছে জিন ও শাইতান, যারা নিজেদের মানব বন্ধুদের কাছে 
কুমন্ত্রণা দানের কাজে মোটেই ক্রটি করেনা। কারণ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবই এ 
রূপ। যেমন আন্মাহ তা'আলা বলেন ঃ 

[এ 


র্ঘ 44445 ০৪45 5 €171১7০5 ০৫০৫ 
|) ৮৯১% 0285৩] ৪০ ০০৭10৫০০01৮ 
তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে 


রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুদ্ধ করার জন্য । (সুরা মারইয়াম, 
১৯ ৪৮৩) 


২০৩ । তুমি যখন কোন নিদর্শন (4 টড 
ও মুঁজিযা তাদের কাছে পেশ 1₹ 5 চপ 

করনা, তখন তারা বলে ৪ ॥ ০.০, রর 
আপনি এ সব মুজিযা কেন (৪ ২1] ১% 1505 
পেশ করেননা? তুমি বল ঃ ্ 
আমার রবের নিকট থেকে ০ ৫! (৪-% 5 5) ৮০] 


[ 


4 2 ও 
পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র 7৮8-৪/৩%%৮ 1482 9 


. শে লিল .-হদন্রারা হা 
থেকে বিশেষ নিদর্শন, আর এটা ০৯5-১হ) 4৭25 ১০৪ 
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মূর্তি পূজকদের মুজিযার দাবী 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা বলেন ঃ 1৫০৯1 ১: 15৬ হে নাবী! এই 
লোকগুলো কোন মুঁজিযা বা নিদর্শন দেখতে চায় এবং তুমি তা তাদের সামনে 
পেশ না করার কারণে তারা বলে, “কোন নিদর্শন আপনি পেশ করছেননা কেন? 
নিজের পক্ষ থেকে তা বানিয়ে নিচ্ছেন না কেন? (তাবারী ১৩/৩৪১) যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 
0৮95 ৫7455 ও ভগ্ন 5 শি 05 (০] 
জারি নিররিলার রত চাননি 
ফলে তাদের এীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি । (সূরা শু'আরা, ২৬ 8 ৪) এই 
কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোন নিদর্শন লাভ করার চেষ্টা আপনি করেননা কেন? তাহলে আমরা তা দেখে 
ঈমান আনতাম! তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
৬ ০৮ প্র! ভঁ% ৮ ্ সি 5৪ হে নাবী! তুমি বলে দাও $ আমি এ 
ব্যাপারে কোন ধরণের চেষ্টা করতে চাইনা । আমার কাছে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে 
আমি তা'ই পালনকারী । যদি তিনি স্বয়ং কোন মুঁজিযা পাঠান তাহলে আমি তা পেশ 
করব। আর যদি তিনি তা প্রেরণ না করেন তাহলে আমি তা চাইতে পারিনা । তাই 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ $:৯-)) 544) ৮৫) ০০ এ 
১১% (৮৪ এই কুরআনই হচ্ছে তোমার রবের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, 
আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও অনুগহের প্রতীক বিশেষ । 

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা 4০544, ... £ 161. 
হয় তখন তোমরা মনোযোগের [912241 ২59 1১1$ ৮" 
সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব (7 ॥ 7 47 1 ॥ ০7 
নিশ্ুপ হয়ে থাকবে, হয়তো ) 19:১9 ১4] 19৯৮2 
তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্হ রিনি 
প্রদর্শন করা হবে। ০১০ ৮২০৭ 
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যখন এই বর্ণনা সমাপ্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত এবং 
লোকদের বুঝার বিষয়, তখন ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা এই কুরআন পাঠের সময় 
নীরব থাকবে, যেন এর মর্ধাদা রক্ষিত হতে পারে । এমন হওয়া উচিত নয় যেমন 
কুরাইশরা বলত ৪ 
48155 921 1922 খু 
তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃতির সময় শোরগোল সৃষ্টি 
কর। (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ২৬) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ “আমরা 
সালাতের মধ্যে একে অপরকে 4: ?১০, বলতাম । এ জন্য এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। 
২০৫। তোমার রাববকে | _। ০ 
মনে মনে সবিনয় ও সশংক ; ৪1৮5; & 7৪159 ১15 ৮1৪ 
চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও টি 
ট আল ক এল সহ ৩৯ রিও 
সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর 105 )৫৯০)| ০5১ 2৯: 67০ 
(হে নাবী!) তুমি এ], 7 
ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন 4 ০৮০খীও 20 955) 


২০৬। যারা তোমাদের |, চর 
রবের সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ: ১ _৪০ --€ ০: ৫] রি 
মালাক/ ফেরেশতা) তারা - 
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আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সম্ধ্যায়, সব সময় 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন, দিনের প্রথম ভাগে এবং শেষ ভাগে আল্লাহকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ 
কর, যেমন তিনি এই দুই আয়াতের মাধ্যমে এই দুই সময়ে তার ইবাদাত করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 


2০6 2 র্ভ 28 পাপা শ্ ০ 
০১০৯০56০৮০৯] 6৯০ এ ৬০০ ০৩ ভরে 

এবং তোমার রবের এশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূধোঁদয় ও 
সূরযান্তের পূর্বে । (সুরা কাফ, ৫০ ৪ ৩৯) এটা শবে মিরাজে পাচ ওয়াক্ত সালাত 
ফার্য হওয়ার পূর্বের কথা । এটি মান্বী আয়াত। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ 

0201 3৮ ১৪] 93১3 ৪৮৮ ৮১৩ তোমার রাববকে অন্তরেও স্মরণ 
কর এবং মুখেও স্মরণ কর। তাঁকে ডাক জান্নাতের আশা রেখে এবং জাহান্নামের 
ভয় করে। উচ্চ শব্দে তাকে ডেকনা । মুস্তাহাব এটাই যে, আল্লাহর যিকর হবে 
নিম্ন স্বরে, উচ্চৈঃস্বরে নয় । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনগণ জিজ্ঞেস করল 
তাহলে কি আমরা তাকে চুপে চুপে সম্বোধন করব? আর যদি দূরে থাকেন তাহলে 
কি তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব? গিরি এ ভারি গার 


৩৬১ 1১ 10এা 2725৩. ৪ টা ৬০ ১০০14 191 


এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন 
তাদেরকে বলে দাও £ নিশ্চয়ই আমি সরিকটবতাঁঁ কোন আহ্বানকারী যখনই 
আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সুরা বাকারাহ, 
২৪১৮৬) 

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সফরে জনগণ 
উচ্চ শব্দে দু'আ করতে শুরু করে । তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ৪ “হে লোকসকল! নিজেদের জীবনের উপর ইহা সহজ করে নাও । তোমরা 
কোন বধির বা অনুপস্থিত সন্তাকে ডাকছনা । যাকে ডাকছ তিনি শুনতে রয়েছেন 
এবং তিনি নিকটে রয়েছেন। তিনি তোমাদের গ্রীবার প্রধান রগ থেকেও নিকটে 
রয়েছেন ।” (ফাতহুল বারী ৬/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৭) এ আয়াতে কারীমায় এই 
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বিষয়ই রয়েছে £ তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যার ইবাদাতে উচ্চৈঃস্বরে 
তিলাওয়াত করনা এবং এ মূর্খথদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে 
পরিত্যাগ করেছে । তারা যেন কোন অবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র থেকে বিস্মরণ না 
হয় এবং উদাসীন না থাকে । এ জন্যই এসব মালাইকার প্রশংসা করা হয়েছে 
যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্রের কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করেননা। তাই 
আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 

০১০ ৩৪ 53৮৬ 3) এ 2৭ 9 যারা তোমার প্রভুর 
সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাইকা) তারা অহংকারে তার ইবাদাত হতে বিমুখ 
হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে, “মালাইকা যেমন আল্লাহর ইবাদাতের জন্য 
সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যান, তন্রপ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দীড়াও | তারা প্রথম 
সারি পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় সারি পুর্ণ করেন। কারণ তারা সারি বা কাতারকে 
সোজা করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখেন ।” (মুসলিম ১/৩২২) এখানে যে সাজদায়ে 
তিলাওয়াত রয়েছে এটা হচ্ছে কুরআনের সর্বপ্রথম সাজদায়ে তিলাওয়াত । এটা 
আদায় করা পাঠক ও শ্রোতা সবারই জন্য শারীয়াতসম্মত কাজ। এতে সমস্ত 
আলিম একমত । 


সূরা আ'রাফ এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু যত রি 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ০ | ০০ 4১1-৯3 


বত 
১। হে নাবী! লোকেরা 2 21৫17 
ব্লক পদ; ০ ৩০ 4৫৮65 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি: | / 417 ৭ 76 এ 
বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও ৯৭99 2 ০৩৬ 95 
তার রাসূলের জন্য। অতএব | এ ৫ « উদ তি, 4: এ 
তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে :০1১ 1১০15 এটা 19206 
ভয় কর এবং তোমাদের ৫+ 14117 ৮7০ 
নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক: 451 19*৮৮19 ০ 
সঠিক রূপে গড়ে নাও, আর টি 2৫ 4 4 ০47 4 
যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক | 0৮৮৮ ৮০৩ 91245? 
তাহলে আল্লাহ এবং তার 

রাসূলের আনুগত্য কর। 


আনফাল শব্দের অর্থ 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'আনফাল' গানীমাত বা যুদ্ধলর্ধ সম্পদকে বলা 
হয়। তিনি আরও বলেন যে, সুরা আনফাল বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। 
(ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) অন্যত্র আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনার 
ধারাবাহিকতা ছাড়া বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
করেছেন যে, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ 'আনফাল হচ্ছে এ গানীমাতের মাল 
যাতে একমাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও অধিকার 
নেই।' তোবারী ১৩/৩৭৮) মুজাহিদ (রেহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), “আতা (রহঃ), 
যাহহাক রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন 
হিব্বান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও 
অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৩৬১-৩৬২) এও বর্ণিত আছে যে, 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫০৬ পারা ৯ 


আনফাল হল এ অংশ, যা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে বিতরণ করার পর যে মাল অবশিষ্ট 
থাকে তা থেকে সেনাপতি তার যোদ্ধাদের কেহ কেহকে দিয়ে থাকেন। এও বলা 
হয়ে থাকে যে, যুদ্ধলন্ধ মালামালের পাচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে 
বিতরণের পর যে এক ভাগ থাকে তা'ই আনফাল । আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, 
“আনফাল' হচ্ছে এ মালামাল যা শক্রদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয়, যাকে 
ফাই” নামে অভিহিত করা হয়। এতে আরও রয়েছে পশু, ভূত্য এবং অন্যান্য 
জিনিস যা কাফিরদের কাছ থেকে মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন সালিহ ইবৃন হাই (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন অংশবিশেষকে সেই 
সময়ের ইমাম তাদের কর্মনৈপুণ্য ও উচ্চমানের প্রতিদান হিসাবে সাধারণ বন্টনের 
পরেও কিছু বেশি প্রদান করে থাকেন। 


৮.১ নং আয়াতটি নাযিল করার কারণ 

ইমাম আহমাদ (েহঃ) সা'দ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
সা*দ (রাঃ) বলেন ৪ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আল্লাহ আজ আমাকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে 
রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন এ তরবারীটি আমাকে দান করুন। তখন তিনি 
বললেন £ “এ তরবারী তোমারও নয়, আমারও নয়। কাজেই ওটা রেখে দাও ।? 
আমি তখন ওটা রেখে দিয়ে ফিরে এলাম। আর আমি মনে মনে বললাম, আমি 
যদি এটা না পাই তাহলে কেহ অবশ্যই পেয়ে যাবে যে আমার মত এর হকদার 
নয় এবং আমার ন্যায় বিপদাপদও সহ্য করেনি। এমন সময় কেহ একজন 
আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলেন। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সান্নামের কাছে গেলাম এবং আরয করলাম £ হে আল্লাহর রাসুল সান্নাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি উত্তরে বললেন £ 
“তুমি আমার কাছে তরবারী চেয়েছিলে। কিন্তু ওটা আমার ছিলনা যে, তোমাকে 


দিব। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 0৭ 58 এস ০ ৩. 
.. ০৯909 4) হে নাবী! লোকেরা তোমাকে ধুদ্ধল্ধ সম্পদ সম্পকে জিজ্েস 


িতোছি নতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য । এই আয়াত 
অবতীর্ণ করেছেন । (আহমাদ ১/১৭৮) এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ওটা 
প্রদান করেছেন। আমি এখন ওটা তোমাকে দিয়ে দিলাম ।' (আবু দাউদ ৩/১৭৭, 
তিরমিযী ৮/৪৬৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫০৭ পারা ৯ 


৮ ৪১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ 

ইমাম আহমাদ (রেহঃ) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আনফাল 
সম্পর্কে আমি আবু উবাদাহকে রোঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “আমাদের 
সাথে বদরের যুদ্ধে যে মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করেন তাদের ব্যাপারে সূরা 
আনফালের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যখন আনফালের জন্য আমাদের মধ্যে 
মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরস্পর বাক্য বিনিময় করতে শুরু করি। তখন 
আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে নেন এবং নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গানীমাতের মাল মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন 
করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২২) 

উবাদাহ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক হয়েছিলাম । একটি দল আল্লাহর শক্রদেরকে 
পরাজিত করে এবং অপর একটি দল শক্রদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং হত্যা করে। 
আর একটি দল শক্র সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মালামাল জমা করল। আর একটি 
দল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে রেখে তার হিফাযাত করতে 
থাকল যেন শক্ররা তার কোন ক্ষতি করতে না পারে । যখন রাত হল এবং সবাই 
তাবুতে ফিরে এলো তখন যারা গানীমাতের মাল জমা করে রেখেছিল তারা বলতে 
লাগল £ “এর হকদার একমাত্র আমরাই ।" যারা শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারা 
বলল £ "শক্রকে পরাজিত করার কারণ আমরাই । কাজেই এর হকদার শুধু 
আমরাই ।” আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণ 
করছিল তারা বলল ৪ “আমাদের এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরা একটা 
গুরুতৃপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম ।' অতএব আমাদের চেয়ে গানীমাতের মালের 
উপর তোমাদের দাবী মোটেই বেশি হতে পারেনা । 

তখন ... ০১১9019 4 ৫৬৭ 5৪ 0৬৯ ০৪ ৩৫90০ এই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম গানীমাতের 
মাল সকল দলের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২৩) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, শত্রদের 
সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে বিনা যুদ্ধেই শক্রদের মাল হস্তগত হলে তিনি 
গানীমাতের এক চতুর্থাংশ বন্টন করে দিতেন এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে 
যুদ্ধশেষে যারা ফিরে আসতেন তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। রাসূল 
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সুরা ৮ $ আনফাল ৫০৮ পারা ৯ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য গাণীমাতের মাল পছন্দ করতেননা । 
তিনি শক্তি সামর্থপূর্ণ যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতেন যে, তারা যেন তাদের অংশের 
গাণীমাতের মাল থেকে কিছু অংশ দুর্বল মুসলিম যোদ্ধাদের দিয়ে দেন। (তিরমিযী 
৮/৪৬৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৫১) ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

*5০ ৩১ 194৩$ ৭) 198৬ তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর 
এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস কর। একে অপরের উপর অত্যাচার করনা এবং 
পরস্পর শত্রু হয়ে যেওনা । আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান 
দান করেছেন তা কি এই মাল হতে উত্তম নয় যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করছ? 
তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়ে 
যাও। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাগ বন্টন করছেন তা তিনি 
আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই করছেন। তার ভাগ বন্টন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । এ 
আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন £ এটি হল আল্লাহ এবং তার রাসূলের 
পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আদেশ যে, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং 
তাদের নিজেদের ভিতর যে মত পার্থক্য রয়েছে তা যেন মিটিয়ে নেয়। (তাবারী 
১৩/৩৮৪) মুজাহিদও (রেহঃ) অনুরূপ মতামত প্রদান করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) এ 
আয়াতের অর্থ করেছেন, তোমরা একে অপরকে অভিশাপ দিওনা । 


২। নিশ্চয়ই মুমিনরা এরূপই হয় | ধ্দ -. +%176 

যে, যখন তোদের সামনে) || ৬০] ৮ তা 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, 1০4 ১44 
তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত :1১19 ৮4%$ 3 481 ৮১1১] 
হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের শিখি টি 
সামনে তীর আয়াতসমূহ পাঠ করা 17451 24246 ০ 49 
হয় তখন তাদের ঈমান আরও রা 
বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের 05877401029 তা 
রবের উপর নির্ভর করে। 


৩। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত টিন 4 4 সা র্ 
রী : ণ 
করে এবং আমি যা কিছু ৷ ১৮ ২; 
তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে. / 4, 4 2৫ প:214 1 
তারা খরচ করে, 05824 640 ০৮9 5৯০০] 
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৪) এরাই সত্যিকারের রি £24 / & টি রর 

ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে ৯২2৯] ১ 575 ৮৫ 
তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ; - ০০০ ক 
পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও | --৮ ৯১৯ ৮ 0০ 
সম্মানজনক জীবিকা । 


৫ 


০ 


রগ 4 প্ীপাহসপাল চা 
22/০ 5529 2১৪৯3-১৪) 
অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী 


আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের (৮ ৪ ২) 
ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ মুনাফিকরা যখন সালাত আদায় করে তখন 
কুরআনুল হাকীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। না 
তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, আর না আল্লাহর উপর ভরসা 
করে। তারা সালাত আদায় করেনা, আর তারা যাকাতও দেয়না । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মু'মিন কখনও এরূপ 
হয়না । এখানে মুমিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে 8 

৯:১১ ০4৯০ 401 755 191 0501 ০৯০০। ৮! যখন তারা কুরআন 
পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে । যখন তাদের সামনে কুরআনের 
আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলি বিশ্বাস করে । ফলে তাদের ঈমান 
আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আন্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করেনা । 


(তাবারী ১৩/৩৮৬) মুজাহিদ রেহঃ) ৮৫ 9 ৯৫ এর অর্থ করেছেন, 
মুমিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে, কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে 
গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (তাবারী ১৩/৩৮৬) তারা তার নির্দেশ পালন 


করে এবং তার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


০৫৭5 2৫ টা পক চর % ৮ ৫৭452 রে ১, 
0155৮801926 2 2519 19 আঃ 
৫ 


০4515/৮3 25 এঞা খু! 29 2৯923 76৯ 41585$ 
এর হণ ৩ %:০ ৭ £ ০৫ 
২১৮ ন৯$ 19 


823 
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এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে 
অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, 
এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে 
সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৫) 
অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


রা 618 -5%া ০০ ০০৫ ৬5 450 (02০১৮ ৩2 তি 
৬9৮০ ৫৯ 

পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপহিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপবৃতি 
হতে নিজেকে বিরত রাখে, জারাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সুরা নাযি'আত, 
৭৯ 8 ৪০-৪১) 

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, স্ুদ্দী (রহঃ) মু'মিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে 
গিয়ে বলেন ৪ “সে এ ব্যক্তি যে পাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা 
হয়, “আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে । 

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কীপতে শুরু করে এবং 
দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, পশম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার 
সৃষ্টি হবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের 
জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা এ সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে। 


কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায় 
ইরশাদ হচ্ছে ৪ এ ৮৪50 ঠা ৮৬৪ ৩1213 কুরআন শুনে তাদের 
77555 8 
৫24 25555 551 440 ১2 ০52৮$%৮০ কি ডি 1১1 


05545252৯55] 7459 195 ৩ম ৩6 

আর যখন কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের 

মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করলঃ অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই 

সুরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে। (সুরা তাওবাহ, ৯ £ ১২৪) আর জান্নাতের 
বাদ এ ব্যক্তির জন্যই। 
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ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই 
এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হাস বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসিদ্ধ 
ইমামদের মতামত এটাই । এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই 
ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) 
এবং ইমাম আবু উবাইদ (রেহঃ)। আমরা এটা শারহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 91৮4 ৮6) ৪? তারা তিনি ছাড়া আর 
কারও কাছে কোন আশাই করেনা, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাকেই মনে করে । কিছু 
চাইলে তার কাছেই চায়। প্রতিটি কাজে তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে । তারা জানে যে, 
তিনি (আল্লাহ) যা চান তাই হবে এবং যা চাননা তা হবেনা । তিনি একক । তার 
কোন অংশীদার নেই । সব কিছুরই মালিক একমাত্র তিনিই । তার হুকুমের পর 
আর কারও হুকুম চলতে পারেনা । তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী । সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের নির্যাস। 


মুমিনদের কাজ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 5: (৮১35) ০৯০ ৪১০ ০১৮ 0:71 
মু'মিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত আদায় করে এবং 
তাদের প্রদত্ত সম্পদ থেকে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করে। এ কাজ দুটি এত 
গুরুতৃপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু'টি কাজের অন্তর্ভূক্ত । সালাত প্রতিষ্ঠা 
হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি হক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল 
ইব্‌ন হিব্বান (রেহঃ) বলেন ঃ ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে সময় মত সালাত 
আদায় করা, উযু করার সময় উত্তম রূপে হাত-মুখ ধৌত করা, রুকু'-সাজদায় 
তাড়াহুড়া না করা, আদবের সাথে কুরআনুম মাজীদ পাঠ করা এবং নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাশাহ্হুদ ও দুরুদ পাঠ করা। (ইব্‌ন 
আবী হাতিম ১/৩৭) যা কিছু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের 
নিসাবে পৌছে তাহলে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই 
মানুষকে দান করতে থাকবে । আন্নাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য 
করতে থাকবে । কেননা সমস্ত বান্দাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল/অধীনস্ত ৷ আল্লাহ 
তাআলার নিকট এ বান্দা সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত যে তার সৃষ্টজীবের বেশি 
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উপকার করে। ৮ ১:৮:)। ৫১ ৬ 9ি এসব গুণে যারা গুণাৰিত তারাই 
হচ্ছে প্রকৃত মু'মিন। 
দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল 

৮6১ ১৩৬ ০৬০১ % তারা জান্নাতে বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন 
অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ৪ 
২০505 পা ৪4০৪5 ৮ 

আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমযা্দা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ 
তদ্িষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৬৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন 8 উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন 
তোমরা আকাশের তারকারাজি দেখতে পাও ।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন £ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি নাবীগণের মানযিল, যা 
অন্য কেহ লাভ করবেনা? তিনি উত্তরে বললেন ৪ “কেন লাভ করবেনা? আল্লাহর 
শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও 
এর অধিকারী হবে ।* ফোতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭) ইমাম আহমাদ 
(রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ ইব্‌ন আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি 
ইব্‌ন আবু সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন 
আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবু বাকর (রাঃ) এবং উমার (রোঃ) 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । তারাও এই মর্ধাদা লাভ করবে ।' (আহমাদ ৩/২৭, আবু দাউদ 
৪/২৮৭, তিরমিষী ৮/১৪২, ইবৃন মাজাহ ১/৩৭) 

৫। যেরূপ তোমার রাব্ব পু ৫1৮ পঙথ  নপল 

এ $ |” & এ ৪ 

বেদরের দিকে) বের করলেন, ; » (৫ 4 প।, ৮০ 5। ০০ 
আর মুসলিমদের একটি দল | ৯ ০12 ০০৬ 45 


তা পছন্দ করেনি, ০4 পরপর ০ পু 2০০ 
০৯৯১৩ ০৮৫৮ 
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৬। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ পা পাপা এপরর্্ণ ০৮০ এ 4 

হু ? ষ্ (7৮ ১৭ 
হওয়ার পরও ওতে তারা (৩০০ & ১, 


তোমার সাথে এরূপ বিবাদ 
করছিল যেন কেহ তাদেরকে 
যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ 
করছে। 


টি টা টা 
0১25 ৮৮৩ ০০ 


৭। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ 
তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য 
হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রতি 
দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের 
করতলগত হবে। তোমরা এই 
আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র 
দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে 
পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল 
এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী 
দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং কাফিরদেরকে 
নির্মূল করেন। 


৮ ৫? ঞ পা 
০০] 41 ৮4৪৫ 45 4 
শপ পেগ ্র্ ৮? 1 
7১১১$ তে ০১০ 


জি 5.2 পর 
2275501০১29) 
[4 8৫ 4 & 4০ পোর্ট ॥ ৫ 
| 4): শি ৩১৩ 


পা রা 
1 ০4০৮৩ ৩০০] 0৮ 


পার্টি ০৫ 


শু 


তর হি 
৮ 


৮। ইহা এ জন্য যাতে সত্য 
সত্যরপে এবং অসত্য 
অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে 
যায়, যদিও এটা অপরাধীরা 
অগ্রীতিকরই মনে করে। 


জনা 032 
২৬০৯2 8 


রাসূলকে সোঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ 
৬৯ ৮ এর মধ্যে ৮6 শব্দটি আনার কারণ কি এ ব্যাপারে 


মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা 
পরহেজগারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে 
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মুমিনদের পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনের সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ তোমরা গানীমাতের মালের ব্যাপারে মতভেদ 
করেছিলে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছিল, অতঃপর আন্মাহ 
তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিয়েছেন এবং এ সম্পদ বন্টনের হক তোমাদের 
নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় রাসূলকে প্রদান করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওটা ইনসাফ ও সমতার সাথে 
বন্টন করে দিয়েছেন, এ সবকিছুই ছিল তোমাদের পূর্ণ কল্যাণের নিমিত্ত । তন্রপ 
এই স্থলে যখন তোমাদেরকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য মাদীনা থেকে বের 
হতে হয়েছিল তখন সেই শান শাওকাত বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় ছিল অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হতে তোমাদের মন চাচ্ছিলনা। এই বিরাট সেনাবাহিনী ওরাই ছিল যারা তাদের 
স্বধ্মীয় কাফিরদের ব্যবসায়ের সম্পদ হিফাযাত করার জন্য মার্কা থেকে যাত্রা 
শুরু করেছিল। এই যুদ্ধকে অপছন্দ করার ফল এই দীড়াল যে, আল্লাহ তাআলা 
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করলেন এবং পরিণামে তিনি 
54995575585 


4 পা 24০ কপ শি টিটি শপ 

9৯9 ৬৪ 19১৩ ০| তি 299 9৮ অ্গ 

পট 5৬ দর ৭০০ 464 

2215 শে 4 ৫9474 1495 65৮৮ এড 


জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে 
এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বন্ততঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ 
করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন 
বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই 
(তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও । (সুরা 
বাকারাহ, ২ £ ২১৬) 


€ 


ও ৪০ ডা এ ৩৪১৬৭ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছে, হে নাবী! এই মু"মিনরা তোমার সাথে ঝগড়া করার নিয়তে যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যেমনভাবে বদরের দিনেও তারা তোমার 
সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বলেছিল ৪ “আপনিতো আমাদেরকে যাত্রীদলের 
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পথরোধ করার জন্য বের করেছিলেন। আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, 
আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাড়ী 
থেকে বেরও হইনি ।* আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০4৩৩ 3০1 ৫স্থ ০41 ১৫৫9 তিনি চান যে, তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় 


শত্র সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা কর এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়যুক্ত 
হও যাতে তার দীন-ধর্ম প্রতিপালিত হয় এবং অন্যান্য বাতিল ধর্মের উপর 
জ্ঞান। তোমরা তার পরিকল্পনার আওতাধীনেই রয়েছ যদিও লোকেরা তা'ই 
কামনা করে যা তাদের দৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করে। 

মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 
ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের ফিরে 
আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি মুসলিমদেরকে ডেকে বললেন $ “কুরাইশের 
এই যাত্রীদলের সাথে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আক্রমণ 
কর। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তাআলা কাফিরদের গানীমাতের 
মাল তোমাদেরকে প্রদান করবেন ।” তার এ কথা শুনে সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। তাদের কেহ কেহ হালকা অস্ত্র নিলেন এবং কেহ কেহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র 
নিলেন। তাদের এ ধারণা ছিলনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যুদ্ধ করবেন। আবু সুফিয়ান যখন হিজাযের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি গুপ্তচর 
পাঠিয়ে দেন এবং প্রত্যেক গমনাগমনকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকেন । অবশেষে তিনি জানতে পারলেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলের উদ্দেশে রওয়ানা 
হয়েছেন। সুতরাং তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ 
যামযাম ইব্ন আমর গিফারীকে মাক্কা পাঠিয়ে দিলেন যে, সে যেন কুরাইশদের 
সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে অবস্থা অবহিত করে যাত্রীদলের হিফাযাতের ব্যবস্থা 
করে আসে । কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে 
আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং “ঘাফরান' 
উপত্যকা পর্যন্ত পৌছে সেখানে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তিনি সংবাদ পান 
যে, কুরাইশরা যাত্রীদলের হিফাযাত ও মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করার 
উদ্দেশে মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সুতরাং তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ 
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করলেন। তখন আবু বাকর (রাঃ) দীড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। অতঃপর 
উমারও (রাঃ) দীড়িয়ে ভাল কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইব্ন আমর রোঃ) 
উঠে দীড়িয়ে বললেন ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন । আমরা আপনার 
সাথেই রয়েছি । আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈল যে কথা মুসাকে (আঃ) বলেছিল 
সে কথা আমরা আপনাকে বলবনা। তারা মুসাকে (আঃ) বলেছিল £ “হে মুসা! 
আপনি ও আপনার প্রভূ গমন করুন এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে 
থাকছি ।” (৫ £ ২৪) আপনি যদি আমাদেরকে হাবশ (বিরকুল গিমাদ) পর্যন্ত নিয়ে 
যেতে চান তাহলে যে পর্যন্ত আপনি সেখানে না পৌছবেন সেই পর্যন্ত আমরা 
আপনাকে ছেড়ে যাবনা। মিকদাদের (রাঃ) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি 
বললেন ৪ “হে লোকসকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর।' এ কথা তিনি 
আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। 

একটা কারণতো এই যে, আনসারগণ সংখ্যায় বেশি ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ 
ছিল এটাও যে, আকাবায় যখন আনসারগণ বাইআত গ্রহণ করেন তখন তারা 
নিম্নরূপ কথার উপর তা গ্রহণ করেছিলেন ৪ “যখন আপনি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় 
পৌছবেন তখন সর্বাবস্থাযই আমরা আপনার সাথে থাকব । অর্থাৎ যদি শক্ররা 
আপনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব যেমনভাবে 
আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য করে থাকি ।' যেহেতু তাদের বাইআত 
গ্রহণের সময় এ কথা ছিলনা যে, মুসলিমদের অগ্থগতির সময়ও তারা তাদের 
সাথে থাকবেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও মত 
জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরও সাহায্য 
সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। সা'দ (রাঃ) বললেন £ “সম্ভবতঃ আপনি আমাদের 
উদ্দেশেই বলছেন ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হ্যা, 
আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বললাম ।' 

তখন সা'দ রোঃ) বললেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার 
বাইআত আমরা আপনার হাতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা কোন অবস্থায়ই 
আপনার হাত ছাড়বনা। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সমুদ্র তীরে দীড়িয়ে তাতে 
ঘোড়াকে নামিয়ে দেন তাহলে আমরাও সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে 
কেহই এতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেনা । যুদ্ধে আমরা বীরত্ প্রদর্শনকারী এবং 
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কঠিন বিপদ আপদে সাহায্যকারী । ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট 
থাকবেন ।” এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি 
হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেন £ “আল্লাহর 
অনুগ্হহসহ যুদ্ধ-যাত্রা শুরু কর। আল্লাহ আমার সাথে দু'টির মধ্যে একটির ওয়াদা 
করেছেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এ একটি এই যুদ্ধই বটে। আমি 
যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি এখান থেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আল আউফী 
(রহঃ) ইবৃন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী 
১৩/৩৯৯, ৪০৩) সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ 
ইব্‌ন আসলাম রেহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে এবং তাদের পরবর্তীরাও অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৪০২, ৪০৫) মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) হতে 
বর্ণিত ঘটনাটিই আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। 


৯। স্মরণ কর সেই সংকট মুহুর্তের |, এ ২ 
কথা, যখন তোমরা তোমাদের : 7৯১ ৩৯:০৯ ১] 
রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা | 2. টিনা 
করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা [31:1৮ ০৮৮53 
কবুল করে বলেছিলেন £ নিশ্চয়ই! এ . _. টিটি 
আমি তোমাদেরকে এক হাজার 22৩০0 92 ৮০৪ ১০৩ 
মালাক/ফেরেশতা ছারা সাহায্য ? ৰ 


করব, যারা একের পর এক দি অভ 
হা 
আসবে। ৮ 


১০। আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ ),৮ 24 8৫4 844৮৮ পা 
সংবাদ হিসাবে এবং যাতে | ৬৪১০ 344০ ১)" 
তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। হে. 
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মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি 


মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন 
আন্নাহ রাব্বুল “আলামীন বলেন £ 


৯০। 2 ০ শি তা নি ০1 4) ০১৮-এ 9 
০ | ৮০ ০9 পবিওও এ তএ) ০ মু! এজ ৪9 09১৮ 
৮৫ 08) 46 তন সেও এ তি 96 এ] 2! এ) ৬ 
৬৫ ৮০3 ৩৬ 7১ ৮৩ ও এ ০ ৮6 ৯৬ ৩2 
3 45 এ ৪9০0 এ ৬ ৮৪) কাছ এ ০ ৩) ৮১ 
3০০৭। 31৮৮৬ ৬০1136 জে ০5৪ ও ভ্ ঠিডা ০০৪ 
1 ৬০৭ ৩০ 4542) ৪5 পি এ ১৫০৮০ 12০9 


৮৫ 


০) 2৬৩ ঞ0। ৩৬ 25: এর ব্যাখ্যায় বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ 


(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 8 আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের 
(রাঃ) কোন একটি কাজের ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছি যে কাজটি করার ব্যাপারে 
আমি মনে করি যে, এর চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারেনা । মিকদাদ (রাঃ) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং কাফিরদের বিরদ্ধে 
আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করলেন এবং ঘোষণা করলেন ৪ আমরা মুসার (আঃ) 
কাওমের মত এ কথা বলবনা যে, আপনি ও আপনার রাব্ব উভয়ে গিয়ে তাদের 
সাথে যুদ্ধ করুন, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করব । আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিকদাদের (রাঃ) এ কথায় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতই খুশি হলেন যে, তার মুখমন্ডল 
ঝলমল করছিল । (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসের 
(রাঃ) বরাতে এরপর বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন ৪ “হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে 
ওয়াদা করেছিলেন তা আজ পুরণ করুন! আপনি যদি মুসলিমদের এই ছোট 
দলটিকে আজ ধ্বংস করেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদাত করার কেহই 
থাকবেনা এবং তাওহীদের নাম ও চিহ্টুকুও মুছে যাবে । 
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তখন আবু বাকর (রাঃ) তার হাত ধরে নিয়ে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীড়িয়ে গিয়ে বললেন ৪ “অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
কাফিরেরা পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে । ফোতহুল 
বারী ৭/৩৩৫, নাসাঈ ৬/৪ ৭৭) 


০৩১৮ 249 02৪8 মালাইকার সারি একের পিছনে এক 
মিলিতভাবে ছিল। আল্লাহ তা*আলা বলেন /$১% 2৫99০। 32 ০ (ক 
হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করব) হারুণ ইবৃন হুবাইরাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে ০৪১, এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে একজনের পিছনে আর 


একজন । আলী ইব্‌ন আবী তালহা আল ওয়ালিবি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ) বলেছেন £ আল্লাহ তা'আলা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এবং তার সাথের মুসলিমদেরকে এক হাজার “মালাক' দ্বারা যুদ্ধে 
সাহায্য করেছেন। তাদের ৫০০ জনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিবরাঈল (আঃ) 
এবং অপর ৫০০ জনের নেতৃত্বে ছিলেন মিকাঈল (আঃ) (তাবারী ১৩/৪২৩) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উমার রোঃ) বলেছেন যে, একজন মুসলিম এক 
মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। উপর হতে মুশরিকের মাথায় একটি চাবুক 
মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীরও পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হল। 
সে শুনতে পেল যে, বলা হচ্ছে, কাছে এসো ওহে হাইযুম! তখন দেখা গেল যে, 
মুশরিক মাটিতে পড়ে গেছে। চাবুকের আঘাতে নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং 
মাথা ফেটে গেছে । মনে হল যেন কারও চাবুকের আঘাতে এরূপ হয়েছে এবং 
তার মুখমন্ডল সবুজ রং ধারণ করেছে। অথচ কোন মানুষ তাকে লাঠির আঘাত 
করেনি । যখন পিছনের আনসারী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট পৌছে দিল তখন তিনি বললেন ৪ “তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল 
আসমানী সাহায্য ।” এ যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হল এবং সত্তরজন বন্দী 
হল। (মুসলিম ৩/১৩৮৩ ১৩৮৪) রিফা ইব্‌ন রাফি আজ-জুরাকী (রাঃ) বাদরী 
সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) এসে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ “আপনি বদরী 
সাহাবীগণকে কি মনে করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে 
বলেন ঃ 'বাদরী সাহাবীগণ মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম ।' তখন জিবরাঈল (আঃ) 
বলেন $ বদরের যুদ্ধে যেসব মালাইকা/ফেরেশ্তা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫২০ পারা ৯ 


এসেছিলেন তাদেরকেও অন্যান্য মালাইকার অপেক্ষা উত্তম মনে করা হয়। 
(ফাতহুল বারী ৭/৩৬২) ইমাম বুখারী রেহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
তাবারানীও (রহঃ) তার “আল মুজাম আল কাবীর' গ্রন্থে রাফি ইব্ন খাদিযের 
(রহঃ) বরাতে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনার ভিতর কিছু দুর্বলতা 
রয়েছে । রিফা ইব্ন রাফী আজ-জুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইমাম বুখারীর (রহঃ) 
হাদীসটিই সহীহ । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন হাতিব ইব্‌ন 
আবী বুলতাকে (রাঃ) হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেছিলেন ৪ এই হাতিব (রাঃ) বদরের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল । আর আপনি কি এই খবর রাখেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ 


তাআলা বদরী সাহাবীগণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কেননা তিনি বলেছেন ৪ ৩9 


০95৭ খু! 20। এঞ্ তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫৫, মুসলিম ৪/১৯৪১) 

০১4 এ 21 ৪ 53 মালাইকাকে পাঠানো শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ 
দেয়ার জন্য এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য। নতুবা আল্লাহ 
তা'আলাতো সর্বপ্রকারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাহায্যের 
ব্যাপারে তিনি মোটেই মালাইকার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
জায়গায় বলেন ঃ 


1৭422 2 ৪4 দিব? বার্ড 21 ০2৫21 এত্ত ২5:১1:12 
34-১১ 2১৪৯:০৬1 0১] ৫৩০ ৮০32] -/৪০১ 15925 02১11 2০৪) 1]১ 
55% 


সরান 717৮৫: 0৮০ গীত |, এপ িত পর পুত 
2505 ৬০1 এত ০5 ৬ ভা পু এ 65৩৪৪ 


ি 
পপ 


৭44৮ পণ এ হত 4 পাপ পু ৮ রর পাপা তর্ক এর হাতি ৫ 

& 2১৭1৫ রি পাত পরশ & প ॥% 

ও 995 ০ ০৪ ক সি ওসিও শি এ 40] 20৫ 
৮ 


অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের 


গদাঁনে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পৃর্ণ রূপে পরাভূত 
করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ ॥ 
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সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫২১ পারা ৯ 


তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে । এটাই বিধান । এটা 
এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিস্ত তিনি চান 
তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে । যারা আল্লাহর পথে নিহত 
হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা । তিনি তাদেরকে সৎ পথে 
পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে 
দাখিল করবেন জানাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন । (সূরা 
মুহাম্মাদ, ৪৭ £ হাজার ছাযীযা ভারতও 

এ)০॥ বির 


৫০০ এ গা 85 এত 92054 (ঘা এ 


২৩০৪ 3০৮29 1৯1 
এবং এই দিনসমূহকে আমি জনগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এই রূপে একাশ করেন; এবং তোমাদের 
মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে এহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে 
ভালবাসেননা ॥ আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরপে পবিত্র 
করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৪০- 
১৪১) জিহাদের শরঈ দর্শন এটাই যে, আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে 
একাত্মবাদীদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে সাধারণ 
আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হত। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের উপর তুফান 
এসেছিল, প্রথম “আদ সম্প্রদায় ঘূর্ণি-বার্তায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং লুতের 
(আঃ) কাওমকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুআ*ইবের (আঃ) 
কাওমের মাথার উপর পাহাড়কে লটকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা“আলা মুসাকে 
(আঃ) পাঠিয়েছিলেন এবং তীর শক্র ফির'আউন এবং তার কাওমকে নদীতে 
ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মুসার (আঃ) উপর তাওরাত অবতীর্ণ করে কাফিরদেরকে 
হত্যা করা ফার্য করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশই অন্যান্য শারীয়াতের মধ্যেও 

কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


2 এরা এএঠো 10 দর 
আমিতো পুবর্বতাঁ বহু মানব গোষ্টিকে বিনাশ করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম 


কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নিদেশি ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা 
উপদেশ হণ করে । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৩) 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫২২ পারা ৯ 


মুমিনদের দ্বারা কাফিরদেরকে বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করা এ কাফিরদের 
কঠিন লাঞ্ছনার বিষয় ছিল। এতে মুমিনদের অন্তরেও প্রশান্তি নেমে আসত । 
যেমন এই উম্মাতের মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল £ 
০৬৪৩ ৮০ ১5 ০১ ধা 2854 2১99 
5 
তোমরা তাদের সাথে বৃদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি 
প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর 
বিজয়ী করবেন এবং ম্ব'মিনের অভ্রসমূহকে এরশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। (সূরা 
তাওবাহ, ৯ ৪ ১৪) 
কেননা এই অহংকারী কুরাইশ নেতৃবর্গ মুসলিমদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে 
দেখত এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সুতরাং এরা যদি নিহত ও লাঞ্কিত 
হয় তাহলে তাদের থেকে এই প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে মুসলিমদের অন্তর কতই 
না ঠাণ্ডা হয়! তাই আবু জাহল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল তখন তার মৃতদেহের 
খুবই অবমাননা হল । যদি বাড়ীতে বিছানায় মারা যেত তাহলে তার এই লাঞঙ্গনা 
ও অবমাননা হতনা । অথবা যেমন, আবু লাহাব যখন মারা গেল তখন তার 
মৃতদেহ এমনভাবে পচে গলে গেল যে, তার নিকটতম আত্মীয়রাও তার 
মৃতদেহের কাছে আসতে পারছিলনা। তারা তাকে গোসল দেয়ার পরিবর্তে দূর 
থেকে তার মৃতদেহের উপর পানি নিক্ষেপ করেছিল এবং এ দূর থেকেই তার 
মৃতদেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল যতক্ষণ না তার দেহ পাথরে চাপা 


পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ %:) 4। 3! (নিশ্চয়ই 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী) সম্মান ও মর্যাদা কাফিরদের জন্য নয়, বরং দুনিয়া ও 


আখিরাতে মর্যাদা আল্লাহরই জন্য, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জন্য এবং মুমিনদের জন্য । তিনি আরও বলেন ঃ 


4৫2 0279 এরা হন্রা 1905 সি ৫০ ত্র & 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও ম্'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব 
জীবনে এবং যেদিন সানক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সুরা গাফির, ৪০ £ ৫১) 


কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহর বিশেষ নৈপুন্য 
রয়েছে। নতুবা তিনিতো স্বীয় ক্ষমতা বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। 


সুরা ৮ ৪ আনফাল 
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১১। যখন তিনি আল্লাহ) তার 
পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য 
তোমাদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন 
করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ 
করেন, উেদ্েশ্য ছিল) 
তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র 
করবেন এবং তোমাদের হতে 
করবেন, আর তোমাদের 
হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং 
তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত 
রাখবেন। 


৫২৩ পারা ৯ 
্ পর্ণ 4 এ * পু 4 রি 
০০০৭। ৮১০০ 1 1? 
০৬ সপ ০ ঞ& ৬ 4০ & 25 উরু 
ঠলল ৬ ৪৬ ০7৮ বি এ পে 
পচ এ পা রা ঠা 
3৯৮ শত 
পে র্ভ টি 


৮ ৬৭ 


পে পকর্দু নাঃ পা পঠে 
615) 4০০5 


১২। স্মরণ কর, যখন তোমার 
রাবব মালাইকার নিকট 
প্রত্যাদেশে করলেন 8 আমি 
তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং 
সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ, আর 
হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। 
অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে 
আঘাত হান, আর আঘাত হান 
তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি 
জোড়ায় । 


4 48 
নু | 
* ৭. 

রর 
নু 


রা 18৮ এ 

| 5০ 252১1 2 

পরি 2 এপ ্ শপ এপ 

1926 ০৫০ এুঁ অনা 

্ কু চনে তে পা রি 

চিলতে রত 
8 


পারার 1 এপ রঃ 
০৪%115 ০৮ ৮95 


2 
2 তি 29 ৭4 25 ৫ 


ডা ডে 19৮০6 
2 12 
9005০ পি 19৮০3 


১৩। এটা এ কারণে যে, তারা 
আল্লাহ ও তীর রাসুলের 
বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫২৪ পারা ৯ 


বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা 14 95৮১ ৪ ৮4৬৭ 
উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে 4 রব ৫ ্ 


১৪। সুতরাং তোমরা এর স্বাদ! এ 14 £ 4০ % 1 

গ্রহণ কর, সত্য ৯২19 ০৪৪১-৩ 77১ 1 £ 
অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কারার 
জাহান্নামের লেলিহান আগুনের 3৮0] ০7 ৫২১৪৩] 
শাস্তি। 


তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল 

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে স্বীয় নিআমাত ও অনুগ্ধহের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের 
প্রতি ইহসান করেছেন। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রদের সংখ্যাধিক্যের 
অনুভূতি তাদের মনে জেগেছিল বলে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন 
মহান আল্লাহ তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন। 
এরূপ তিনি উহুদের যুদ্ধেও করেছিলেন । যেমন তিনি বলেন $ 

অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল 
তন্দ্রা, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন করেছিল। (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ 
১৫৪) আবু তালহা (রাঃ) বলেন ঃ “উহুদের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল 
এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম । 
আমি আমার পিছনের জনগণকেও দেখছিলাম যে, তন্দ্রা় তাদের মাথা ঢলে 
পড়ছে ।' আলী (রাঃ) বলেন ৪ “বদরের দিন মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারও 
কাছে সাওয়ারী ছিলনা । আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম । কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত সালাত আদায় 
করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন” (আবু ইয়ালা ১/২৪২) 
ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫২৫ পারা ৯ 


তাআলার পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু সালাতে এই 
তন্দ্রাই আবার শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । (তাবারী ১৩/৪১৯) কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম 
৫/১৬৬৪) আমি বলি উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল । আর এ 
খবরতো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ । কিন্ত এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক 
রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে । আর এ আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, বদরের 
যুদ্ধেও মুমিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে 
মুমিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেত, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তাআলার 
সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে । আর মু'মিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


সে রর 


৮4, ০০91/49-এা 6০৫ 
ক্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বকি আছে । (৯৪ ৪ ৫- 
৬) এ জন্যই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার জন্য নির্মিত বাংকারে (পরিখায়) আবু বাকরের (রোঃ) সাথে 
অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
তন্দ্রা ছেয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং 
বলেন ৪ “হে আবু বাকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এ দেখুন, জিবরাঈল 
(আঃ) ধুলিমলিন বেশে রয়েছেন!” অতঃপর তিনি বাংকার হতে বেরিয়ে এলেন 
এবং পাঠ করলেন ৪ 
৮৪677 ০ 4 ॥ & ০77৭ ৪০54০ 
2 5556 ৫ ০ 
এই দলতো শীঘ্বই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে । (সুরা কামার, ৫৪ 
8৪৫) (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৪) 


ইরশাদ হচ্ছে 8 %৮ 9৮০। ৩% ৮৫: 44) তিনি আল্লাহ) তোমাদের 
উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন 


আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর মাইদানের 
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পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলিম ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে 
দীড়িয়েছিল। মুসলিমরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। এ সময় শাইতান 
মুসলিমদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। সে তাদেরকে বলে, “তোমরা 
নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছ। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখলতো 
মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছ যে, 
নাপাক অবস্থায়ই সালাত আদায় করছ!” তখন আল্লাহ তা'আলা প্রচুর বারি বর্ষণ 
করলেন। মুসলিমরা পানি পান করলেন এবং পবিভ্রতাও অর্জন করলেন। মহান 
আল্লাহ শাইতানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলিমদের 
দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও পশুগুলোর চলাফিরার 
সুবিধা হল। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
মু'মিনদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করলেন । জিবরাঈল 
(আঃ) একদিকে পাচশ' মালাইকা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। অপর দিকে পাচশ' 
মালাইকা নিয়ে অবস্থান করছিলেন মিকাঈল (আঃ) । (তাবারী ১৩/৪২৩) 

এর চেয়েও একটি উত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক ইব্‌ন 
ইয়াসারের (রহঃ) “আল মাগাজী' নামক গ্রন্থে । এতে তিনি বলেন যে, ইয়াযিদ 
ইব্‌ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন £ “আল্লাহ 
তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকের 
ভূমি জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং ওর উপর চলতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে 
কাফিরদের দিকের ভূমি নীচু ছিল। কাজেই ওখানকার মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। 
ফলে তাদের পক্ষে এ মাটিতে চলাফিরা কষ্টকর হয়। (আল মাগাজী ১/৫৪) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের প্রতি তন্দ্রার দ্বারা ইহসান 
করার পূর্বে বৃষ্টি বর্ষিয়ে ইহসান করেছিলেন। ধুলাবালি জমে গিয়েছিল এবং যমীন 
শক্ত হয়েছিল। সুতরাং মুসলিমরা খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের পায়ের 
স্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল (তাবারী ১৩/৪২৫) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ «এ ৮০ আল্লাহ তা'আলা হাদাসে আসগার 
(উিযু না থাকা অবস্থা) এবং হাদাসে আকবার (গোসল ফার্য হওয়ার অবস্থা) 
থেকে পবিত্র করার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে শাইতানের 
কুমন্ত্রণার পর পথত্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। এটা ছিল অন্তরের পবিত্রতা । যেমন 
জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
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রর 8114 | ৮৮ 21485 4 এ টিনার 

৮৪ ৩৪3৮০119522 ১০৬০০ ০৩ 7৪৬ 

পা রা পা 
তাদের আবরণ হবে সৃক্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম; তারা অলংকৃত হবে 
রৌপ্য নিমি্তি কংকনে । (সুরা ইনসান, ৭৬ ৪ ২১) এটা হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য । 
আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র সুরা পান করাবেন এবং হিংসা বিদ্বেষ 
থেকে তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃষ্টি বর্ষণ 


করার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, (13841 4 ০49 ৯5498 এ 4402 এর 
মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে তোমাদেরকে ধৈর্যশীল করবেন 
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে অটল রাখবেন । এই ধের্য ও মনের স্থিরতা হচ্ছে 


আভ্যন্তরীণ বীরত্ব এবং যুদ্ধে অটল থাকা হচ্ছে বাহ্যিক বীরতৃ । এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তার 
মালাইকাকে আদেশ করেছিলেন 
মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 1:28 ৮০ এ 8৫3৯০০। এ ৬) ৮% 9 


1): 04 হে নাবী! এ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার রাবৰ মালাইকার 


৫ 


কাছে অহী করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা 
ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। এটা হচ্ছে গোপন নি“আমাত যা 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি হচ্ছেন কল্যাণময় ও মহান। তিনি মালাইকাকে 
অতি গুরুত্‌ দিয়ে বলেন যে, তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, 
তার দীনকে এবং মুসলিম জামা “আতকে সাহায্য করেন, যাতে তাদের মন ভেঙ্গে 
না যায় এবং তারা সাহসহারা না হয়। সুতরাং হে মালাইকার দল! তোমরাও এ 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


০৬০1 1286 0201 ৮3১ ৬ ৬০ আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি 
সৃষ্টি করে দিব। অর্থাৎ হে মালাইকা! তোমরা মু'মিনদেরকে অটল ও স্থির রাখ 
এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় কর। 

3.৭ু। 3% 1৯১৮৬ তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো। 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫২৮ পারা ৯ 


3 5 ৯০151 তোমরা আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের 
প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়। (তাবারী ১৩/৪৩১) $৮ঘ। 0% এর অর্থের ব্যাপারে 


কেহ কেহ মাথায় মারা অর্থ নিয়েছেন, আবার কেহ কেহ অর্থ নিয়েছেন গর্দানে 
মারা । এই অর্থের সাক্ষ্য নিয়ের আয়াতে পাওয়া যায় 8 


74842551144 ছি? প ৫৬17 ৫ তু এরর এটি ৪9 212142 
১45$ 2১:৫৫ এ ৮৬278 108৫ ০ 2519 
ওঠা 
অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের 
গদা্নে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত 
করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে । (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ 8 ৪) 
বদরের দিন জনগণ এ নিহত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারত যাদেরকে মালাইকা 


হত্যা করেছিলেন। কেননা এ নিহতদের যখম ঘাড়ের উপর থাকত বা জোড়ার উপর 
থাকত । আর এ যখম এমনভাবে চিহ্িত হয়ে যেত যেন আগুনে দগ্ধ করা হয়েছে। 


3০5 ৮৪০ 13190 অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের শক্রদেরকে 
তাদের জোড়ার উপর আঘাত কর, যেন তাদের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। ১ শব্দটি 


হচ্ছে 2 শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক জোড়কে 404 বলা হয়। ইমাম আওযায়ী 
(রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মালাইকা! তোমরা এ কাফিরদের চেহারা 
ও চোখের উপর আঘাত কর এবং এমনভাবে আহত কর যেন মনে হয়, ওগুলোকে 
হত্যা করা জায়িয নয়। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বদরের 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আবু জাহল বলেছিল £ “তোমরা মুসলিমদেরকে হত্যা 
করার পরিবর্তে জীবিত ধরে রাখ, যেন তোমরা তাদেরকে আমাদের ধর্মকে মন্দ 
বলা, আমাদেরকে বিদ্রপ করা এবং 'লাত' ও “উয্যা*কে অমান্য করার স্বাদ গ্রহণ 
করাতে পার ।” তাই আল্লাহ মালাইকাকে বলে দিয়েছিলেন ঃ 


০৬%। 15726 90 ৮১ ৬ ৩০ 9 4811525 হে ০ 
৩৫5 ৮৪০ 1893 3 3% 1১:০৬ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। 
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তোমরা মু'মিনদেরকে অটল রাখ। আমি কাফিরদের অন্তরে মুসলিমদের আতঙ্ক 
সৃষ্টি করব। তোমরা তাদের ঘাড়ে ও জোড়ায় জোড়ায় মারবে । বদরে নিহতদের 
মধ্যে অভিশপ্ত আবূ জাহল ৬৯ (উিনসত্তর) নম্বরে ছিল। অতঃপর উকবা ইব্‌ন আবী 
মুঈতকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং এভাবে ৭০ (সত্তর) পূর্ণ হয়। (তাবারী 
১৩/৪৩১) 

15507 981 190 ৯ ৩১ এর কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও 
তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং 
শারীয়াত ও ঈমান পরিহারের নীতি অবলম্বন করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

৩। (৭5 2 ১ 41550? 2 গা ৮০$ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা 
উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাননা । 
তার গযবের মুকাবিলা কেহই করতে পারেনা । 

)৫। 2146 08৩) 39 65833 বি এটাই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, 
সুতরাং তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দুনিয়ায় এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
কর এবং জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। 


রা ৭48 রি শর্ত ০ 
তোমরা যখন কাফির বাহিনীর 1191 191 ০০ 165 
সম্মুখীন হবে তখন তাদের রঃ উনি: 
মুকাবিলা করা হতে কখনোই | ১৬ (২3 ৪৩০৪ 


প পু হট 4 


৬ র সেদিন কৌশল ৪ পা 45 পাঠিত 5754 ৩5 
5 ১১০৫১ ৯০ ডিও, 


এ ্ পতত৫4 এপ পান পপ 
স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদের ০2 2 925 & চিল 


টু প্রপ 2 22 
আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত 1৯৮৯ £4 4২১ 22) 
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হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে এ পপ 8 দি €%4 পা ৬৪ 
জাহান্না,৯. আর জাহান্নাম: (৫৯ 47545 £ ২০৮ 


কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ভর এ 
০৪01 ০৭৪ 
০০০৮০৮৯০৪৪৪ 
বং এ অপরাধের শাস্তি 


এখানে জিহাদের মাঠ (ক পিকের কেহ দোষ 
করা হচ্ছে ঃ ১১১% 5 ০) 1355 05 ৮ ঘা 1১2 ০০৪ জা & 
35১81 হে মুমিনগণ! রি হল দার 


তখন তোমাদের সাথীদের ছেড়ে যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবেনা । তবে হ্যা, 
যদি কেহ চতুরতা করে পালিয়ে যায় যে, যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর এ 
ধারণা করে শক্র তার পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সে এ শক্রকে একাকী পেয়ে তার 
দিকে ফিরে গেল এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এই যৌক্তিকতায় পলায়ন 
করলে কোন দোষ নেই। (তাবারী ১৩/৪৩৬, ৪৩৭) এটা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর 
(রহঃ) এবং সুদ্দীর রেহঃ) উক্তি। যাহহাক (েহঃ) বলেন £ অথবা এই উদ্দেশে 
পলায়ন করে যে, সে মুসলিমদের অন্য দলের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে 
সাহায্য করবে অথবা তারাই তাকে সাহায্য করবে। এই পলায়নও জায়িয। অথবা 
সে যদি ইমামের কাছে যায় তাহলে তাও জায়িয। 

আবু উবাইদাহ (রোঃ) ইরানের একটি পুলের উপর নিহত হন। তখন উমার 
ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন £ “চতুরতা অবলম্বন করে তিনি পালিয়ে আসতে 
পারতেন। আমি তার আমীর ও বন্ধন রূপে ছিলাম। তিনি আমার কাছে চলে 
এলেই হত!” অতঃপর তিনি বলেন ৪ “হে লোকসকল! এ আয়াতটিকে কেন্দ্র করে 
তোমরা ভুল ধারণায় পতিত হয়োনা। এটা বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল। এখন 
আমি প্রত্যেক মুসলিমের জামাআত বা দল!” নাফি' রেহঃ) উমারকে রোঃ) বলেন 
£ শিক্রদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারিনা । আর 
আমাদের কেন্দ্র কোন্টা তা আমরা জানিনা । অর্থাৎ ইমাম আমাদের কেন্দ্র নাকি 
সেনাবাহিনী কেন্দ্র তা আমাদের জানা নেই।” তখন তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কেন্দ্র ।” আমি বললাম যে, আল্লাহ 
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সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ... ৮ 19786 0844 ৮৪191 এ আয়াত যে নাধিল 
করেছেন! তখন তিনি বলেন 8 “এ আয়াতটি বদরের দিনের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এটা বদরের পূর্বের সময়ের জন্যও নয়, এর পরবর্তী সময়ের জন্যও 
নয়” 17: এর অর্থ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
আশ্রয় গ্রহণকারী । অনুরূপভাবে এখনও কোন লোক তার আমীরের কাছে বা 
সঙ্গীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে । কিন্ত যদি এই পলায়ন এই কারণ ছাড়া অন্য 
কারণে হয় তাহলে তা হারাম এবং পাপে কাবীরার মধ্যে গণ্য হবে । 

আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। 
(১) আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক করা, €২) যাদু করা, (৩) কেহকেও 
অন্যায়ভাবে হত্যা করা, €8) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল খেয়ে নেয়া, 
(৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্টপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী সাধবী সরলা 
মু'মিনা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।” (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম 
১/৯২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ “যে পালিয়ে যাবে সে 
আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম । আর 
জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!' 


১৭। তোমরা তাদেরকে হত্যা চিনা নল 

করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে) ৯55১ ১ -1+ 
হত্যা করেছেন। আর (হে হু । ৮০০ 1৮5 ভ ০42 পরও 
নাবী) যখন তুমি ধলাবালি) ; ১] ৮১ ৮5 -৫০ 4 
নিক্ষেপ করেছিলে তখন তাড), এট ৭ ০৯, 
মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং] ৮৮৩ 45 ৯:৯৮ 
আল্লাহই তা নিক্ষেপ», 
করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল : 4 ২:৮৯] 642%3 


মুমিনদেরকে উত্তম পুরস্কার (৫৮ 4 শু রি 
দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে 14 ২.১] (৮০ 2৯৪ 
আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও ৪ 


জানেন। 26 শী 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৩২ পারা ৯ 


১৮। আর এমনিভাবেই আল্লাহ | «. ॥ রণ ৪:10 ১৮14 
, ১12 5501১, 
কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও 1৩৮ 481 ২: ৮৩১, 


নস্যাৎ করে থাকেন। নোট 
বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং 
কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ 


এখানে এই কথার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে, বান্দাদের কার্যাবলীর 
সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যে সৎ কাজ বান্দা হতে প্রকাশিত হয় তা আল্লাহই সৎ 
বানিয়ে থাকেন। কেননা সেই কাজ করার ক্ষমতা তিনিই প্রদান করেছেন । এ 
কাজ করার সাহস ও শক্তি তিনিই যুগিয়েছেন। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে £ 

৮৪ 401 ০৫17 ৮১9৪৩ ৯৬ এ কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করনি, 
বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমাদের এ শক্তি কি করে হত যে, তোমাদের 

খ্যা এত কম হওয়া সত্তেও তোমরা এত অধিক সংখ্যক শত্রকে পরাজিত 
4555959817557757755594959% 

£ঠিন59952 14725 5 এ) 

চারার 5727 -জরানারারর 
দুর্বল ছিলে। (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ১২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
অন্যত্র বলেন ৪ 


464 4 4 


৫ ই 2. 879 সি বিলি 5 এ 
3 ০১থা রে 2০ ০৬৮০5 (5 ১০০ ৬৭ ০৩ শি ৫০০৫ 


৫55 

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (্ুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং 
হুনাইনের দিনেও । যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উম্মত 
করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভু- 
পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্তেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন পুবর্ক পলায়ন করলে । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ২৫) আল্লাহ জানেন যে, 
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যুদ্ধে বিজয় লাভ ও সফলতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেনা এবং অস্ত্রশান্ত্রের 
্রাচূর্যের উপরও নয়। বরং কৃতকার্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে 
০০০০0817059 


2১৫ 26 ০5 গুড 56 ০ 5 


আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। (সূরা 
বাকারাহ, ২ £ ২৪৯) 

৬) &|। ০৪9 ভি ) 9 ৩৪ এ মুষ্টিপূর্ণ বালি সম্পর্কে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন 
যে বালি তিনি বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুখের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন । ঘটনা 
এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রের বাংকার (পরিখা) 
থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। 
অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ৪ 
“তোমাদের মুখমন্ডল ধ্বংস হোক ।” তারপর তিনি সাহাবীগণকে মুশরিকদের 
উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর হুকুমে এই বালি মুশরিকদের চোখে 
গিয়ে পড়ে এবং তারা তা দূর করার কাজে ব্যস্ত থাকে । এমন কেহ অবশিষ্ট 
ছিলনা যার চোখে তা পড়েনি এবং তাকে যুদ্ধ করতে অপারগ করেনি । এ জন্যই 
আল্লাহ সুবহানাহ ওরা তা'আলা বলেন £ 

৬১ 2 ০%9 € ৪৪9 মর ০৪9 রি হে নাবী! যখন তুমি (বালি) 
নিক্ষেপ করছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা 
নিক্ষেপ করেছিলেন। 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবৃন জাফর ইবনুয যুবাইর 
চা িরিতাত উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) আল্লাহর ৬3 


৮ ৮. ৮১৫ 4 ০৯০১৯ এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মু'মিনরা যেন আল্লাহর 


এই নি'আমাত সম্পর্কে অবহিত হয় যে, শক্রদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহু গুণ 
বেশি হওয়া সত্তেও তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন এবং এরপর 
হয়তো তারা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে । (তাবারী ১৩/৪৪৮) হাদীসে রয়েছে, 
“আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের উপর প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের ভালাইর জন্য। 
(মুসলিম ৬৯০০) 
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৮৫ ৮৬৯০ এ) ১! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রোর্থনা) শ্রবণকারী এবং (কে তার 
সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয় এ) সবকিছু জানেন। 

32১8৫014৪৯5 40 ও9ি ৮৪৫১ আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের 
চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎকারী ৷ এটা হচ্ছে সাহায্য লাভের দ্বিতীয় সুসংবাদ । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, তিনি কাফিরদের চক্রান্ত ও ড়যন্ত্রকে 
ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণকারী । আর ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং 
ধ্বংস করবেন। 


১৯। (হে কাফিরেরা!)। -?৫ টি | 1৭ 
তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, | --১ ক 

বিজয়তো তোমাদের সামনেই 1 ০৫ 8০৫44 এ” 
এসেছে। তোমরা যদি এখনও : 154০৩ ০1$ ০৮২1 ৮৫৮ 
মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) 1 ॥ 4: (46৮০ 4৫ 
বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের : ১১ ০19 ০৫৯ 9৫ 
পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি 805 38545. এঈ 
তাহলে আমিও তোমাদেরকে | 4446 ০ 4০০৮০ 
পুনরায় শাস্তি দিব, আর :€০* 441 015 /5 5 ৬৯ 


তোমাদের বিরাট বাহিনী রান 
তোমাদের কোনই উপকারে ০0৮০৮) 
আসবেনা । নিঃসন্দেহে আল্লাহ 

মুমিনদের সাথে রয়েছেন। 


এখানে আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ৪ তোমরাতো 
এটাই চাচ্ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে 
ফাইসালা করে দেন। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করছিলে তাই হয়েছে। মুহাম্মাদ 
ইবৃন ইসহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন সালাবাহ ইব্‌ন শুআইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন আবু 
জাহল বলেছিল ঃ “হে আল্লাহ! যারা আমাদের থেকে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৩৫ পারা ৯ 


এবং আমাদের সামনে এমন কথা পেশ করেছে যা আমাদের জানা নেই, আজ 
আপনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন! তখন চএ। ৮5৮০ ১১13০ 9! এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৫৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন সালাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ আবু জাহল বদরের দিন মুসলিমদের 
রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা আমরা স্বীকার করিনা 
তুমি তাদেরকে আজকের এই দিনে ধ্বংস কর।' (আহমাদ ৫/৫৩১, নাসাঈ 
৬/৩৫০, হাকিম ২/৩২৮) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের শর্তে এ 
হাদীসটি সহীহ, তবে তারা তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি । ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইয়াধিদ ইব্‌ন 
রুম্মান রেহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

আুদ্দী (রেহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার 
প্রাক্কালে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে প্রার্থনা করে ঃ “হে আল্লাহ! এই দুই দলের 
মধ্যে মুসলিম দল ও কাফির দল) যে দলটি আপনার নিকট উত্তম এবং যে 
দলটি উত্তম আমল করেছে সেই দলকে আপনি বিজয়ী করুন!” তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওরা তা'আলা বলেনঃ 


৮এ। ১০৫ ১৩ 1৯০৮০ ৩! তোমরা যা বলেছিলে আমি তাই করেছি। 


আমি মুহাম্মাদের দলকে সাহায্য করেছি, এটাই আমার কাছে উত্তম দল । আবদুর 
রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে জানিয়ে দেন £ 


এ০০০ ১৭ 0স্এ। 9৯ 5 ও 9. 0) 1 ১ আর স্মরণ কর, 

যখন তারা বলেছিল ৪ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য 

। তোবারী ১৩/৪৫৩) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ ১8158 50 

টি ভাত 
থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর হবে । তিনি অন্যত্র বলেন £ 

৩০7৪4 21 
কিভ তোমরা যাদি তোমাদের পূর্ব আচরণের প্ুনরাবাতি কর তাহলে তিনিও 
তার আচরণের পুনরাবৃতি করবেন । (১৭ ৪৮) আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ 
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সুরা ৮ ৪ আনফাল ৫৩৬ পারা ৯ 
কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করব। ৮ (৪১ ৩ 


9 9 এ ৮ আর জেনে রেখ যে, তোমাদের বিরাট বাহিনী 
তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা । কেননা আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন 
তার উপর কে জয়যুক্ত হতে পারে? 


০০৮০। ৬০ 0 ৬1 নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সাথেই রয়েছেন। আর 
এরাই হচ্ছে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল। 


২০। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও 1 1- 4৮1, 71 
তার রাসূলের আনুগত্য কর, 9০০12 ২০৯১৪ প্র তং 
তোমরা যখন তার কথা শুনছ 11? ৮. 4 এ. পর্ব 4 এ 

তখন তোমরা তার আনুগত্য 111 ১১ -41১529 481 ১০৮ 
হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা । ৪. ৯০৬1 


২১। তোমরা এ সব লোকের _ 1 £ ৮৫ 

মত হয়োনা যারা বলে, আমরা | 2১৮ ৯৩ ১ ০1 
আপনাদের কথা স্তনলাম। রণ ঞ পর্ণ 2 চ ৮৭? 
কার্যতঃ তারা কিছুই শুনেনা। ০৯৯৮১ 3 ৯9 ৮০ 5 
২২। আল্লাহর কাছে 7 

জীব হচ্ছে এ সব মুক ও বধির 
লোক, যারা কিছুই বুঝেনা প্র , ॥ 22 44717 
(অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে ৬] ৯ 
লাগায়না)। 44 


২৩। আন্লাহ যদি জানতেন 
যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর 1155. »_ ১ 4) 212 29. 
কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে ৮ শে 4 রর 
অবশ্যই তিনি তাদেরকে | ৪52. 
শোনার তাওফীক দিতেন, 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫৩৭ পারা ৯ 


তিনি যদি তাদেরকে £ দা 
শোনাতেন তাহলেও তারা ০7৮০০ "৯1১5৫ 
উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য 

দিকে চলে যেত। 

আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ 


এখানে মু'মিনদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আনুগত্য করার এবং বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া 
হচ্ছে। আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন 


না করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ৫ 23০1%74 39 তোমরা রা তার আনুগত্য 
হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা । 

৩৯৫ শিঠি অথচ তোমরা জানছ যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তোমাদেরকে কোন্‌ কথার দিকে আহ্বান করছেন! (445 15456 97 
৩১ এ ৯১০ ০৮519 আর তোমরা এ লোকদের মত হয়োনা যারা 
বলে £ আমরা আপনার কথা শুনলাম, অথচ কার্যতঃ তারা কিছুই শোনেনা ৷ ইব্ন 
ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের 
রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা মুখে বলত, আমরা শুনলাম ও কবুল করলাম। কিন্তু 
আসলে তারা কিছুই শুনতনা । (তাবারী ১৩/৪৫৮) 

এরপর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রকারের আদম সন্তানরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম 
জীব। প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে 
বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মুক। তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা । কেননা 
তারা সত্য কথা মোটেই বুঝেনা । এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই কাফির । চতুস্পদ 
জন্ত যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা এভাবেই চলাফিরা করে, অতএব তারা 
আল্লাহর অনুগত নয়। কিন্তু মানুষতো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদাতের জন্য সৃষ্ট 
হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করছে। প্রকৃতির বিপরীত রূপে চলার কারণে তারা 
চতুস্পদ জন্তর চেয়েও নিকৃষ্ট । এ জন্যই তাদেরকে চতুস্পদ জন্তর সাথে তুলনা 
৬৮৮87777885 
3১2 125 3 2৬5 একা 918 ০১05 


প্‌ 
21 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৩৮ পারা ৯ 


করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা । সূরা বাকারাহ, ২ ৪ 
১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


জনা এসি 45 ১0:০৪ এলঠি 

তারাই হল পশুর ন্যায়, চিনিলরি জিরার 
বা উদাসীন । (সূরা আ'রাফ, ৭ 8 ১৭৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) 
এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর 
দ্বারা কুরাইশের বানু আবদিদ দারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 
১৩/৪৬০) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (েহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মুনাফিকরা । কিন্ত মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা 
এই দু'দলই হচ্ছে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। ভাল কাজ করার মত কোন 
যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 

৮৫০৯-০1-৮৪ 4১। ৮৩ 99 আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের 
মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার (ও 
বুঝার) তাওফীক দিতেন। অন্তর্নিহিত কথা এই যে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন 
মঙ্গলই নিহিত নেই সেহেতু তারা কিছুই বুঝেনা । আর যদি মহান আল্লাহ 
তাদেরকে শোনানও তবৃও এই হতভাগারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করবেনা 
রং তখনও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে । 


২৪। হে মুমিনগণ! 1 4৮15 ০ 14 

তোমরা আল্লাহ ও তীর 6 এ ভগ 2 
রাসূলের ডাকে সাড়া দাও 1৫ ঠা এ ও 
যখন তিনি তোমাদেরকে 1১ ০৯4 রন [৯০৯-5| 
তোমাদের জীবন সঞ্চারক |1 ॥1-%.+ 4 ০ 1০ ৮০ 
বন্তর দিকে আহ্বান করেন। 11919 (৮৮৮ ৮৮৮০১ 
আর জেনে রেখ, আন্নাহ 2 মর... 
মানুষ ও তার অন্তরের অন্ত: 5৮ % 0৮৮ ঝা এ০১ 
রালে থাকেন, পরিশেষে ভি 9 
তার কাছেই তোমাদেরকে: ২:১৪/৩$ 41154919০49? 
সমবেত করা হবে। 
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আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ হে মুমিনগণ! তোমাদেরই 
সংশোধনের উদ্দেশে যখন নাবী তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন তোমরা 
অতিসত্র সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর। আবু সাঈদ ইব্‌ন মাআ-্পা রোঃ) 
বলেন, আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গমন করেন । তিনি আমাকে ডাক দেন, 
কিন্ত আমি সালাতে থাকায় সাথে সাথে তার কাছে যেতে পারলামনা । সালাত 
শেষে তার কাছে পৌছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? 
আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি 8 “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের হুকুম পালন কর যখন রাসুল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক 
বন্তর দিকে আহ্বান করে? অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি এখান থেকে 
চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কুরআনের একটি মহাসম্মানিত সূরা শিখিয়ে দিব ।' 
এরপর তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম ।' 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, এ সুরাটি হচ্ছে 


সূরা ফাতিহা। অতঃপর তিনি বলেন ৪ “এটাই হচ্ছে ২9৬ ₹-, সাতটি আয়াত 
যা সালাতে সদা পুনরাবৃত্তি করা হয়।” ফাতহুল বারী ৮/১৫৮) এই হাদীসের 
বর্ণনা সুরা ফাতিহার তাফসীরে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) 
বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, (ঞ 
১০০৭ এে *5৬১ 1১! ০১/)9 4) 1০৮০০ 192 ০ এ আয়াত 
সম্পর্কে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সেই জিহাদের দিকে আহ্বান করেন যার 
মাধ্যমে তোমরা মর্যাদা লাভ করেছ, অথচ এর পূর্বে তোমরা দুর্বল ছিলে, 
অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন । 
মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 0৮ ০১০ এ] ৩1৯5053 
টা ৮৮5] জেনে রেখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে 
রয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি আড়াল হয়ে আছেন মু'মিন ও 
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কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে । মু'মিনকে তিনি কুফরী করতে 
দেননা এবং কাফিরকে ঈমান আনতে দেননা । (তাবারী ১৩/৪৬৮) এটাই হচ্ছে 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যিয়া এবং 
মুকাতিলেরও (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদের (রহঃ) এক রিওয়ায়াতে আছে যে, 
4089 ৮০ ০2 ০৯৫ শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেন যে, 
সে কিছুই বুঝতে পারেনা । আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইহা 
লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ ইহা সহীহ, কিন্ত তাদের গ্রন্থে তারা ইহা 
লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম ২/৩২৮) মুজাহিদ (েহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া 
(রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। 
(তোবারী ১৩/৪৭০, ৪৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন £ “এর অর্থ হচ্ছে, কেহই এই 
ক্ষমতা রাখেনা যে, তার অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে অথবা কুফরী করে । এর 
সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে। 

আনাস ইব্ন মালিক (োঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
সী 

৬৬ ডি ৩ ৮৯ আঁ এ 

রিজিক তের জেনি 
রাখুন! (আনাস রাঃ তখন বলেন) আমরা বললাম ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান 
এনেছি। আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে কি?' তিনি উত্তরে 
বললেন $ হ্যা, কেননা এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমাদের পরিবর্তন ঘটে 
যাবে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহ তা“আলার দু* অঙ্গুলির মাঝে রয়েছে। তিনি 
যখন ইচ্ছা করবেন তখন বদলে দিবেন।” (আহমাদ ৩/১১২, তিরমিযী ৬/৩৪৯, 
৩৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

নাওয়াস ইব্ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন £ প্রত্যেক অন্তর আল্লাহর দু*টি অঙ্গুলির 
মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা 
সোজা থাকে । আর যখন বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাকা হয়ে 
যায়।' অতঃপর তিনি বলেন £ “মীযান আল্লাহর হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি 
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ওকে হালকা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ভারী করবেন ।' (আহমাদ ৩/১৮২, 
নাসাঈ 8/৪১৪, ইব্‌ন মাজাহ্‌ ১/৭২) 


২৫। তোমরা সেই ফিতনাকে ৷ €» / শর্ট (০২1 
ভয় কর যা তোমাদের ; ০৮১ ১ 48 19579 
মধ্যকার শুধুমাত্র যালিম ও 4:৫7 4 1 এ ০ 
পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে : 2৮৮৮ 7৩৩ 1৯৮৬ ০৯ 
কষ্ট করবেনা । তোমরা জেনে : , 
দানে খুবই কঠোর । 


ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতকী করণ 

এখানে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা থেকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহর 
পরীক্ষা পাপী ও সৎ সবারই উপর পতিত হবে । এই পরীক্ষা শুধু পাপীদের উপর 
নির্দিষ্ট নয়। যুবাইরকে (রাঃ) বলা হয়েছিল 8 “হে আবু আবদুল্লাহ! আমীরুল 
মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) আপনি ত্যাগ করেছেন। অতঃপর এখন তার খুনের 
দাবীদার হয়ে উটের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন! খুনের যদি দাবীদারই হবেন তাহলে 
তাকে নিহত হতে দিলেন কেন? যুবাইর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ “এটা ছিল 
আল্লাহর পরীক্ষা যার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) 
যামানায় কুরআনুল হাকীমের (৫৩ 1১54৮ পেএএ। তি ও অ্ উশা) এ 
আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমরাও এর 
মধ্যে পতিত হব। শেষ পর্যন্ত এ পরীক্ষা আমাদের উপর এসে পড়েছে। 
(আহমাদ ১/১৬৫) 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবৃন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা 
মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ। 
(তাবারী ১৩/৪৭৪) অন্যত্র ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন £ 
“মুমিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে, পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে 
দিওনা । যেখানেই কেহকেও কোন অসৎ কাজে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে 
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তা থেকে বিরত রাখ । নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে ।' (তাবারী ১৩/৪ ৭৪) 
এটাই উত্তম তাফসীর! 

£০৮ ৮৫০ 1946 0540 2 এ এ 93৮9 এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন ৪ “এ হুকুম তোমাদের জন্যও বটে” আরও অনেক বিজ্ঞজন যেমন 
যাহহাক রেহঃ), ইয়াষিদ ইব্ন আবী হাবিব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ তোমাদের ভিতর এমন কেহ নেই যার 
সাথে কিছু না কিছু ফিতনাহ জড়িয়ে না রয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ 

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সম্ততিতো তোমাদের জন্য পরীক্ষা । (সুরা 
তাগাবুন, ৬৪ ৪ ১৫) সুতরাং তোমাদের সকলেরই ফিতনার বিভ্রান্তি থেকে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত । (তাবারী ১৩/৪৭৫) কেননা এই ভয় 
প্রদর্শন সাহাবা ও গায়ির সাহাবা সবার উপরই রয়েছে । তবে এটা সঠিক কথা 
যে, এর দ্বারা সাহাবীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসটি ফিতনা ও 
পরীক্ষাকে ভয় করার কথাই প্রমাণ করছে। এখানে বিশেষভাবে যেটা আলোচনা 
করা হয়েছে তা এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে 
থাকবে অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ 
করতে পারেন। অতঃপর তোমরা দু'আ করলেও সেই দু'আ কবূল হবেনা। 
(আহমাদ ৫/৩৮৮) 

আবু রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি হুযাইফাকে রোঃ) বলতে শুনেছি ঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কেহ এ ধরনের একটি মাত্র 
কথা বললেও তাকে মুনাফিক মনে করা হত। কিন্ত আজ এক মাজলিসে 
তোমাদের কোন একজনের মুখ থেকে আমি এরূপ চারটি কপটতাপূর্ণ কথা শুনতে 
পাচ্ছি! তোমাদের উচিত এই যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ 
থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে । নতুবা 
তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে অথবা দুষ্ট লোককে তোমাদের উপর 
শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা দু'আ করলেও তা কবুল 
হবেনা । (আহমাদ ৫/৩৯০) 
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ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নৃমান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) বলেছেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভাষন দেন। তিনি তার কান 
দু'টি দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বলছিলেন ঃ আল্লাহর হুদুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি 
এবং আল্লাহর হুদৃদকে লংঘনকারী অথবা তাতে অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির 
দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলো লোক নৌকায় চড়েছে। তাদের কেহ ডেকের নীচে 
স্থান পেল, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং অন্যরা উপরে আসন পেল। নীচের 
লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়ায় তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের 
লোকদের কষ্ট হতে লাগল । তাই নীচের লোকেরা বলাবলি করল £ যদি আমরা 
নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে নেই 
তাহলে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবেনা । এর ফলতো জানা কথা যে, 
নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে । সুতরাং 
নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত। (আহমাদ ৪/২৬৯, 
ফাতহুল বারী ৫/১৫৭, ৩৪৫; তিরমিযী ৬/৩৯৪) 

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্ধামকে বলতে শুনেছি 8 'আমার 
উম্মাতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ 
সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন ।” তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি? তিনি 
উত্তরে বললেন ঃ "হ্যা, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে । কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা 
আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে । আহমাদ ৬/৩০৪) অন্য একটি বর্ণনায় 
আছে, “কোন কাওম পাপকাজ করছে যারা সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী, আর 
তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেরা সেই পাপকাজে লিপ্ত নয় 
বটে, কিন্তু তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করেনা, তখন আল্লাহ তাদের উপর 
সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন ।' (আহমাদ ৪/৩৬৪, ৩৬৬; ইব্‌ন মাজাহ 
২/১৩২৯) 


২৬। স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ- ১. রর 
পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত :-2:১| ১]172)5 2৮ 
হতে, আর তোমরা এই শংকায় ৰ 

নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা ৩ 


শিপ 
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যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই |. এ, ০ 
তোমাদেরকে (মদীনায়) আশ্রয় |৩; ১7১৮ ৮৮০৭ 


দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা |, ৫. পক এ ০০৫ 
তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, ৭5১9 ৮০] ০০৫ 
আর পবিত্র বন্ত দ্বারা তোমাদের ০. 


জীবিকা দান করেন যেন তোমরা ; ১ 855 ৮৮০ এ 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১১85১ দি 


মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং 
আল্লাহর সাহায্য স্মরণ করিয়ে দেয়া 

আল্লাহ তাআলা এ নি'আমাতরাজির কথা বলছেন যা মুমিনদের প্রদান করা 
হয়েছে। তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা 
দুর্বল ছিল ও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের 
ভয়ের কারণগুলো দূর করে দিয়েছেন। তারা গরীব ও ফকির ছিল, তিনি 
তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা 
বানিয়েছেন। তারা অনুগত বান্দারপে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজে তারা 
বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে। 

এই মু'মিনরা যখন মাক্কায় ছিল এবং সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তারা ছিল 
অত্যন্ত দুর্বল । মুশরিক, মাজুসী, রুমী সবাই তাদেরকে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও 
শক্তিহীনতার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সব সময় তাদের এই ভয় 
ছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। কিছুকাল তাদের এই 
অবস্থাই ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। 
সেখানে তারা আশ্রয় লাভ করে। মাদীনার লোকেরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দেয়। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে । জান ও মাল 
তাদের উপর কুরবান করে দেয়। কেননা তারা চাচ্ছিল আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে । 

০০১৭ ও ১3৮৫ এএ$ শর 2]109551 এ আয়াত সম্পর্কে 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আরাবে এই লোকগুলি অত্যন্ত লাঞ্িত অবস্থায় ছিল। 
তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ। তাদের পেটে খাবার ছিলনা, পরনে কাপড় 
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ছিলনা । সুপথ থেকেও তারা ছিল ভ্রষ্ট । তারা ছিল খুবই হতভাগা । তারা খাবার 
পেতনা, বরং তাদেরকেই খেয়ে নেয়া হচ্ছিল। দুনিয়ায় যে তাদের অপেক্ষা বেশি 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর কেহ ছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম 
কবুল করার পর এই লাঞ্কিত লোকেরাই দেশের পর দেশ দখল করে নেয় এবং 
আমীর ও শাসক হয়ে যায়। তারা প্রচুর পরিমান খাবার পেতে শুরু করে। আল্লাহ 
তাদেরকে সব কিছুই দান করেন যা তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখছ। সুতরাং এখন 
তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত 
নি'আমাত দাতা । কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের ধন-সম্পদ 
আরও বাড়িয়ে দেন। (তাবারী ১৩/৪৭৮) 


২৭। হে মুমিনগণ! তোমরা | 1 ৮1 » ১14 
জেনেশুনে আল্লাহ ও তীর 3 12 ০৭৯৫] এম তা 
রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 11. 24, ০1 এ পর্ণ, ০৫41 + 26 
করনা এবং তোমাদের 19১5 ০৮৮ 4811 
ও ৪৮ দারা 
বিশ্বাস ভঙ্গ করনা। ১৪০ ০ ৮ 
২৮। আর তোমরা জেনে রেখ |, « (.67-৫61-21 


আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার টি 
রয়েছে। 22০ 5৯1 ০০৭০ 
৮ ৪ ২৭ আয়াতটি নাধিল করার কারণ 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাতিব ইব্ন আবী বালাতা“আহ*র (রাঃ) ঘটনা 
বর্ণিত আছে ঃ তিনি কুরাইশ কাফিরদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে পত্র লিখেছিলেন । এটা ছিল 
মাক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা । আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি পত্র বাহকের পিছনে লোক 
পাঠিয়ে দেন এবং এ পত্র ধরা পড়ে। হাতিবকে (রাঃ) ডাকা হল। তিনি স্বীয় 
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অপরাধ স্বীকার করেন। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলে উঠেন £ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিন, 
কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন 8 হে উমার! যেতে দিন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। 
আপনার কি জানা নেই যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ “তোমরা যা চাও তাই আমল কর, আমি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম ।” মোট কথা, সঠিক ব্যাপার এই যে, আয়াতটি 
সাধারণ । যদিও এটা সঠিক যে, আয়াতটির শানে নুযূল একটি বিশেষ কারণ । 
আর বহু আলেমের মতে শব্দের সাধারণত্র দ্বারা উক্তি করা যেতে পারে, বিশেষ 
কারণ না থাকলে কোন কিছু আসে যায়না । 

খিয়ানাতের সংজ্ঞার মধ্যে ছোট, বড়, সকর্মক ও অকর্মক সমস্ত পাপই মিলিত 
রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে “আমানাত' শব্দ দ্বারা এ সব 
ভাবার্থ হচ্ছে, ফার্য ভেঙ্গে দিওনা । (তাবারী ১৩/৪৮৫) আবদুর রাহমান ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কর্তব্য 
পালনে অবহেলা করনা । (তাবারী ১৩/৪৮৩) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

83 25১499 ৮৫094 চর্ঘ 1989 আর তোমরা জেনে রেখ যে, 
তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামঘী মাত্র । 
ফিতনার অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা । আল্লাহ সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করেন যে, সন্তান পেয়ে 
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কিনা এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন 
করছে কিনা। কিংবা হয়তো সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ থেকে 
গাফিল থাকছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

2৯৪৮ এডি 

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সম্ভতি তোমাদের জন্য পরীক্ষা । আল্লাহরই নিকট 

রয়েছে মহাপুরস্কার । (সুরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ১৫) 
৮ পাটি পেত রে ০৪ 8, £& 
229415746৮5 %5 

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সুরা 

আমিয়া, ২১ ৪ ৩৫) অন্যত্র বলেন ৪ 
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ঞ্জা ১০-১০০-৬%ি ঘুঠ লা এও ২15 মী এ 
০৮০ ৮৯৪১ ৩5048 ০2 
হে ম্বমিনগণ! তোমাদের এশ্বর্য ও সম্তান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর 
স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিথিত্ত। (সুরা 
মুনাফিকৃন, ৬৩ ৪ ৯) আন্মাহ তা“আলা অন্যত্র বলেন £ 
১195০ ₹2০ঠি9 বে ০৪ ৩০5০5 বা ৫ 
১৯৭০৫ 
হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের 
শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। (সুরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ১৪) 
৮৮৮ ১৮84০ 20 ১ আল্লাহর নিকট যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা 
এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো শক্রদের মত 
ক্ষতিকারক এবং এগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। কিয়ামাতের দিন তার 
কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে। 
সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পাবে । (১) যার কাছে সমস্ত 
জিনিস থেকে আল্লাহ ও তীর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়। (২) 
যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই ভালবাসে । 
(৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর 
দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। (মুসলিম 
১/৬৬) সুতরাং সে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে । যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেহই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে 
সম্পদ এবং সমস্ত লোক হতে বেশি প্রিয় হই ।' (ফাতহুল বারী ১/৭৫) 
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২৯। হে মুমিনগণ! তোমরা | .|] 
যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে ৩ 19৮1৮ ৯৮:১৮ ১৮5 

তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় 11448 » ৮৫ 1৮০৫4 17 ঠ৫৫ 
পার্থক্য করার একটি মান 1057৯ 7৯২) ০ 49 155 
নির্যয়ক শক্তি দান করবেন, আর ;_ 4:০৮ 4 ৮. 52৮ 
হতে দূর করবেন এবং] |. কট 4 হু 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, 1 ০11 5১ 413 ১8৯2 
আল্লাহ বড়ই অনুগহশীল ও টি 
মঙ্গলময়। ০০ 


ইব্ন আব্বাস রোঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) যাহহাক 
(রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ 
বলেন যে, 8) এর অর্থ হচ্ছে বের হওয়ার স্থান। মুজাহিদ (রহঃ) ঞ ৩৬ 
১৮01) 0301 দেনিয়া ও আখিরাতে) এটুকু বেশি বলেছেন। (তাবারী 
উনি ৪৯০) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, সি 


এর অর্থ হচ্ছে মুক্তি। তার আর একটি বর্ণনায় 1) অর্থাৎ সাহায্য রয়েছে। 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (েহঃ) বলেছেন যে, 1৬ দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
ফাইসালা বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) এই তাফসীর পূর্ববর্তী 
তাফসীরগুলি হতে বেশি সাধারণ । কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তার 
নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক প্রাপ্ত 
হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ । তার পাপরাশি ক্ষমা করে 
দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা গাফ্ফার (বড় ক্ষমাশীল) এবং সাত্তার (দোষক্রটি 
গোপনকারী) হয়ে যাবেন। আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার পাওয়ার সে হকদার 
হবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৬ চা ০৩ 41৯59 1955 এ 


4. পর & বি মি নন রণ 2৬4 পর প্র 
৮৯১১৯৮৮4013 ৮০৩ 72৯49 -48 ০৯৬-০০129 ৮24 এডি ০০৯৯৩ 
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৫৪৯ 


পারা ৯ 


হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের এতি বিশ্বাস স্থাপন কর । 
তিনি তার অনুথহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে 
দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন । আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৮) 


৩০। আর স্মরণ কর, যখন 
অথবা হত্যা করবে কিংবা 
নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র 
করতে থাকুক এবং আল্লাহও 
(স্বীয় নাবীকে বাচানোর) কৌশল 
করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন 


রে ৪ ঠেপ 2৮ 2 
০২১] ৬১ ০৫913 তত 
হর্ত ১ ঞ এতর্ত ৫ চ্ 5 পাত 
3 এ%5231 এ ১৩135 
44 শপ পা 44. হু পা স্ 4 র্‌ 
১১০9 ০১১৯৪ ৪৯) 
১১৯7%5 25 


শ্রেষ্ঠ কৌশলী। 


রাসূলকে (সাঃ) হত্যা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (েহঃ) বলেন যে, 
১৩ শব্দের অর্থ হচ্ছে কয়েদ বা বন্দী করা। (তাবারী ১৩/৪৯১) 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ নেতৃবর্গের একটি দল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দারুন 
নাদওয়ায় একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। এ সভায় ইবলীসও একজন মর্যাদা 
সম্পন্ন বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত হয়। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করে £ “আপনি কে? 
সে উত্তরে বলে ঃ 'আমি নাজদবাসী এক বৃদ্ধ লোক। আপনারা পরামর্শ সভা 
আহ্বান করেছেন জেনে আমিও সভায় হাযির হয়েছি, যেন আপনারা আমার 
উপদেশ ও সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না হন। তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ তাকে 
অভিনন্দন জানালো । সে তাদেরকে বলল ৪ “আপনারা এই লোকটির (মুহাম্মাদ 
সাঃ) ব্যাপারে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও তাদবীরের সাথে কাজ 
করুন। নতুবা খুব সম্ভব সে আপনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে ।' সুতরাং 
একজন মত প্রকাশ করল ৪ “তাকে বন্দী করা হোক, শেষ পর্যন্ত সে বন্দী 
অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন ইতোপূর্বে কৰি যুহাইর ও নাবেগাকে বন্দী করা 
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হয়েছিল এবং এ অবস্থায়ই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে; এওতো একজন কবি।” এ 
কথা শুনে এ অভিশপ্ত নাজদী বৃদ্ধ চীৎকার করে বলে উঠল £ “আমি এতে কখনই 
একমত নই । আল্লাহর শপথ! তার প্রভূ তাকে সেখান থেকে বের করে নিবে। 
ফলে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে । অতঃপর সে তোমাদের উপর আক্রমণ 
চালিয়ে তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের শহর 
থেকে বের করে দিবে ।' লোকেরা তার এ কথা শুনে বলল ঃ “এ বৃদ্ধ সত্য কথা 
বলেছেন। অন্য মত পেশ করা হোক ।” 

অন্য একজন তখন বলল £ “তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, 
তাহলেই তোমরা শান্তি পাবে। সে যখন এখানে থাকবেই না তখন তোমাদের 
আর ভয় কিসের? তার সম্পর্ক তোমাদের ছাড়া অন্য কারও সাথে থাকবে ।' তার 
এ কথা শুনে এ বৃদ্ধ বলল £ “আল্লাহর শপথ! এ মতও সঠিক নয়। সে যে 
মিষ্টভাষী তা কি তোমাদের জানা নেই। সে মধু মাখানো কথা দ্বারা মানুষের মন 
জয় করে নিবে । তোমরা যদি এই কাজ কর তাহলে সে আরাবের বাইরে গিয়ে 
সারা আরাববাসীকে একত্রিত করবে । তারা সবাই সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর 
হামলা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে । আর 
তোমাদের সন্ত্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করবে । লোকেরা বলল £ “তিনি সঠিক 
কথাই বলেছেন। অন্য একটি মত পেশ করা হোক ।' 

তখন আবু জাহল বলল ৪ 'আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি। তোমরা চিন্তা করে 
দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা । প্রত্যেক 
গোত্র থেকে তোমরা একজন করে যুবক বেছে নাও যারা হবে বীর পুরুষ ও 
সনত্ান্ত। সবারই কাছে তরবারী থাকবে । সবাই সম্মিলিতভাবে হঠাৎ করে তাকে 
তরবারী দ্বারা আঘাত করবে । যখন সে মারা যাবে তখন সকল গোত্রের 
লোকেরাই তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যুক্ত থাকবে । এটা কখনও সম্ভব হবেনা 
যে, বানু হাশিমের একটি গোত্র সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে । বাধ্য হয়ে বানু 
হাশিমকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে । আমরা তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিব এবং 
তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করব ।' তার এ কথা শুনে নাজদী বৃদ্ধ 
বলল ঃ “আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে সঠিকতম মত । এর চেয়ে উত্তম মত আর 
হতে পারেনা ।' সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এরপর 
তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু হল। 

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বললেন £ “আজ রাতে আপনি বিছানায় শয়ন করবেননা |” এ কথা বলে 
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তিনি তাকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতে নিজের বিছানায় শয়ন করলেননা এবং 
তখনই আল্লাহ তা“আলা তীকে হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। মাদীনায় আগমনের 
পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার উপর সুরা আনফাল অবতীর্ণ করলেন 
এবং স্বীয় নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ 
28)50। ৮2৯ 803 21 ০৩? ০১০৩ তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে 
এবং আল্লাহ তাঁআলাও [স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর ও ফিকির করতে 
থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম কৌশলী । তাদের উক্তি ছিল £ তার 
ব্যাপারে তোমরা মৃত্যু ঘটানোর অপেক্ষা কর, শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ 

এ পরর্ণ ০5 এ গ্র্পি :1৫16% ঠতঙর্ট 

৩১০) 48০৮2৪৮০৯51 
তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের 
প্রতীক্ষা করছি। (সুরা তুর, ৫২ £ ৩০) €ইব্ন হিশাম ১/৪৮০-৪৮২) তাই এ 
দিনের নামই রেখে দেয়া হয় &৯31 6% 'দুঃখ-বেদনার দিন।” কেননা এ দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ঘড়যন্ত্র করা হয়েছিল। 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনু যুবাইর (রহঃ) 
হতে, তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে 4019 41 95০43 ১১০4৪ 
3£)5০1 5 আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন $ “তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং 
আল্লাহ তাআলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ 

হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তাদবীরকারক |” (ইব্‌ন হিশাম ২/৩২৫) 


৩১। তাদেরকে যখন আমার | ॥. তি... 
আয়াতসমূহ পাঠ করে 1 55:212 2৪৮৮ (৫920 1১15 ০") 
শোনানো হয় তখন তারা ৪০ চা রে রত 
বলে £ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা (12) 485 9) (০৪০ ০৪155 
করলে আমরাও এর অনুরূপ | রর 

বলতে পারি, নিঃসন্দেহে [এ 142 ₹ 91 151 
এটা পুরাকালের উপাখ্যান | চি - 
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ইনি ধান 
৩২। আর স্মরণ কর, যখন 4৫ 2 

বালে ০ 01515 301 
ইহা (কুরআন) যদি আপনার রা 


অথবা আমাদের উপর কঠিন টা রা রা 
পীড়াদায়ক শান্তি এনে দিন। ] _৮)] ৩০1-০৪ (121 ৪৮৮4 
৩৩। হে নাবী!) তুমি |, ০৮০5 এ৫৫ টিপার 
তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় (76:4৮ 4১1 ১৬ ৮ 
তাদেরকে শাস্তি দেয়া /৫7 _ ০০. হু. ০৫. 
আল্লাহর অভিথায় নয়, আর 1481 ২১৮ (৮ 7৯ 453 
আন্নাহ এটাও চাননা যে, হ্রিরলারার যারা 
তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে ০১১৫৯০:২ ১৯০ ৫:9০ 
থাকবে অথচ তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন। 

কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে 
এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী ও একগুঁয়েমীর সংবাদ দিচ্ছেন 


যে, তারা কুরআন কারীম শ্রবণ করে কিরূপ মিথ্যা দাবী করছে। তাঁরা বলছে ঃ 
৯০৬ এ ৭ ০০ 28 আমরা যে কুরআন শুনলাম, ইচ্ছা করলে 


আমরাও এরূপ বলতে পারি। তাদের এ দাবী একেবারে ভিত্তিহীন এবং এটা 
হচ্ছে কার্যবিহীন কথা । কেননা এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বার বার আহ্বান 
জানানো হয়েছে যে, তারা কুরআনের সুরার মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে 
আসুক তো? কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি । 
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এরূপ কথা বলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে, আর প্রতারিত করছে 
তাদের বাতিল পন্থী অনুসারীদেরকে। কথিত আছে যে, এই উক্তি করেছিল 
নাযার ইব্‌ন হারিস। এ বেদীন ব্যক্তি পারস্যে গিয়েছিল এবং সেখানকার ইরানী 
বাদশাহ রুস্তম ও ইসফিনদিয়ারের কাহিনী পড়েছিল । যখন সে সেখান থেকে 
ফিরে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত 
প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে 
কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাতেন। যখন তিনি মাজলিস শেষ করতেন তখন 
এ দুরাচার নাযার ইব্‌ন হারিস বসে পড়ত এবং ইরানী বাদশাহদের ইতিহাস 
বর্ণনা করে বলত ঃ “আচ্ছা বলত, উত্তম গল্পকথক কে? আমি, নাকি মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম? অতঃপর বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা 
মুসলিমদেরকে যখন বিজয় দান করলেন এবং মাক্কার কতগুলো মুশরিক বন্দী 
হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্নাম তাকে তার সম্মুখে হত্যা 
করতে বলেন এবং তাকে হত্যাও করা হয়। 

2৮0০ শব্দটি 5১০১, শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ এ সব পুস্তক ও 
ংকলন যেগুলো শিক্ষা করে জনগণকে শোনানো হয় বলে কাফিরেরা দাবী 
করত । আর এগুলো হচ্ছে শুধু কিস্সা-কাহিনী। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

6 পা এ 


827৫ 42 003 26 এ লতা 22128 
0৬5 49 ০তধও ৮৮%৮ ও 9] শি এও 42 .4৮5ি 
(০৯51/৯৯০ 
তারা (কাফিরেরা) বলে £ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে 
নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্বায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল £ এটা তিনিই 
অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; 
তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ৫-৬) অর্থাৎ যারা অনুতপ্ত 


হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করে তাদেরকে 
ক্ষমা করে থাকেন। 


সি 


(0০017191715 
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মূর্তি পুজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী 

ঘোষিত হচ্ছে ৪ এ. ০০ ডে 9৯05 ৩৬ ৩1 28015 23 
পা ইন 3 ৮৮৭ 32 53০৮ 095 550 যখন তারা (কাফিরেরা) 
বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (এই কুরআন ও নাবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে 
সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা 
আমাদের উপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন। এই প্রার্থনা ছিল তাদের পূর্ণ 
অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং বিরোধিতার কারণে । তাদেরতো নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত 
ছিল ঃ “হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি আপনার পক্ষ থেকেই এসে থাকে তাহলে 
ওর অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন!” কিন্তু তারা নিজেদের 
জীবনের উপর শাস্তি অর্জন করে নেয় এবং শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করে । যেমন 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


প্র ০৯৪ ঞ& রদ এ পু পর ৮1৮ 42৮০৮ 
এএএএা এসে বরে গা শু জিও এ 


০9585 


ক্রপশ প ৪ 


১$ 4০9 4429 

রোরারনানরা রাযি 
তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে 
আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে । (সুরা আনকাবৃত, ২৯ £ ৫৩) আল্লাহ 
তা'আলা তাদের কথা আরও বলেন ঃ 


৮/:2145308 এ উ্ব5০ 0 [90 
তারা বলে £ হে আমাদের রাব্ৰ! বিচার দিনের পুবেইি আমাদের গ্রাপ্য 
আমাদেরকে শীঘ দিয়ে দাও । (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ১৬) এবং অন্যত্র বলেন £ 
ও১ পা 015৮০ ০০] 319 ৮/49 ৩৪০ তি 
0১০০ 
এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা কাফিরদের জন্য অবধারিত, ইহা 
প্রতিরোধ করার কেহ নেই । ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সম্ুচ্চ মযার্দার 


অধিকারী । (সুরা মা'আরিজ, ৭০ ৪ ১-৩) পূর্ব যুগীয় উম্মাতদের মুর্খ ও অজ্ঞ 
লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল । শুআ'ইবের (আঃ) কাওম তাকে বলেছিল $ 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৫৫ পারা ৯ 


পন 1177০ রঃ ৫, 7৪1৮5 ক্র ০৭1 ট 


পারা পা 


তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে 
দাও। (সুরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৮৭) অথবা “হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ 
হতে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন!” সুবাহ 
(রহঃ) আবদুল হামীদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) 
বলেন যে, আবু জাহল ইব্‌ন হিশামও এ কথাই বলেছিল ৪ 14১ ০ ০! 1 
₹৪ 25 এ 99০ 92 50৬৮ ৬৬ 256 এস ৩ (0 % 
হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে 
আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন! 
তখন ৮ ৩59 ৮৪৭ 901 ৩৬ 59 এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
(ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অর্থাৎ (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় 


তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা 
যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন ।' 


রাসূলের (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া 
আল্লাহর অভিপ্রায় নয় 

আন্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আয়াতের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং 
তাদের উপর তীর রাহমাতের কথা উল্লেখ করছেন ঃ হে ১৬ 53 
১3/8৯44 ৮9 ৮845 401 ০৫ ৪) ৮৪ ডগি হে নাবী! তুমি তাদের 
মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় 
নয় এবং আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন £ মুশরিকরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় বলত £ 

১4 4৫০7 এ এ ৬৮৫৮০ 

“আমরা আপনার নিকট হাযির আছি, হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমরা হাযির 

আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত আছি। 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৫৬ পারা ৯ 


ক্ষান্ত হও, আর কিছুই বলনা ।” কিন্ত এ মুশরিকরা সাথে সাথেই বলে উঠত ৪ 

৬/ 5) 445 ৬৫ 5 ১৪ খু 'আপনার একজন শরীকও রয়েছে, 
আপনি তারও মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক, তারও মালিক আপনি ।” এর 
সাথেই তারা আরও বলত ৫১8৮ ৫৫০৯৮ 'আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, 


আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা 411 0৩ 7 


৬৪ ০59 ৮ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। 


ইব্ন আব্বাস (রোঃ) বলেন যে, তারা দু'টি কারণে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। 
প্রথম হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় 
হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। এখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামতো 
বিদায় গ্রহণ করেছেন । কাজেই বাকী আছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা । (তাবারী ১৩/৫১১) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ "আল্লাহ আমার 
উম্মাতের জন্য নিরাপত্তার দু'টি কারণ রেখেছেন। প্রথম হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার 
উপস্থিতি । আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা । সুতরাং আমার দুনিয়া থেকে 
বিদায় গ্রহণের পরেও ক্ষমা প্রার্থনা কিয়ামাত পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর আযাব 
থেকে রক্ষা করতে থাকবে ।” (তিরমিযী ৮/৪৭২) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান বলেছিল, 
“হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত আপনার বান্দাদের দেহে রূহ 
থাকবে সেই পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব ।” তখন আল্লাহ তাআলা 
বলেন ৪ “আমার ইয্যাতের শপথ! যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সেই 
পর্যন্ত আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব ।" (আহমাদ ৩/২৯) 


৩৪ । কিন্তু তাদের কি বলার রে ৫) 4 ॥ ১ ৮৬ 
আছে যে জন্য আল্লাহ । (৯2 44 ৮ £344 374 0371: 


৫4০৮ 


তারা মাসজিদুল হারামের ; ৯০০) | ৬৮ ২)৪০০০৪ 


মাসজিদুল. হারামের 2] 24791135 ০৩স্পা 
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আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার 4 রি 4৫7 ধা 204 


তত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের ।-৯- 1:৩3. 
অধিকাংশ লোক এটা টা 
অবগত নয়। ০৯৮০০ ১৮৯ 


হিল ০ 


৩৫। কা'বা ঘরের কাছে টি 
ভাদের সালাত হল শিস দেয়া 1০০ ৭০৮০20৮0371 


€১ 


হি খরা 1১55 ০০০9 (০ তু 

কুফরী করার কারণে এখন 422৫551০514 

শাস্তির স্বাদ হণ কর। হা] 
অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, মাক্কাবাসী মুশরিকরা শাস্তি পাওয়ার 
যোগ্যতো অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বারাকাতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এজন্য যখন তিনি মাক্কা ছেড়ে চলে যান তখন 
বদরের দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে । তাদের নেতারা নিহত এবং নামী 
দামী লোক বন্দী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলে 
দেন, কিন্তু ওর সাথে তারা শির্ক ও ফাসাদকেও মিলিয়ে দেয়। আর যদি এই 
দুর্বল, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করে ক্ষমা প্রার্থনা না 
করতেন তাহলে মাক্কাবাসীর উপর এমন বিপদ এসে পড়ত যা কোনক্রমেই দূর 
করা যেতনা। ক্ষমা প্রার্থনার বারাকাতেই মাক্কায় শাস্তি নাযিল হওয়া থেকে 
কুরাইশরা রক্ষা পেয়েছে এবং মাক্কার মুসলিমদের অবস্থানের কারণেই তারা 
কিছুকাল পর্যন্ত আযাব থেকে নিরাপদ থেকেছে । হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ 
5717579 

4০5 154 ওক ৯ 


+১৮:০০5০%৭ ১$ ০৯:58 ০৮১ %3 অরা৫০ (6925 


পে 
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8৫ রো এপ 4ঞ& এপ পা 


১ 2 878 8 
০০452 এ এ ৯০০ ্ ৫৪59 ৪ পি ৯৮ ও 


(০৮/645745154 ৬ এত গড য মজে 
তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল 
হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে 
পৌছতে । তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি 
অজ্ঞাতসারে । ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিথস্ত হতে। যুদ্ধের নিদেশি দেয়া 
হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুথহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক 
হত, আমি তাদের মধ্যহ্থিত কাফিরদেরকে মমর্ভদ শাস্তি দিতাম । (সূরা ফাত্হ, 
৪৮ ৪ ২৫) এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রাপক হিসাবে বেছে 
নেন এবং বলেন £ 


196 ০০০০0 ০৪ 92: লি এ লি এ ৪5) 


৩১০৫ ও ৮১০৫ ০৪) 358 মা ১9 ৩ ০৪7 এখন তাদের 
কি বলার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল 
হারামের পথরোধ করেছে?' অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, 
মুত্তাকী লোকেরাই হল ওর তত্বীবধায়ক, কিন্ত তাদের অধিকাংশ লোক এটা 
অবগত নয়।* যাদেরকে কাবা ঘরে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে তারাই এর বেশি 
হকদার যে, তারা ওখানে সালাত আদায় করবে এবং ওর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ 
করবে । আর এই কাফিরদের মাসজিদুল হারামে যাওয়ার অধিকার নেই । যেমন 
7775 


4£ 5 
9 


শে শি পতি 


রর 29 চিনির রানি নির 415 
ঢা 12552] ৯ বাপ এও রা উল 


15225 ওঞ্ির্িত ৮৫৩ 1১2? 
মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর 
মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা । তারা এমন যাদের সমস্ত 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৫৯ পারা ৯ 


কাজ ব্যর্থ এবং তারা জাহারামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে । আল্লাহর 
মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত 
দিবসের এতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত পর্দান করে এবং 
আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা । আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত । 
(সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 


এ 011 ল্য সন 4৪৮৬০ ঞা ০৮০০০ ৮০ 
এটা 

আর আল্লাহর পথে এ্রতিরোধ করা এবং তাকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র 
গুরুতর অপরাধ । (সুরা বাকারাহ, ২ 8 ২১৭) উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 
মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আয়াতের “তাকওয়াহ' অবলম্বনকারী সম্পর্কে 
বলেন যে, তারা হলেন মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার 
সাহাবীগণ (রোঃ)। মুজাহিদ (েহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পরিহাদকাহীদেরকে 
বুঝানো হয়েছে, তারা যারাই হন বা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর এই 
আলোচনা করা হয়েছে যে, এ কাফির লোকেরা মাসজিদুল হারামে কি কাজ 
করত? আন্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করছেন ঃ 

১: ০৫৩ এ! ৩ 2 ৮৪9৩ ৩৬ ০ কা'বা ঘরের কাছে 
তাদের সালাত হল শিস ও করতালি দেয়া । 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ রাজা আল উতারদী (রহঃ), মুহাম্মাদ 
ইব্ন কাব আল কারাযী (রহঃ), হুজর ইব্‌ন আনবাস (রহঃ), নুবাইত ইব্‌ন শারিত 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) 
বলেন যে, এ আয়াতাংশে শিস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫২২- 
৫২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও পরিস্কার করে বলেন যে, মুশরিকরা তাদের মুখে 
আঙ্গুল ঢুকাতো (শিস দেয়ার জন্য)। (তাবারী ১৩/৫২৫) 

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, মা ৩ ০৬ ৯৩০ ১৬ 5? 


24546 ভু বজরিউিরজিবেইিন লালায় বিরেভো ভুমি 
উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত, মুখে আঙ্গুল দিয়ে বাশির মত শব্দ 


পা “এ 


(0০017191715 


সুরা ৮ 8 আনফাল ৫৬০ পারা ৯ 


বের করত এবং তালি বাজাতো। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আলী ইব্‌ন আবী 
তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ)। ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), হুজর ইবন আনবাস 
(রহঃ) এবং ইব্‌ন আবজাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 


(রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) ০ 4.০ ৮৪৯৩০ ১৬ ০; 
24-2 ৮০ এ! আয়াতাংশের ৫: এর অর্থ করেছেন আল্লাহর পথ থেকে 
মানুষকে বাধা প্রদান করা। তোবারী ১৩/৫২৭) 

যাহহাক রেহঃ), ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) 
১) লে লে কান 1)5$)4$ এর অর্থ করেছেন, “সুতরাং এখন শাস্তির 
স্বাদ গ্রহণ কর'। এ শাস্তি এই যে, বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল এবং 
বন্দীও হয়েছিল (তাবারী ১৩/৫২৮) 


৩৬। নিশ্চয়ই কাফিরেরা (4. 4, 41 ৬৫ রদ ও 
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ; ১2422 15১85 ২৮ ০] শা 
নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের [০84 1 «এ 21 £ «৮1 » 471 
ধন- সম্পদ ব্যয় করে, তারা । 59 ৮০৮৮ ৩ ১৩০০৫ 
তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় 5 আপ এপ কারু পপ শি ঞ& পা 
করতেই থাকবে, অতঃপর ০৬ ২২১৬ ৮ ৮6522০৩ 

ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য : » ও «এব , 
১1৮৭ ১৮ দিনা 


হবে এবং তারা পরাভূতও 4,০২০ 
তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত 

করা হবে। 

৩৭। এটা এ কারণে যে, নি 


আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে 105 শা এটা গজ তাও 
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সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৬১ পারা ৯ 


উপর অপর জনকে স্তপীকৃত ; ৮৮4 সা ০৮ ভাঙন 
করবেন এবং অতঃপর ৮ রর & ০৮4 7৫ শত 11৫ 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। শর চি লিন ০4৮ 


এরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক। : «॥ 74 5৪০০ 7০০7৫ 
১ _191ঠ (৫৯ & এ 
০৮০ 


তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে 

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ), মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আসীম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) 
এবং হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন আমর ইবৃন সাঈদ ইব্‌ন মুয়ায (রহঃ) 
বলেন £ বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজয় বরণ করে এবং তারা মাক্কা প্রত্যাবর্তন 
করে, আর আবু সুফিয়ানও কাফিলাসহ মাক্কা ফিরে যান। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবী রাবিআহ, ইকরিমাহ ইব্‌ন আবু জাহল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া এবং 
কুরাইশদের আরও কয়েকজন লোক, যাদের পিতা, পুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত 
হয়েছিল তারা আবূ সুফিয়ানকে বলল এবং এ লোকদেরকেও বলল যাদের 
ব্যবসায়ের মাল এঁ কাফেলায় ছিল £ “হে কুরাইশের দল! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে গভীর শোকে নিমগ্ন করেছে এবং তোমাদের 
সন্ত্রান্ত নেতাদেরকে হত্যা করেছে। তার সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য তোমরা 
এই কাফেলার সমস্ত মাল দিয়ে দাও, যেন আমরা এর মাধ্যমে তাদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি।' সুতরাং তারা তাদের সমস্ত মাল দিয়ে দিল। এ 
ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা ... ৯195 938819756 054 ৩! এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন। (তোবারী ১৩/৫৩২) অর্থাৎ কাফিরেরা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত 
করার উদ্দেশে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), হাকাম ইবৃন উয়াইনাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) 
এবং ইব্ন আবজা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 


(0০017191715 


সুরা ৮ $ আনফাল ৫৬২ পারা ৯ 


“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার 
ব্যাপারে নািল হয়েছে । (তোবারী ১৩/৫৩০, ৫৩১) 

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশদের ধন- 
সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছিল । মোট কথা, যে ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন আয়াতটি সাধারণ, যদিও 
এর শানে নুযুল বিশিষ্ট হয়ে থাকে । আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সত্যের পথ 
অনুসরণকারীদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কাফিরেরা তাদের ধন-দৌলত ব্যয় করে 
থাকে। কিন্ত তাদের এই সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাদেরকে 
আফসোস করতে হবে। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ 
চান তার নূরকে পরিপূর্ণ করতে, যদিও এটা কাফিরদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। 
আল্লাহ স্বীয় দীনের সাহায্যকারী ও স্বীয় কালেমাকে জয়যুক্তকারী থাকবেন। 
কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্কুনা এবং আখিরাতে রয়েছে 
জাহান্নামের শাস্তি । কাফিরদের মধ্যের যারা যুদ্ধের মাইদান থেকে জীবিত ফিরেছে 
এবং আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে তারা তাদের লজ্জাজনক পরিণাম স্বচক্ষে 
অবলোকন করবে এবং নিজ কানে শুনবে । আর যারা নিহত হয়েছে তারাতো 
০০৮7 4177 


৪ এ! 1১2৫ 5509 ০5০ ৪০০০ ৮৪ ১১০৬ ১1 952:- 
১১০ তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্বত 
তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভিতও হবে । আর যারা 
কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একাত্রিত করা হবে । 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ১ 


পু ০০ ৩৯প্থ £1)। এর ভাবার্থ হচ্ছে, যেন আল্লাহ ভাগ্যবানদের থেকে 


হতভাগাদেরকে পৃথক করে দেন। (তোবারী ১৩/৫৩৪) অর্থাৎ যেন মু*মিনরা 
2787757 


রে 8৫4 


৫৩1১৫ ৩৯ ঞা এ এড ধা 19৯৩৩ ০ এ 
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তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জাগাতে বেশ করবে? অথচ কারা 
জিহাদ করে ও কারা ধেরশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও 
পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৪২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ 


৬12546052৮5 পাত 
»এগা ০54 ঞা ৩৫ ৩ ৮2শা 
সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে গুথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, 
তারা যে অবস্থায় আছে এ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও 
তাদেরকে অবহিত করবেননা । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৭৯) সুতরাং এ 
আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করিয়ে 
পরীক্ষা করব। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের 
ধন-সম্পদ খরচ করবে । এটা শুধু এই পৃথকীকরণের জন্য যে, কারা অপবিত্র 
এবং কারা পবিত্র । 
৩৮। তুমি কাফিরদেরকে বল ঃ 1,527 বি 2 
তারা যদি অনাচার থেকে বিরত | ০] (১ ০২১4 ০5 ৮ 
থাকে তাহলে তাদের পূর্বের |, 4. ০. এ ) ০০।৭ 9, 
অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ 12 43 (০৮৫) 72৯2 19653 
ক্ষমা করবেন। কিন্ত তারা যদি রা 
অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে ৮০৮৮০ 4১ 135১ 919 
তাহলে পূর্বব্তীদের দৃষ্টাত্ততো টানি 
বাঃ & 
রয়েছেই। হন 


পা পি 


৩৯। তোমরা সদা তাদের এর 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে ১ ৪ (৯5578$ "1" 
যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় , 
এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর 1 :)৯০$ 428 ৩ 

9 ৯৭) 
জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি এ রঃ 
ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে রং 4 £ 
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করেছে তা আল্লাহই দেখবেন। €. রা রর রর 1 রি 


22২১৮ 
৪০। আর যদি তোমাকে নাই | 45 

মানে এবং দীন থেকে মুখ 61 1৮90 1% ০19 . 
ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখ 1154 টে এ 45 পর্ণ 
যে, আল্লাহই তোমাদের | | (১ ০ 4] 


মুসলিমদের) অভিভাবক । তিনি ॥. পা ০০, 
কতইনা উত্তম অভিভাবক ও এপাশ] 
সাহায্যকারী! 

ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ 


আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলছেন £ ৪১ 2৬ ০ ৮৫) 51582 ০! 1595 0:১0 ৩5 তুমি 
কাফিরদেরকে বলে দাও ৪ তোমরা যদি কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থেকে 
ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কুফরীর যুগে যেসব পাপ তোমরা 
করেছ সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি 
ইসলামে ভাল কাজ করল তাকে অজ্ঞতা যুগের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি 
করতে হবেনা । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে আসার পরেও খারাপ কাজ 
করতে থাকল তাকে দু* যুগেরই আমল সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে । 
(ফাতহুল বারী ১২/২৭৭) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম পূর্ববর্তী পাপরাশিকে ধুইয়ে-মুছে দেয় 
এবং এই তাওবাহর পূর্বে যে পাপ কাজ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়।' (মুসলিম 
৫১২১, আহমাদ ৪/২০৫) কিন্তু হে নাবী! তারা যদি তাদের পূর্বের অবস্থার 
উপরই অটল থাকে এবং কুফরী ও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তাহলে পূর্ববর্তী 
লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি তারা জানেনা? জেনে রেখ যে, শাস্তিই 
হবে এর উত্তম পুরস্কার । 
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শির্ক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 1501 0349 2 ০3৪ ৭ ৬৫৮ ৮১৯১৬) 
4) £$ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা কাফিরদের সাথে খুব বেশি যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত 


না ফিতনা দূর হয় এবং দীন আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, একটি 
লোক ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেন ঃ হে আবদুর রাহমান! আল্লাহ 
তা“আলা বলেন ৪ 
43154615০৮০ ৩5 ০৬৪০ ৩1 

মুমিনদের দুই দল দ্বন্দে লিগ হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে 
দিবে । (সুরা হুজুরাত, ৪৯ £ ৯) এরূপ দু'টি জামাআতের উল্লেখ যখন কুরআন 
কারীমে রয়েছে তখন আপনি তা নিজের উপর বাস্তবায়ন করছেন না কেন? উত্তরে 
ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাকে বলেন £ “হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! কোন মুমিনের সাথে 
যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভতসনা সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক 
সহজ । যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


এ পাদ: 0505 

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি 
জাহারাম। (সূরা নিসা, ৪ 8 ৯৩) লোকটি বললেন $ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা“আলাতো বলছেন ৪ 

35 05৩৫ 3 ৬০ ৮১9৮৪০ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় । ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদের অবস্থা এরূপই ছিল। 
মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। দীনের ব্যাপারে লোকেরা পরীক্ষার মধ্যে 
পড়ে গিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করা হত অথবা বন্দী করা হত। এভাবে তারা 
কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছিল । অতঃপর যখন ইসলামের উন্নতি লাভ হল 
তখন ফিতনা আর বাকী থাকলনা ।' মোট কথা, এ আপত্তিকারী লোকটির মতের 
সাথে যখন ইব্‌ন উমারের (রাঃ) মতের মিল হলনা তখন সে কথার মোড় ফিরিয়ে 
দিয়ে বলল ঃ “আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?' উত্তরে 
তিনি বললেন ঃ “আলী (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আমি কিইবা বলতে 
পারি। উসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলেতো এটাই বলতে হয় যে, আল্লাহ 
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তা“আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করে দেয়াকে 
অপছন্দ করছ। আর আলীতো (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা ।” (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অতঃপর তিনি হাত 
দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ “আর এ দেখ, ওখানে রয়েছে তার গৃহ। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন 
করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ফিতনার যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার 
অভিমত কি? ইব্‌ন উমার (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা কি জান ফিতনা কাকে বলে? 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন 
সেই সময় মুশরিকদের সাথে থাকা এবং বসবাস করা ছিল ফিতনা । আর 
তোমাদের যুদ্ধতো শুধু নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জন্যই চলছে।' (ফাতহুল বারী 
৮/১৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, 29১ ১৩৫ 3 ৬৮ ৯১59 এ আয়াত 
সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত শির্ক 
দূর না হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল 
ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম রেহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি যুহরী (রেহঃ) হতে, 
তিনি উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন হতে জানতে 
পেরেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে ৫ যতক্ষণ না মুসলিমদের উপর নির্যাতনের 
পরিবেশ বন্ধ হয় যে কারণে তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। (ইব্‌ন 
আবী হাতিম ৫/১৭০১) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, 4) 4 28-। ১359 এর 
ব্যাপারে ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর 
একাত্মবাদের ব্যাপারে লোকেরা নির্বিঘ্নে আমল করতে পারে । (ইবৃন আবী হাতিম 
৫/১৭০১) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রেহঃ) এবং ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) 
বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যাতে আল্লাহর কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমুন্নত হয়। 
(তাবারী ১৩/৫৩৮-৫৩৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে শির্কবিহীন তাওহীদের আমল এবং এর বিপরীত সমস্ত বাতিলের 
প্রতিরোধ । (ইব্‌ন হিশাম ২/৩২৭) 

40445 ১2:8। ১3 ছারা খাঁটি বা নির্ভেজাল তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যার 
মধ্যে শির্কের কোনই মিশ্রণ থাকবেনা এবং আল্লাহর ক্ষমতায় কেহকে শরীক 
বানানো হবেনা । যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দীন 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৬৭ পারা ৯ 


ইসলামের বিদ্যমানতায় কুফরী অবশিষ্ট থাকবেনা । (তাবারী ১৩/৫৩৯) এর 
সত্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে 


পর্যন্ত না তারা 41] | 2।  বলে। যদি তারা তা বলে তাহলে তাদের জান- 


মালের নিরাপত্তা এসে যাবে, তবে কোন কারণে কিসাস গ্রহণ হিসাবে তাকে হত্যা 
করা যেতে পারে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্ে রয়েছে।' ফোতহুল বারী 
১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি 
লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যে 
লোকটি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে বা গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে 
জিহাদ করেছে অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে, এগুলির মধ্যে আল্লাহর 
পথে জিহাদ কোন্টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশে যুদ্ধ করে সেই শুধু আল্লাহর 
পথে জিহাদকারী রূপে পরিগণিত ।* (বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮) 

. 1৫21 ১৬ হে মুমিনগণ! তারা মনের ভিতর কুফরী রেখেই যদি 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরাও হাত উঠিয়ে নাও। 
কেননা তোমরা তাদের অন্তরের কথা অবগত নও । তাদের অন্তরের কথা একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলাই জানেন । তিনি তাদেরকে সব সময় দেখতে রয়েছেন । যেমন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


দারা রা পানির পপ পর এংপর্দ। 7 4) পর 
১6951955 2১লঠ 19029 5501591%5 
অতঃপর যাদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত এদান 
করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৫) 


৬এা ৮৬০৮ 
তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১১) অন্যত্র মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 


(0০017191715 


সুরা ৮ $ আনফাল ৫৬৮ পারা ৯ 


ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পরর্ত তোমরা তাদের সাথে 
যৃদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত 
শত্রুতা নেই । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৯৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে, উসামা ইব্‌ন 
যায়িদ (রোঃ) একটি লোককে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে লোকটি 
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করে। তবুও উসামা (রাঃ) তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা 
করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে 
তিনি উসামাকে (রাঃ) বলেন £ “সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে, এর পরও 
তুমি তাকে হত্যা করেছ কেন? কিয়ামাতের দিন লা ইলাহা ইন্রাল্লাহর ব্যাপারে 
তুমি কি করবে?" উত্তরে উসামা (রাঃ) আরয করেন £ “হে আন্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে শুধু প্রাণ বাচানোর জন্য এ কথা বলেছিল।' 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “তুমি কি তার অন্তর 
ফেড়ে দেখেছিলে? অতঃপর “কিয়ামাতের দিন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'এর ব্যাপারে 
তুমি কী বলবে? এ কথা তিনি তাকে বার বার বলতে থাকেন। উসামা (রাঃ) 
তখন বলেন ঃ “আমি আকাংখা করতে লাগলাম যে, আমি যদি এ দিনই ইসলাম 
কবুল করতাম (তাহলে আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে হত্যা করা হত)! 
(মুসলিম ১/৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


এ ( ৮১ 4৭] ০৪ 2532 901 ১ 1১:4১৬ 17 ৩19 তারা যদি 
তোমাকে না"ই মানে ও দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধে 
লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি 
কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী! 

নবম পারা সমাপ্ত। 


৪১। আর তোমরা জেনে রেখ! , রে রান রে 

যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু ৩৮ ৯৯৮ ৮০ 9৯৬13 -£ 
গাণীমাতের মাল লাভ করেছ যা ৭ পর্টি ০2? 
ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, ৮১৭1 পরী 2 9৩ ৮৮৮ 
তার রাসূল, (রাসূলের) তা '55হটা 
নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন / 

এবং মুসাফিরের জন্য, যদি ০] ০ 21, ছা ১৪৫ 


তোমরা ঈমান এনে থাক 7৮ 


০৫ 
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সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৬৯ পারা ১০ 


আল্লাহর প্রতি এবং যা আমি: 12৫ 4 4,212 22৫ 
অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার ই 

উপর সেই চুড়ান্ত ফাইসালার 65৫ 927 4 (6৯2০ 
দিন, যেদিন দু'দল পরস্পরের রর 
সম্মুখীন হয়েছিল। আর: 4$ ০৬এশা ওহ 


রঃ র্‌ এ ৮০4 
৬ 


গাণীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ 

এখানে আল্লাহ তাআলা গানীমাত বা যুদ্ধলর্ধ মালের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তিনি 
বিশেষভাবে উন্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যই হালাল করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মাতদের 
জন্য এটা হারাম ছিল। গানীমাত এ মালকে বলা হয় যা কাফিরদের উপর 
আক্রমণ চালানোর পর লাভ করা হয়। আর “ফাই' হচ্ছে এ মাল যা যুদ্ধ না 
করেই লাভ করা হয়। যেমন তাদের সাথে সন্ধি করে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু 
আদায় করা হয় বা এ মাল যার কোন উত্তরাধিকারী নেই অথবা যে মাল জিযিয়া, 
খিরাজ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায় । আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


2০4৮ 4 6 পূর্ত ৩৪ ৮৬ উম 1943 গানীমাতের মাল হতে 
এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতে হবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। তা সুঁচই 
হোক বা সৃতাই হোক না কেন। বিশ্ব-রাব্ব ঘোষণা করছেন $ যে খিয়ানাত করবে 
সে তা নিয়ে কিয়ামাতের দিন হাযির হবে এবং প্রত্যেককেই তার আমলের পূর্ণ 
প্রতিদান দেয়া হবে। কারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হবেনা । (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৬১) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


8414. 4২ 


০১০০৪? 27৮ 4০6 ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তার 
রাসুলের ৷ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন এবং 
গানীমাতের মাল লাভ করতেন তখন তিনি ওটাকে প্রথমে পাচ ভাগে ভাগ 
করতেন । তারপর পঞ্চমাংশকে আবার পাচ অংশে বিভক্ত করতেন । অতঃপর তিনি 


এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। সুতরাং ৩ ৮9৯ ৩৯ ৮:৯৬ চা 1৯৮৬9 
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সুরা ৮ 8 আনফাল ৫৭০ পারা ১০ 


০৯০903 *০৮ এ এটা শুধু বাক্যের শুরুর জন্য বলা হয়েছে। আকাশসমূহে ও 
যমীনে যা কিছু রয়েছে সবইতো আল্লাহর, যেমনটি অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


৮৮০৭ & ০৯০৮ ০ গস 

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর । (সূরা বাকারাহ, ২ £ 
২৮৪) বহু মনীষী ও বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি যে, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটাই অংশ । (তাবারী ১৩/৫৪৯) সহীহ সনদে বর্ণিত 
নিম্নের হাদীসটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে ঃ 

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিইয়াহ (রহঃ), 
হাসান বাসরী (রহঃ), শা"ৰী (রহঃ), “আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন বুরাইদাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুগীরাহ (রহঃ) এবং আরও অনেক 
জ্ঞানীজন বলেছেন যে, গাণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একই অংশ । (তাবারী ১৩/৫৪৮, 
৫৫০) এরই সমর্থনে হাফিয ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন 
যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাকীক (রহঃ) বলেন যে, “বিলকীন” গোত্রের এক লোক 
বলেছেন £ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
যাই। তখন তিনি “য়াদী আল-কুরা' নামক স্থানে একটি ঘোড়াকে পর্যবেক্ষণ 
করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম £ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গানীমাতের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ “ওর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য 
এবং বাকী চার অংশ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য ।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, 
কারও উপর কারও কি অধিক হক নেই? তিনি জবাব দিলেন $ “না, এমন কি 
তুমি তোমার বন্ধুর দেহ থেকে যে তীরটি বের করবে সেই তীরটিও তুমি তোমার 
সেই মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি নেয়ার হকদার নও ।' (বাইহাকী ৬/৩২৪) 

মিকদাম ইব্‌ন মা"দীকারীৰ আল কিনদী (রাঃ) একদা উবাদাহ ইব্‌ন সামিত 
(রাঃ), আবু দারদা (রাঃ) এবং হারিস ইব্‌ন মুআবিয়া আল কিনদীর (রাঃ) সাথে 
বসেছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলির 
আলোচনা করছিলেন । আবু দারদা (রাঃ) উবাদাহ ইব্‌ন সামিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেন £ অমুক অমুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 
পঞ্চমাংশের ব্যাপারে কি কথা বলেছিলেন?' উত্তরে উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধে গানীমাতের একটি 
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উটকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেন । সালাম ফিরানোর পর তিনি দাড়িয়ে 
যান এবং এ উটটির কিছু পশম হাতে নিয়ে বলেন £ “গানীমাতের এই উটটির এই 
পশমও গানীমাতের মালেরই অন্তর্ভুক্ত । এ মাল আমার নয়। আমার অংশতো 
তোমাদেরই সাথে এক পঞ্চমাংশ মাত্র । এটাও আবার তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া 
হয়। সুতরাং সুঁচ, সৃতা এবং ওর চেয়ে বড় ও ছোট প্রত্যেক জিনিসই পৌছে দাও । 
খিয়ানাত করনা । খিয়ানাত বড়ই দূষণীয় কাজ এবং খিয়ানাতকারীর জন্য দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয় স্থানেই আগুন রয়েছে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে 
আল্লাহর পথে জিহাদ জারী রাখ । শারীয়াতের কাজে ভর্সনাকারীর ভরসনার প্রতি 
কোন ভ্রক্ষেপ করনা । স্বদেশে এবং বিদেশে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ জারী 
করতে থাক । আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ করতে থাক। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের বড় 
বড় দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা । এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা 
দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন ।” (আহমাদ ৫/৩১৬) 

আমল করার ব্যাপারে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক হাদীস। কিন্ত 
সহীহাইন কিংবা চারটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ কেহই তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি 
লিপিবদ্ধ করেননি । উল্লিখিত সুত্রে অবশ্য ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবু 
দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আমর ইব্‌ন সুআইব (রহঃ) হতে, তিনি 
তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে, তিনি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উপরে 
বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ । (আহমাদ ২/১৮৪, আবু দাউদ ২৬৯৪) আবু দাউদ 
(রহঃ) আনবাস ইব্ন আমর (রহঃ) থেকে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। (আবু দাউদ ২৭৫৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), আমীর আশ শা'বী 
(রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
গাণীমাতের মাল থেকে কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করতেন। যেমন 
ভৃত্য, ঘোড়া, তলোয়ার ইত্যাদি । ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) সহীহ সনদে ইবৃন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে 
পাওয়া “যুলফিকার' নামক তলোয়ারটি তিনি পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ 
১/২৭১, তিরমিযী ১৫৬১) আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়াহকে (রাঃ) 
যুদ্ধের সময় অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সাথে বন্দী করা হয় এবং গাণীমাতের মাল 
বন্টন করার পূর্বেই তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অব 
নিয়ে নেন। (আবূ দাউদ ২৯৯৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
অংশ আত্মীয়দের জন্য প্রদেয় হিসাবে বানী হাশিম এবং বানী আবদুল মুভ্তালিবের 
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মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কারণ জাহিলিয়াত যামানায় এবং ইসলামের প্রাথমিক 
যুগে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র হাশিম গোত্রকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। 
কুরাইশরা তাদেরকে বয়কট করায় তারা যে তিন বছর পাহাড়ের পাদদেশে 
অবস্থান করেছিলেন তখন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আবদুল 
মুত্তালিবের গোত্রও তাদের সাথে একত্রে অবস্থান করেছিল এবং সব ধরণের 
নিরাপত্তা দিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের যারা মুসলিম হয়েছিলেন তারা 
আল্লাহ এবং তার রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সব ধরণের 
সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এটাইতো স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া আবদুল 
এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের প্রতি তাদের 
আনুগত্যের কারণেও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে । 

এজন্। ০9 ০০03 ৬৪ এ আয়াতে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়াতীমরা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তারা 
হকদার হবে । আবার অন্য কেহ বলেন যে, ধনী দরিদ্র সব ইয়াতীমই এই 
তালিকার অন্তর্ভুক্ত । মিসকীন শব্দ দ্বারা এ অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের 
কাছে এই পরিমাণ মাল নেই যে, তা দ্বারা তাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর হতে 
পারে এবং তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। ইবনস সাবীল' দ্বারা এ মুসাফিরকে 
বুঝানো হয়েছে যে দেশ থেকে বের হয়ে এত দূরে যাচ্ছে যেখানে পৌছলে তার 
জন্য সালাত কসর করা জায়িয হবে এবং সফরের যথেষ্ট খরচ তার কাছে নেই। 


এর তাফসীর সুরা বারাআতের (০3১4০ র্প! ৯ ৪ ৬০) এই আয়াতে 
ইনশাআল্লাহ আসবে । আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের ভরসা এবং তারই 
কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি। 

০১৬ ৬৫ এ) 43 4৫ না টি ৩! হে মুমিনগণ! তোমরা যদি 
আল্লাহর উপর এবং তীর বান্দার প্রতি নাষিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনে 
থাক তাহলে তিনি যা আদেশ করছেন তা পালন কর। অর্থাৎ যুদ্ধলর্ধ মাল হতে 
এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দাও । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন £ “আমি তোমাদেরকে চারটি 
বিষয় মেনে চলা এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (১) 
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আন্রাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। আন্রাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি 
তা কি তোমরা জান? তা হচ্ছে সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য 
নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসুল । (২) সালাত 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা, (৩) যাকাত দেয়া এবং (৪) গানীমাতের মাল থেকে এক 
পঞ্চমাংশ আদায় করা” । (ফাতহুল বারী ১/১৫৭, মুসলিম ১/৪৬) সুতরাং এক 
পঞ্চমাংশ আদায় করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 
সহীহ বুখারীতে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, “খুমুস' বা এক পঞ্চমাংশ 
বের করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । অতঃপর তিনি এ হাদীস এনেছেন । আমরা শারহে 
সহীহ বুখারীতে এর পূর্ণ ভাবার্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই জন্য । অতঃপর আন্লাহ তাআলা তার একটা ইহসান ও ইনআমের 
কথা বর্ণনা করছেন $ 

৬১০ ৩৩ 059 4০ শা ঈ্ভ 9! তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে 
পার্থক্য এনেছেন। তিনি স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করেছেন, স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছেন এবং বদরের 
উপর উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরীর কালেমা ঈমানের কালেমার নীচে পড়ে 
গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রোঃ) বলেছেন যে, ১৬১। %% দ্বারা বদরের দিনকে 
বুঝানো হয়েছে, যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়েছে। (তাবারী 
১৩/৫৬১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুজাহিদ 
(রহঃ), মিকসাম (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ রেহঃ), যাহহাক (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখজনও ভিন্ন ভিন্নভাবে এ 
কথা বর্ণনা করেছেন । (তাবারী ১৩/৫৬১, ৫৬৩) 


৪২। আর স্মরণ কর, যখন 11:41 2272. হাহ £ও 
টস ক 540 5440 প্ খা 
ছিলে, আর তারা প্রান্তরের অপর |)...» 47 .. +++ 5 
দিকে শিবির রচনা করেছিল, | ৬৮০৪1 594৮0 (৯৯ 
আর উন্ত্রীরোহী কাফেলা এ 4৫5৫ 2:৫1 
তোমাদের অপেক্ষা নিয়নভূমিতে 1:1৮ ০০1 ০4918 
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ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের দিতি খর রাবী 
ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে । এ ইডি এদিন 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এর্ব .. 2৮ ₹ ০ 
চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে 401 ৮৮ ০৯৪ ১৬ 
এভিতিক হুডি হা বি 21212 +0472 15 
ঘটানোর ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন ১৯ ১ র্‌ 
করার জন্য উভয় দলকে :.. 1? এ ৪2 
তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন. &... 1, তল জুল 3:5৯ 
সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত | ৮ ০ এ ০ ৮ 
হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে ট্রি +তর্ণ « 
জীবিত থাকবে সে যেন সত্য] ৮4০ ০৮৮০] 4১191? 
সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর 

জীবিত থাকে। আল্লাহ 

সর্বশ্লোতা ও মহাজ্ঞানী। 


১৬০ $% সম্পর্কে সংবাদ 


বাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ (৮1 


20 52৬ এ দিন তোমরা একটি উপত্যকার পাশে ছিলে যা মাদীনার 
নিকটবর্তী প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। আর মুশরিকরা মাক্কার দিকে এবং মাদীনার 
দূরবর্তী উপত্যকায় অবস্থান করছিল। (৫ 44: এদিকে আবু সুফিয়ান ও তার 


বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসার মাল সম্ভারসহ নীচের দিকে সমুদ্রের কাছে ছিল। 
মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবৃন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ 


ইবনুয যুবাইর (রহঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তার পিতা ১৬৮৯] ও ৯ এ 
আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ যদি তোমরা ও কাফির কুরাইশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ 
করার ইচ্ছা পোষণ করতে তাহলে যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হবে এ নিয়ে তোমাদের 


মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হত। 
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১১৯ ৩৩1১ 00। এ ৩৫9 এ জন্যই মহান আল্লাহ কোন পূর্ব 
সিদ্ধান্ত ছাড়াই দু'টি দলকে আকস্মিকভাবে একত্রে মিলিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহর 
ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ এবং মুশরিকদের 
হীনতা ও নীচতা প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা করতে 
চেয়েছিলেন তা তিনি করেই ফেললেন। (ইবৃন হিশাম ২/৩২৮) কাব ইব্‌ন 
মালিক (োঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ও মুসলিমরা একমাত্র কাফেলার উদ্দেশেই বের হয়েছিলেন । কিন্তু আল্লাহ 
তা'আলা কোন তারিখ নির্ধাণ ও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই মুসলিমদেরকে 
কাফিরদের সাথে মুখোমুখী করে দিলেন । (তাবারী ১৩/৫৬৬) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক রেহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন রুম্মান (রহঃ) 
তাকে বলেছেন যে, উরওয়াহ ইবনুষ যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ঃ বদরের নিকটবতী 
হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্‌ন আবী তালিব রোঃ), 
সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং যুবাইর ইব্ন আওয়ামকে (রাঃ) খবর 
নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। আরও কয়েকজন সাহাবীকেও তাদের সঙ্গী করে 
দেন। তারা বানু সাঈদ ইব্ন আস ও বানু হাজ্জাজের দুই ভূত্যকে কুয়ার ধারে 
পেয়ে যান। দু'জনকেই গ্রেফতার করে তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে হাযির করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন । তারা তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। 
তারা প্রশ্ন করলেন ৪ “তোমরা কে? তারা উত্তরে বলল £ “আমরা কুরাইশ 
সেনাবাহিনীর পানি বহনকারী, তারা আমাদেরকে পানি সংগ্রহের জন্য 
পাঠিয়েছিল ।” সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, তারা আবু সুফিয়ানের লোক। এ 
জন্য তারা তাদেরকে কঠোর প্রহার করলেন । তাই বাধ্য হয়ে তারা ভয় পেয়ে 
বলে উঠল যে, তারা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক । তখন তারা তাদেরকে 
প্রহার করা বন্ধ করলেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করে সালাম 
ফিরালেন এবং সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ “তারা যখন সত্য কথা 
বলল তখন তোমরা তাদেরকে মারধর করলে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বলল 
তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলে? আল্লাহর শপথ! এরা পূর্বে সত্য 
কথাই বলেছিল । এরা কুরাইশেরই গোলাম ।” অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
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বলল ৪ উপত্যকার এ দিকের এঁ পাহাড়ের পিছনে রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ৫ “সংখ্যায় তারা কত হতে পারে? তারা 
বলল ঃ “সংখ্যাতো আমাদের জানা নেই, সংখ্যায় তারা অনেক ।' তিনি বললেন £ 
আচ্ছা, দৈনিক তারা কয়টা উট যবাহ্‌ করে তা তোমরা বলতে পার কি?' উত্তরে 
তারা বলল ৪ “কোনদিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি ।' তিনি তখন মন্তব্য 
করলেন 8 তাহলে তাদের সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার হবে ।” তারপর 
তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “তাদের মধ্যে কুরাইশ নেতৃবর্ণের কে কে 
আছে?' তারা উত্তর দিল $ “তারা হচ্ছে উত্বা ইব্‌ন রাবীআ', সাইবা ইব্‌ন 
রাবীআ*, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিজাম, নাওফেল ইব্‌ন 
খুয়াইলিদ, হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফেল, তুআইমাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন 
নাওফাল, নাযার ইব্‌ন হারিস, যামআহ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইব্‌ন 
সুহাইল ইব্ন আমর এবং আমর ইব্‌ন আবদ ওয়াদ।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গকে বললেন ঃ “জেনে রেখ যে, 
মান্কা নগরী ওর প্রভাব প্রতিপত্তিযুক্ত সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ 
করেছে।” (ইবৃন হিশাম ২/২৬৮) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

52৩৮ তে ১৪ এপ আজ ৩৪ ০ ১৪ এএপ্ ইব্‌ন ইসহাকের 
সীরাতে এই আয়াতের শেষ বাক্যটির তাফসীর নিম্নরূপ এসেছে ঃ “এটা এ কারণে 
যে, যেন কাফিরেরা কুফরীর উপর থেকেও আল্লাহর দলীল প্রমাণ দেখে নেয় এবং 
মু'মিনরাও দলীল দেখেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । (তাবারী ১৩/৫৬৮) 
অর্থাৎ কোন উত্তেজনা, শর্ত ও দিন নির্ধারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে আল্লাহ 
তাআলা এখানে মু'মিন ও কাফিরদেরকে মুকাবিলা করালেন এই উদ্দেশে যে, 
তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর জয়যুক্ত করে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন, 
এভাবে যেন কারও মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে । এখন যে 
কুফরীর উপর থাকবে সে কুফরীকে কুফরী মনে করেই থাকবে । আর যে মুমিন 
হবে সে দলীল প্রমাণ দেখেই ঈমানের উপর কায়েম থাকবে । ঈমানই হচ্ছে অন্ত 
রের জীবন এবং কুফরীই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংস।” যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 


হিপ 2 


এমা 549৪ 4৩6% এ এও 6 ৫০০৪০ 
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এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান কারি এবং 
তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের 
মধ্যে চলাফিরা করে! ৬৪ ১২২) 


৬ &। ১৪ আল্লাহ তোমাদের বিনয়, প্রার্থনা, ইস্তিগফার, ফরিয়াদ, 


মুনাজাত ইত্যাদি সবই শ্রবণকারী । তোমরা যে আহলে হক, তোমরা যে সাহায্য 
পাওয়ার যোগ্য এবং তোমরা এরও যোগ্য যে, তোমাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের 
উপর জয়যুক্ত করা উচিত, এসব বিষয় আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন। 


৪৩। আর স্মরণ কর, যখন ২ এর্দ৫ 4 4০4 হ 
আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ৩ 4 6৯০ ১] ঠা 
ওদের সংখ্যা অল্প চি রী রে রে 
দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে কা সরাতে 
তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন | /»» ৫ ৫1৩, 
ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে | ৪. «৫. 
তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি : ৮৮ 491 ৮54৮১ 31 _£ 
হত, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে 2 
রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু 20451057254 
আছে সে সম্পর্কে তিনি ? ১? 
সবিশেষ অবহিত । 

8৪। আরও স্মরণ কর, যা]. 4 ,& » ই 
ঘটানোর ছিল, চূড়ান্তভাবে | ১] (১৯৯৯২ ১1 ৫৫ 
সম্পন্ন করার জন্য যখন দু"দল রঃ 
মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল 
তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের র 
সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর | ” ৬০৪ ৮৫:51 ১০115: 
ওদের চোখেও তোমাদেরকে , ৰ 
খুব স্বল্প সংখ্যক হচ্ছিল, | ৫1 424 ৮167৮ এর 
৬৮ উনি 
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দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 1৬৫ 2৫19 


বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা 
একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন 

৮2 ১ 1755 ৮4611 9 যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন 
তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে । মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে মুশরিকদের সংখ্যা 
খুবই কম দেখান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্ণের 
নিকট তা বর্ণনা করেন। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পাগলি অটল থাকার কারণ হয়ে 
যায়। (তোবারী ১৩/৫৭০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্তরের গুপ্ত কথা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। 


3১34 ০৪৫ ০৩9৪৭ ৪ ৮৮৩ 
চক্ষর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবাহিত। (সুরা 


গাফির, ৪০ ৪ ১৯) তিনি চোখের খিয়ানাত ও অন্তরের গুপ্ত রহস্য জানেন। ১19 
১৬ ৮৪৫ ৬ প্রা ১1 ৮৪১৫৫০% তিনি এই দয়াও দেখালেন যে, 
মুসলিমদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময়েও মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন, যাতে তারা 
বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে খুবই নগণ্য মনে করেন। আবু ইসহাক 
আস সুবাই (রহঃ) বলেন যে, আবু উবাইদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে মুশরিকদের আনুমানিক সংখ্যা 
বললাম, তুমি কি মনে কর যে, তারা প্রায় ৭০ (সত্তর) জন হবে। আমার সাথী 
তখন পূর্ণভাবে অনুমান করে বললেন ৪ “না, তারা প্রায় ১০০ (একশ') জন হবে ।' 
অতঃপর তাদের এক লোক আমাদের হাতে বন্দী হলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস 
করলাম, তোমরা কতজন রয়েছ? সে উত্তরে বলল £ “আমাদের সৈন্যসংখ্যা এক 
হাজার ।" (তাবারী ১৩/৫৭২) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে একে অপরের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার 
জন্য এরূপ দেখিয়েছিলেন । (হাদীস নং ৫/১৭১০) এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ । 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
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ইবনুষ যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেন যে, তার পিতা 34102 401 (০৪৪ 
৭58 এ আয়াত সম্পর্কে বলেন £ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা 
উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে খুবই অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন যাতে এক 
দলের বিরুদ্ধে অপর দল যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী হয় । এটা ছিল যুদ্ধ শুরু করার 
পূর্বাবস্থা। কিন্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে পর্যায়ক্রমে 


এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করেন। ফলে কাফিরেরা মুসলিমদের সংখ্যা 
দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল । আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 
4৪ 


এ ৮০ 7 ৯5 2 হা 929 245 ১ ০৬০ ৪ 
০০ 4 5:£% 2? সরান রি রে ৬০ 
হিরা বশ 
হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংথাম করছিল 
এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিলঃ তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ 
দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই 

এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ১৩) 
৪৫। হে মুমিনগণ! তোমরা 11115 ৮১ 54 £5 

আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর 1১1 9৮6 ৯৯] এ" 
এবং অবিচল থাকবে যখন + 44 পু. | এরি তি 2৪ ০৭ 
কোন দলের সম্মুখীন হও, 15)-১19 1৯4০৩ 2) 
আশা করা যায় তোমরা টে 4 লি ভি ৮ পা টি 
সফলকাম হবে। ২০০ দ্র জিকা 
৪৬। তোমরা আল্লাহ ও তার টীর্ািরিরা রা 
রাসূলের অনুগত হও। তোমরা : ১: ,19-59 4491 19৯2৮০1$ ০৫7 
ও - হয়ে টি 5:2৮ ৪2 2০ ৭4০৮ 
যাবে যদি নিজেদের মধ্যে 1৮১43? 191282819৮7 
বিবাদ কর। তোমরা ধৈর্য 
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19:8৬ 53 লগ 1১112 (541 পা € হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে 
অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও। এখানে 
আল্লাহ তা“আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে যুদ্ধের কৌশল এবং শক্রদের সাথে 
মুকাবিলার সময় বীরতৃ প্রকাশ করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়ার পর দীড়িয়ে গিয়ে 
বলেন £ “হে লোকসকল! যুদ্ধে শক্রদের সম্মুখীন হওয়ার আশা করনা । আল্লাহর 
নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। কিন্ত যখন শক্রদের সাথে মুকাবিলা হয়ে যাবে তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাক এবং বিশ্বীস রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে । 
তারপর তিনি দীড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন £ “হে কিতাব 
অবতীর্ণকারী আল্লাহ! হে মেঘমালাকে চালনাকারী আল্লাহ! হে সেনাবাহিনীকে 
পরাজিতকারী আল্লাহ! এই কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর 
আমাদেরকে সাহায্য করুন ।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪০, মুসলিম ৩/১৩৬২) 


এই আয়াতে মহান আল্লাহ শত্রদের সাথে মুকাবিলার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল 
থাকার ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (£/-2| &০ 41 ০113-০19 
তারা [মু*মিনরা) যেন ভীরুতা প্রদর্শন না করে এবং ভয় না পায়। আল্লাহর 
উপরই যেন ভরসা করে এবং তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা যেন সর্বদা 
আল্লাহকেই স্মরণ করে, কখনও যেন তাকে ভুলে না যায়। এটাই হচ্ছে সফলতার 
উপায়। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য 
পরিত্যাগ না করে। তারা যা বলেন তা*ই যেন পালন করে এবং যা করতে নিষেধ 
করেন তা থেকে বিরত থাকে । পরস্পর যেন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং 
মতানৈক্য সৃষ্টি না করে। নতুবা তারা লাঞ্ছিত হবে, তাদেরকে কাপুরুষতায় ঘিরে 
ফেলবে এবং তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে । এর ফলে তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা 
পড়বে । তারা ধৈর্যের অঞ্চল যেন ছেড়ে না দেয় এবং তারা যেন বিশ্বাস রাখে 
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ধৈর্যশীলদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হুকুম এমনভাবে 
পালন করেছিলেন যে, তাদের তুলনা পূর্বেও ছিলনা এবং পরবতীদের মধ্যেতো 
তুলনার কোন কথাই উঠতে পারেনা । এই বীরত্ব, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য এবং এই ধৈর্য ও সহ্যই ছিল আল্লাহ তা"আলার 
সাহায্য লাভের কারণ । আর এর ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যার স্বল্পতা 
এবং যুদ্ধান্ত্রের নগণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো জয় 
করেছিলেন। রোম, পারসিক, তুকাঁ, সাকালিয়া, বার্বারী, ইথিওপিয়ান, সুদানী 
এবং কিবতীদেরকে তথা দুনিয়ার সমস্ত গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণের লোককে বশীভূত 
করে ফেলেন। এভাবে তারা আল্লাহর কালেমাকে সমুচ্চ করেন, সত্য দীনকে 
ছড়িয়ে দেন এবং ইসলামী হুকুমাত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। দেখে 
বিস্মিত হতে হয় যে, তারা ত্রিশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন করে 
দেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত করেন। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকুন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাদেরই দলভুক্ত 
করুন। তিনি পরমদাতা ও করুণাময় । 


৪8৭। তোমরা তাদের মত 1 4 ৮৫ ৮ ধর্্তে? 2 ৮৫ শা 
আচরণ করনা যারা নিজেদের )15৯১৯ ৪ 15১৯১ ১:6৭ 
গৃহ হতে সদর্পে এবং ৫41,৮৫০ রর 
লোকদেরকে (নিজেদের ০৮০৩ 2093 17 (৮৯১৫৯ ০৮ 
শক্তি) প্রদর্শন করে বের হয় এ রি 82. 
ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে ; 481 ৮৮ ০৮ ২১১৮৪ 


নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে চার জারা 
আল্লাহ তা পরিঝেষ্টন করে এ ০৯০৭ ০৪ এ॥। 
রয়েছেন। 


৪৮। স্মরণ কর, যখন |, ১০৫ ২, ২ 
শাইতান তাদের কার্যাবলীকে |৮/৮০৮৬| ৮৫) 05) ১19 ৫% 
তাদের দৃষ্টিতে খুব ,॥ ০ 4. টা 
চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে : ৮) 4৮ ১ ০/৪$-৫1৮৯৮ 
দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে , 
বলেছিল £ কোন মানুষই আজ 1৮ 213 (51 7 গোঁ 

০৪ £9 * ১০ (9 
তোমাদের উপর বিজয় লাভ সর 
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2৪ ০৮০ পপ & রর 
সক [2 এশা 
থাকব । কিন্তু উভয় বাহিনীর | , এটার রা . 
মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু: 3] ০) 4৮৪ ০4৮ ০০০৩ 
হল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ; . রর 
সরে পড়ল এবং বলল ৪ আমি :3 ৮০ 591 0 7৮5 2০৪০ 
তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, নু . 
আমি যা দেখেছি তোমরা তা 4819 441 ৪৮ 
দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় 
করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে ১05) 35১5, 
খুবই কঠোর। চির 
৪৯। যারা মুনাফিক, অন্তরে | পায় রর 
যাদের ব্যাধি রয়েছে তারা | ০১৪৪০ ০4152 ১ 
বলে, তাদের ধর্ম তাদেরকে ; ৪? & 7 
বিভ্রান্ত করেছে। যে কেহ :০৮ ০১* 57%$ ২ ২৯1 
আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন [৫ .  &  ॥৪ ৯. 
করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ: 4 5 ১৫৯১ 5১%৯ 
মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় । 


জিহাদে অটল থাকা, ভাল নিয়াত রাখা এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র 
করার উপদেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে মুশরিকদের 
সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যেমন সত্যকে 
নিশ্চিহ করে দেয়া এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের বীরত্ প্রদর্শনের জন্য গর্বভরে 
চলছে, তোমরা তদ্রুপ করনা । আবু জাহলকে যখন বলা হয়েছিল, “বাণিজ্যিক 
কাফেলাতো রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং চল, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাই' তখন 
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সেই অভিশপ্ত লোকটি উত্তরে বলেছিল ঃ “না, আল্লাহর শপথ! আমরা ফিরে 
যাবনা, বরং আমরা বদরের পানির কাছে অবতরণ করব, উটগুলি যবাহ করব, 
সেখানে মদ পান করব এবং মেয়েদের গান শুনব, যেন জনগণের মাঝে আমাদের 
সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মাঝে আলোচিত হবে যে, এ দিন আমরা 
কী করেছি। 

১০৫ 9593 0৮৯১৩ ৩০1১৪০৮ 2৮৮৩ 15/4 স কিন্তু আল্লাহ 
তা'আলা তাদের বাসনার উল্টো অবস্থা ঘটিয়ে দিলেন। ওখানেই তাদের মৃত্যু হল 
এবং সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদের মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে 


নিক্ষেপ করা হল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 14 40 


উদ্দেশ্য তার কাছে প্রকাশমান। এ জন্যই তিনি তাদেরকে জঘন্য প্রতিদান প্রদান 
করলেন। (ইবৃন হিশাম ২/৩২৯) 


অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 4৬ 3 4৬9 ৮৫০৮ ১৬৫। ৮ 0 ১ 
৯৫ 9 7 ০০৩ ০ 7 রর স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের 


কাধাঁবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে 
পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব । অভিশপ্ত শীইতান তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের 
কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। (তাবারী 
১৪/১১) তাদের কানে কানে সে বলছিল £ “তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে 
পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছি।' তাদের অন্তর থেকে সে বানু 
বকরের মাক্কার উপর আক্রমণ করার ভয় দূর করছিল এবং সুরাকাহ ইব্‌ন মালিক 
ইব্‌ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে দীড়িয়ে বলছিল 8 “আমিতো এ 
এলাকার সরদার । বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা সবাই আমার অনুগত | আমি 
তোমাদের সহায়তাকারী | সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।” শাইতানের কাজইতো 
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হল এটা যে, সে মিথ্যা অঙ্গীকার করে। পূরণ হবেনা এমন আশা সে প্রদান করে 
এবং মানুষকে সে প্রতারণার জালে আটকে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
4 পর ঙর্ছ পে 84 4 
৮৮ 41০০৯ 5 ০১৯৩৪ 

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্টতি দেয় ও আশ্বীস দান করে, কিন্ত শাইতান 
প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে এতিশ্রদতি প্রদান করেনা । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১২০) 

ইবনুষ যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ইবৃন আব্বাসও (রাঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন ঃ বদরের দিন সে স্বীয় পতাকা ও সেনাবাহিনী নিয়ে মুশরিকদের দলে 
যোগদান করেছিল এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, 
কেহই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা । সে তাদেরকে আরও বলেছিল £ 
“তোমাদের কোনই ভয় নেই, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে সর্বদা তোমাদের 
সাথেই থাকব ।' কিন্ত যখন উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই 
পাপাচার শাইতান মালাইকাকে মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে 


দেখল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল এবং বলতে লাগল ৪ | 


০৮ ও ৬ ০ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা ।, 


(তাবারী ১৪/৯) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে বলে £ 

৫ ১৩ ০1) ০এ। ৩০ শিখ ৩৬ আজ ভোমাদের কেহ 
পরাস্ত করতে পারবেনা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। এভাবে সে 
মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে । যুদ্ধক্ষেত্রে যখন 
উভয় বাহিনী কাতারবন্দী হয়ে দীড়িয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি বালি নিয়ে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করেন । সাথে সাথে 
তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল 
(আঃ) শাইতানের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় সে এক মুশরিকের হাতে হাত 
রেখে দীড়িয়েছিল। জিবরাঈলকে (আঃ) দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে 
নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহিনীসহ পালাতে শুরু করল। এ লোকটি তখন 
তাকে বলল $ “হে সুরাকা! তুমিতো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি 
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আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ কী করছ? এ অভিশপ্ত শাইতান যেহেতু 
মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বলল ঃ 


লি 2১৭০ 209 29) ৪৬ গে! ১9 মু ৬০ ৬! আমি এমন 


কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। আমিতো আল্লাহকে ভয় করছি। 
আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর । (তাবারী ১৪/৭) 


৮৮০১ ০১১-১ ০৯ ০০৮ প$5১ ৩ (03 ০১৪৩০। ০০ 2] এ 
আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, উভয় সেনাবাহিনী যখন কাতারবন্দী হয়ে মুখোমুখী দীড়িয়ে 
যায় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে মুশরিকদের চোখে কম দেখান । 
তখন মুশরিকরা মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্বাপ করে বলে ৫ ২84১ 3 ১ 2 
এদের দীন এদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই 
যে, তারা মুসলিমদের সংখ্যা তাদের চোখে খুবই কম দেখছিল তাই তারা 
ধারণা করছিল যে, নিঃসন্দেহে তারা মুসলিমদেরকে পরাজিত করবে । আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন বলেন £ 

৮৩ 56 ৭ ১১ এ]। ৬ 4$% ৩০ এরা হচ্ছে ভরসাকারী দল। 
তাদের ভরসা এমন সত্তার উপর রয়েছে যিনি বিজয়ের মালিক এবং হিকমাতের 
মালিক। (দররুল মানসুর ৪/৭৮) মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর দীনের উপর দৃঢ়তা 
অনুভব করেই মুশরিকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে, তারা দীনের পাগল। 
আল্লাহর শক্র অভিশপ্ত আবু জাহল পাহাড়ের উপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র-শস্বের 
নগণ্যতা লক্ষ্য করে বলতে লাগল ৪ “আল্লাহর শপথ! আজ থেকে আল্লাহর 
ইবাদাতকারী যমীনে আর কেহ থাকবেনা । (তাবারী ১৪/১৪) আমীর (েহঃ) 
বলেন যে, মাক্কার কিছু লোক শুধু মুখেই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু বদরের প্রান্তরে 
তারা মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের 
সাজ-সরঞ্জামের দুর্বলতা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ “এ লোকগুলো ধর্মের দ্বারা 
প্রতারিত হয়েছে ।” তোবারী ১৪/১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


(0০017191715 


সুরা ৮ 8 আনফাল ৫৮৬ পারা ১০ 


৮ ১৮৮ 9 38 এএ। ৩৩ ৬৪ ০) যার মালিকুল মুলকের 
(আল্লাহর) উপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। 
কেননা সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র তিনিই । বিজয় দান তারই হাতে । 
যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই তিনি সাহায্য করেন । আর যারা লাঞ্তিত ও 
অপমানিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি লাঞ্কিত ও অপমানিত করেন। 


পা রর পপ 2 প্র ০ 
দেখতে যখন মালাইকা ০:৮0] 8% ১] 0৪১ 215 ০০ 
কাফিরদের মুখমন্ডল ও ৪ ০৫ দিতে 4৫ ্প্ 
ৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে ১১৯৮৭৩112৮০ 
৩484 


7227 ১ পপর 5 
বলছে) তোমরা জহান্নামের ! 1585১5 (৯৯১১1 ৫৯১৯৩ 


কর। $৫/স 24 


৫১। এই শাস্তি হল তোমাদের । ₹ ” পর 


সেই কাজেরই পরিণাম ফল যা |-+- 43 79১ 1 
তোমাদের দু'হাত পূর্বাহেই | , * ০৫ «এ: এ 

আয়োজন করেছিল, 'আল্লাহ :০৮* 41 ১: ১5 
তার বান্দাদের উপর কখনও ০০ শর্ট 


কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ০৯০ 195 ৬০) ৪ ১ ই 
৯১১3 ৮৮২১৯) ১৫১৯ হে মুহাম্মাদ: মালাইকা কত জঘন্যভাবে 
কাফিরদের রুহ কবয করে তা যদি তুমি দেখতে! তারা এ সময় কাফিরদের 
মুখমগ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতে থাকে এবং বলে $ 

৪১] 25 198১9 নিজেদের দুষধার্যের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামের 
শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটাও 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৮৭ পারা ১০ 


বদরের দিনেরই ঘটনা । মুসলিমরা সামনের দিক থেকেই সেইদিন এ কাফিরদের 
মুখমন্ডলে তরবারীর আঘাত করছিল এবং যখন তারা পলায়ন করছিল তখন 
মালাইকা তাদের পিছনে আঘাত হানছিলেন। (তাবারী ১৪/১৬) 

আসল কথা এই যে, এই আয়াতটি বদরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। শব্দগুলি 
সাধারণ । প্রত্যেক কাফিরেরই অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে । সুরা কিতালেও (সূরা 
মুহাম্মাদ) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা আন'আমের ৩১ ১1 576 % 
রঃ ০৭ 19 ৬৯ ডে ৪ ৯৩) এই আয়াতেও তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে। 

যেহেতু তারা ছিল নাফরমান লোক, সেহেতু তাদের মৃত্যুর সময় তাদের 
দুষ্কার্ষের কারণে তাদের রূহসমূহ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সুতরাং 
মালাইকা ওগুলো জোরপূর্বক বের করেন এবং বলেন ঃ “তোমার জন্য আল্লাহর 
গযব ও আযাব রয়েছে।” যেমন বারা" (রাঃ) এর হাদীসে রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় 
মৃত্যুর মালাক কাফিরের কাছে এসে বলেন ৪ “হে কলুষিত আত্মা! গরম বাতাস, 
গরম পানি এবং গরম ছায়ার দিকে চল ।' তখন এ আত্মা দেহের মধ্যে লুকাতে 
থাকে । অবশেষে মালাক ভিজা পশম থেকে কোন সুচকে যেমন তন্ন তন্ন করে 
খুঁজে জোর করে বের করা হয় অনুরূপ এ আত্মাকে জোরপূর্বক টেনে বের করেন 
এবং সাথে সাথে শিরা-উপশিরাগ্ুলিও ছিড়ে বেরিয়ে আসে । (আহমাদ ৪/২৮৭- 


২৮৮) মালাক/ফেরেশতা তাকে বলেন $ 'এখন দহনের স্বাদ গ্রহণ কর। ০১ 
হি জাপা শান্তি। ০৮৫ 0। 99 
এ 7৬ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। 


ভিনিভািনারনাারীন ভিন, সর্বোচ্চ, অমুখাপেক্ষী, পবিত্র, 
মহামর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রশধ্সিত। এ জন্যই সহীহ সনদে আবূ যার (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ “হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করে 
দিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর 
একে অপরের উপর অত্যাচার করনা। হে আমার বান্দারা! আমিতো শুধু 
তোমাদের কৃত আমলগুলিকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত 
হবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে । আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন 
নিজেকেই ভ€সনা করে ।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪) 


সুরা ৮ £ আনফাল 


(0০017191715 


৫৮৮ পারা ১০ 


৫২। এটা ফির'আউনের বংশ 
ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের 


নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান 
করেছিল। ফলে আল্লাহ 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তি 
দাতা । 


০০১৮ 9: ১৫ ০৭ 


ঠা ৫ ৫ 
4 (১-৬ 401 ১০৪৪ 
4110214& ৫ পর্ছরণণ € মি 44 
১৩৯৩ 559 4০ ০] -৯695-8 
৮7৪৪) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই মুশারিকরা তোমার সাথে এ 
ব্বহারই করছে যে ব্যবহার তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকরা তাদের 
নাবীগণের সাথে করেছিল । সুতরাং আমিও এদের সাথে এ ব্যবহারই করেছি যে 
ব্যবহার এদের পূর্ববতীদের সাথে করেছিলাম, যারা এদের মতই ছিল। যেমন 
ফির'আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 


অস্বীকার করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন । 2 রা 


-০৬খ। 4445 ১৪৯ সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ এবং তীর শাস্তিও খুবই 


কঠিন। এমন কেহ নেই যে তার উপর জয়যুক্ত হতে পারে এবং এমন কেহ নেই 
যে তার নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে । 


৫৩। এই শান্তির কারণ এই 
যে, আল্লাহ যদি কোন জাতির 
উপর নি'আমাত দান করেন 
সেই নি'আমাত ততক্ষণ পর্যন্ত 
পরিবর্তন করেননা, যতক্ষণ 
পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের 
অবস্থা পরিবর্তন না করে, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা 


4 পা ৮৫৮ রি পা রা 
৪ 441. দ১0 ৬০১০০ 


£ু প০৬ ০ ০ 
12125 1 
1552 15 5 
৫ পা শর্ত ৫ 8১, 4, 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৪ আনফাল ৫৮৯ পারা ১০ 
ও মহাজ্ঞানী । & | 


৫৪ । ফির'আউনের বংশধর ও 7৮, 1 75 4 
তৎপূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় ২2১১০১৪ 9]? ৮1০ ৯ 
তারা তাদের রবের এজ ৮ 
নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন ১4 15145 2623 05 ০১1 
করেছে। ফলে আমি তাদের |. +॥ 2 3 
পাপের কারণে তাদেরকে 1-2-3 ৫5১৬ 5) 
ধংস করেছি এবং? ॥ হু. রাত 
ফির'আউনের  বংশধরকে 18155 ২০০৪ 012 6৬৮17 
(সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, রা 
তারা প্রত্যেকেই ছিল ৩৮1৯৪ 
যুল্মকারী । রর 
এখানে আল্লাহ তা'আলার আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি 
তার দেয়া নি'আমাতরাশি পাপকাজ করার পূর্বে তার বান্দাদের নিকট থেকে 
ছিনিয়ে নেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


৫ 
86 রি পা এ এল 


দা রর 4 রত রি 4৮ 
40 50119157৮89 01555 ৬০৮ ৮95 55 যি ঝা ৩৮০! 


919৩5 45355০2৫03৫ 25 ১৪10০535 
নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবতর্ন করেননা যতক্ষণ না তারা 
নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে । কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ 
অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের 
কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই । (সুরা রাঁদ ১৩ ৪ ১১) 
আল্লাহ তা'আলা ফির“আউনের বংশধর এবং তাদের মত স্বভাব বিশিষ্ট 
তাদের পূর্ববতীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে 
নি'আমাতরাজি দান করেছিলেন । কিন্ত তারা দুষ্কার্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে 
তিনি তাদেরকে প্রদত্ত বাগান, প্রত্রবণ, ক্ষেত-খামার, কোষাগার, অস্টালিকা এবং 
অন্যান্য নি'আমাত যা তারা উপভোগ করছিল সবই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে 
নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছিল । আল্লাহ 
তা"আলা তাদের প্রতি মোটেই অত্যাচার করেননি । 
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সূরা ৮ £ আনফাল ৫৯০ পারা ১০ 
৫€। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট : 4 » নর রতে ৫ 
& » ১02 চারে 
৪৪১৮ 1 ০০৪ ৩3-01০৩ ৩), 
করে এবং যারা রা রুহায়া কার্য 
আনেনা। ১৯৯5৭ ১৫১ 12)55 ০2 
৫৬। ওদের মধ্যে যাদের | ৫৫০ ০ প্র ৫ ০ পি 
৮ ০১৫ ২০৭ 


€৭। অতএব তোমরা যদি বা 82525 11 
তাদেরকে যুদ্ধে মাইদানে 17০] এ পি ঠ* 

আয়ত্তে আনতে পার তাহলে ৷: , 4৮5 ৫1৮ শর্ত ০৫? 
তাদেরকে তাদের পিছনে যারা :-৯৫৬ (৫21৮ ৩43 ২/$ 


রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন ৮ এপ খুত 
করে এমনভাবে শায়েস্তা কর ৯*-১5)-১৪ 
যাতে তারা শিক্ষা পায়। 

চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী চলাফিরা করছে ওদের 
মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, 
যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, যদিও তারা তা মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে। তাদের 
না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং 
হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন 
শান্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়ত তারা তাদের পূর্ববতীদের কৃত 
দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী রেহঃ), যাহহাক 
(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) এ 
কথা বলেছেন। (তাবারী ১৪/২৩, ২৪) 
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সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৯১ পারা ১০ 


৫৮। (হে নাবী!) তুমি যদি. ০? বিলি 

কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের ৮৪ 0 ০৯০ ৮5 -5? 
আশংকা কর তাহলে তোমার 17 , সা 217 ৫5. 
চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের [4৮ -৮৪শ| -৮১৬ 2৬৯ 
সামনে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে] £ ॥ ২ ৮৫ « 
দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস: ১ 401 ০1 গাডএ 


করেননা। ৫ 


প 
রে তে 


বলছেন ৪ 69 ০৯ ০১৮০০ (519 হে নাবী! যদি কারও সাথে তোমার চুক্তি হয় 
এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাহলে 
তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ 
করে দিবে । এ সংবাদ তাদের কানে পৌছে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা 


ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে যাতে তারা 
বুঝতে পারে যে, তোমাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধাবস্থা চলছে। ০ 3 %0 ০! 


৩৯৪৬ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেননা । 
সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানাত করনা । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ"বিয়া (রাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম 
সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে 
তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সাওয়ারীতে 
আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে এলেন ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে 
বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরা করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা থেকে সাবধান থাকুন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 যখন কোন কাওমের 
সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে তখন ওর কোন বন্ধন খুলে ফেলনা যে পর্যন্ত 
না চুক্তিকাল শেষ হয় কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা 
বাতিল করা হয়।” এ খবর মুআ"বিয়ার (রাঃ) কানে পৌছা মাত্রই তিনি 
সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইব্‌ন 
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সুরা ৮ ৪ আনফাল ৫৯২ পারা ১০ 


আমবাসা রোঃ)। (আহমাদ ৪/১১১, আবু দাউদ ৩/১৯০, তিরমিযী ৫/২০৩, 
নাসাঈ ৫/২২৩, ইব্‌ন হিব্বান ৭/১৮২) ইমাম তিরমিযী রেহঃ) হাদীসটিকে হাসান 
সহীহ বলেছেন। 


৫৯। যারা কাফির তারা 1 ৬৫ ৮. ধর্টী প্রত ৩৯৫, খাটি 
বেদর প্রান্তরে প্রাণ বাচাতে 15525 ০০] ০ ১৬ ০7 


পেরে) যেন মনে না করে পারি রা রত 
যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, ০5৯) ৮1 1957 
তারা মুমিনগণকে হতবল 

করতে পারবেনা । 


৬০। তোমরা কাফিরদের | /০৫ ০২৫ 
যুকাবিলা করার জন্য ০ এ €) 15419. 
যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসঙ্জিত | (০7 । ০. . 
অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে | ১০৯] 424) ২:45 259 ০ 
যদ্ধারা আল্লাহর শক্র ও রর ৭ ৪৪ 
তোমাদের শক্রদেরকে ভীত ; 41 5-৮ ০43 ২7১৯০ 
সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া ৮ 
অন্যান্য-দেরকেও যাদেরকে | ০৫১৪২ ,.এ 2৯122 ৯ হি 
৯৫29০ ০ )2)7-159 ১৪ ৪ 
তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ | “ ্ ৮৭ রশ 
জানেন। আর তোমরা 11৮ » 44126 গা নি রর 
আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয়; 45 ৫৯৩৫ 40 ৮6৯ 
কর, তার প্রতিদান ৫ রঃ এ । 2, 
তোমাদেরকে পুরোপুরি 48 ০৭ ২_$ 5৩৪ 05 19585 
প্রদান করা হবে, তোমাদের 4022 রত ৯৪০৪৫ প.& 
প্রতি (কেম দিয়ে) অত্যাচার ৬১৯০০ ১2:০3 ০৯৬1-১% 
করা হবেনা। 


আল্লাহ তা'আলা তীর রাসূলকে বলেন ঃ 182, 155 3:51 কাফিরেরা 
আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং আমি তাদেরকে ধরতে সক্ষম নই এরূপ ধারণা 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫৯৩ পারা ১০ 


যেন তারা না করে। বরং তারা সব সময় আমার ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে 
রয়েছে । তারা আমার কাছ থেকে পালাতে পারবেনা । অন্য আয়াতে রয়েছে £ 


॥ এপ ১5 ৯5 5458 এ ত০:০০০০ রতি টা, 
২০১৮৬ গ 65855501990 তি ০৮০ 
যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ের বাইরে 

চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সুরা আনকাবৃত, ২৯ 8 ৪) অন্যত্র মহান 


প্র ৮ পাশ 


৫১ 5৩০ ০০৩ ও [১4 ০ 522 খু 
পা 
তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; 


কত নিকৃষ্ট এই পারিণাম! (সুরা নূর, ২৪ £ ৫৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


27495242052 সা 8৫ ১৪৩১ দি খু 


তালি নব 413 
যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সভ্ভোগ; অনভ্তর তাদের অবস্থান 
জাহারাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৬-১৯৭) এরপর 
আল্লাহ তা“আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন 8 
৮০০ ৩ ৮৫ 1১৭৪ তোমরা তোমাদের শক্তি মোতাবেক যা কিছু 
সরঞ্জাম রয়েছে তা দ্বারা সদা সর্বদা এ কাফিরদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তত থাক। 
মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, উকবাহ ইব্‌ন আমীর (রাঃ) বলেন যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় বলতে 
শুনেছেন 8 “তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত 
রাখ।” এরপর তিনি বলেন £ “জেনে রেখ যে, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, এই 
শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ ।' (আহমাদ ৪/১৫৬, মুসলিম ৩/১৫২২) 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “ঘোড়া পালনকারী তিন প্রকারের । প্রথম হচ্ছে এ ব্যক্তি 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৯৪ পারা ১০ 


যে ঘোড়া পালন করার কারণে সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে । দ্বিতীয় হচ্ছে এ 
ব্যক্তি যে ওর কারণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় হচ্ছে এ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন 
করার কারণে পাপের অধিকারী হয়ে থাকে । যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া 
পালন করে, তার ঘোড়াটি যদি লম্বা রশি দিয়ে কোন তৃণভূমি অথবা মাঠে বেঁধে 
রাখে তাহলে যে মাঠে চলে ফিরে খায়, এর উপর তাকে সাওয়াব দেয়া হয়। 
এমন কি যদি এ ঘোড়াটি রশি ছিড়ে পালিয়ে যায় তাহলে ওর পদ চিহ্ের 
বিনিময়ে এবং ওর লাদ বা মলের বিনিময়েও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। যদি ঘোড়াটি 
কোন প্রবাহিত পানির পাশ দিয়ে গমনের সময় পানি পান করে তাহলে এ 
কারণেও মুজাহিদ ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও সে ওকে পানি পান করানোর 
ইচ্ছাও না করে থাকে । সুতরাং এ ঘোড়াটি এ মুজাহিদের জন্য সাওয়াব বা 
সাওয়াব লাভের কারণ। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে অন্যদের থেকে 
অমুখাপেক্ষী থাকার জন্য, অতঃপর সে যদি ওর ব্যাপারে আল্লাহর হকের কথা 
ভুলে না যায় তাহলে ওটা তার জন্য আশ্রয় স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও 
রিয়া প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে এবং সে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা 
পোষণ করে তাহলে ওটা তার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ ।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ “আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি ছাড়া 
আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি । আয়াতটি হচ্ছে £ 

72515 565 00885 0০০৩৮ সে 265 05 0০ ০৪ 

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু 
পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে । (৯৯ £ ৭-৮) (মুআত্তা ২/৪১৪, 
বুখারী ২৮৬০, মুসলিম ৯৮৭) এ বর্ণনা বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “ঘোড়া তিন প্রকারের রয়েছে। (১) রাহমানের (আল্লাহর) 
ঘোড়া, (২) শাইতানের ঘোড়া এবং (৩) মানুষের ঘোড়া । রাহমানের ঘোড়া হচ্ছে 
এ ঘোড়া যাকে আল্লাহর পথে বেঁধে রাখা হয়। সুতরাং ওর খড়, ওর গোবর, ওর 
প্রস্রাব সবগুলি আল্লাহর পথে । আর শাইতানের ঘোড়া হচ্ছে এ ঘোড়া যাকে 
ঘোড় দৌড় ও জুয়াবাজীর উদ্দেশে রাখা হয়। মানুষের ঘোড়া হচ্ছে এ ঘোড়া 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৫ আনফাল ৫৯৫ পারা ১০ 


যাকে মানুষ শুধুমাত্র ওর পেটের উদ্দেশে বেঁধে রাখে । সুতরাং ওটা হচ্ছে তার 
পক্ষে দারিদ্রতার মুকাবিলায় রক্ষা-কবচ স্বরূপ ৷ (আহমাদ ১/৩৯৫) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে 
কল্যাণ লিখা থাকবে । ওটা হচ্ছে সাওয়াব ও গানীমাত । (ফাতহুল বারী ৬/৬৬) 

১৯৯: এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে । ৪47 41 9১ 
আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শক্র অর্থাৎ কাফিরদেরকে। 

৫3১ ৬* ৩১্রাও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানু 
কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন । 
মুকাতিল ইব্‌্ন হিব্বান রেহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম 
(রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুনাফিক । (তাবারী ১৪/৩৬) আর এ 
উক্তিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যও বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 


15572 এ 2০১. ০৯৩ চাদের ভা রিট এড 


7405 5825 ও 574০ 
আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের 
মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন শ্বনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌছে 
গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ 
শান্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশা্ির দিকে প্রত্যাবতিতি 
হবে । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১০১) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
১৯১ 3 09 1 39 এ] এল ওঠ ৯৬৯ ৩০ 1983 53 জহাদে 
তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, তোমাদের 
প্রতি অবিচার করা হবেনা । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন $ 


€5০ ওঞ ০ - ৬ পা এ ও ০9 ০৪৭ ৬ 8৪ 
%4০ ৮55 4 নি জপুঙ্জায 2 29 2৫5 ০০6 8 4945 


যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি 
শস্যবীজ, তা হতে উৎপর হল সাতটি শীষ, পত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত 


সুরা ৮ £ আনফাল 
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৫৯৬ পারা ১০ 


অতি দানশীল, সব্বর্ঞ। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৬১) 


৬১। যদি তারা (কোফিরেরা) 
সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে 
তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, 
আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, 
নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও 
সর্বজ্ঞাত। 


রর ক ্প ্ 
৮৪ 19৮০ ০12 ৪৭ 
৪ ৫ 1 জা 


৬২। আর তারা যদি তোমাকে 
তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট, তিনি এমন 
মেহাশক্তিশালী) যে, (গাইবি) 
সাহায্য (মালাইকা) ছারা এবং 
মুমিনগণ দ্বারা তোমাকে 
শক্তিশালী করেছেন। 


১ 


৬৩। আর তিনি মুমিনদের অন্ত 
রে শ্রীতি ও এক্য স্থাপন 
সপ্ভাব ও এক্য স্থাপন করতে 
পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সভ্ভাব 
স্থাপন করে দিয়েছেন, 
নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিমান 
ও মহাকৌশলী। 


এপ | ৪০৮ ০, বার্ট ০৫ এ রর 
4 রর ৪ তির 
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সুরা ৮ £ আনফাল ৫৯৭ পারা ১০ 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলছেন ঃ “হে নাবী! তুমি যদি মুশরিক ও কাফিরদের খিয়ানাতের ভয় কর তাহলে 
সমতা রক্ষা করে তাদেরকে চুক্তি ও সন্ধিপত্র বাতিল করে দেয়ার সংবাদ অবহিত 
করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। আর যদি আবার তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয় 
তাহলে পুনরায় সন্ধি করে নাও।' এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় মাক্কার কুরাইশদের সাথে 
কয়েকটি শর্তের উপর নয় বছরের মেয়াদে সন্ধি করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম 
আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 'আমার পরে সত্রই মতভেদ সৃষ্টি হবে। 
সুতরাং যদি তা মিটিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে তা করে নিবে । (আহমাদ ১/৯০) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


1 ৩ 45%$ যারা শান্তিতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহয় অবিশ্বাস করেনা 
তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। 411 (1.০ 0 তারা যদি চুক্তির 


মাধ্যমে কোন চক্রান্তের আশ্রয় নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, অবশ্যই আল্লাহ 
তোমাদের জন্য যথেষ্ট । 


মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নি“আমাতের স্মরণ করানো 


এরপর আল্লাহ তাআলা নিজের বড় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন 
এ 
কারমে মুহাজির ও আনসারগণের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছি। তাদেরকে 
তোমার প্রতি ঈমান আনার ও তোমার আনুগত্য করার তাওফীক দান করেছি। 

৪95 (5 এ ৩ শৈল ০০১৭ ৬ 6 এ তুমি যদি সারা 
দুনিয়ার ধন ভাগ্তারও ব্যয় করতে তবুও তাদের মধ্যে সেই প্রেম-গ্রীতি সৃষ্টি করতে 
পারতেনা যা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরাতন শত্রুতা দূর করে 
দিয়েছেন। আউস ও খাযরাজ নামক আনসারগণের দু'টি গোত্রের মধ্যে অজ্ঞতার 
যুগে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত । তারা সব সময় কাটাকাটি, মারামারি করত । 
ঈমানের আলো তাদের সেই শক্রতাকে বন্ধুতে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৫৯৮ পারা ১০ 


০৪7৩০805-86 ডি5 ০4 2] ৩6 পা ৬9159 
এক ৪৪6 3৫ ৩১3৮৯ ৬৫৫ 9৮1 7429 


0১444-46 শ ক 23 
এবং তোমাদের তি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা 
পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অভ্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, 
অতঃপর তোমরা তার অনুথহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের 
ধারে ছিলে, অনভ্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরপে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শর্নাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ থ্রাণ্ত 
হও । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১০৩) 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধলন্ধ মাল বন্টন 
করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন 
করে বলেন £ “হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভষ্ট অবস্থায় পেয়ে 
আল্লাহর অনুগহে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিনি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর 
আমার মাধ্যমে আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, তারপর আমার মাধ্যমে কি আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের 
মধ্যে মিলন ঘটাননি? “এভাবে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রত্যেকটি প্রশ্ের উত্তরে আনসারগণ বলছিলেন ঃ “নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ 
ও তার রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।' (ফাতহুল 
বারী ৭/৬৪৪, মুসলিম ২/৭৩৮) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইন“আম ও 
ইকরামের বর্ণনা দেয়ার পর তার মর্যাদা ও নৈপুন্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি 
মহান ও সর্বোচ্চ এবং যে ব্যক্তি তার রাহমাতের আশা রাখে সে নিরাশ হয়না । 
তিনি স্বীয় কাজ-কর্মে ও হুকুম দানে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় । 


৬৪। হে নাবী! তোমার জন্য পা ৮০4 ৫4114 
ও তোমার অনুসারী মুমিনদের 40৮০ না প্র তি 
জন্য (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই 2475 21 ০০ 
যথেষ্ট। ২৮৮৮৭] এ 
৬৫। হে নাবী! মুমিনদেরকে রা রাত 
জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, :৮১ ৮৪] প্র ০ 
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৫৯৯ 


তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন 
ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে 
তাহলে তারা দু'শ জন 
কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, 
আর তোমাদের মধ্যে এক'শ 
জন থাকলে তারা এক হাজার 
কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, 
কারণ তারা এমন এক 
সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি 
নেই, কিছুই বোঝেনা । 


হত 


রি পুলা পাশ ন্ 
০] 905] ৬০ ২০৮৮8 


রণ 


4252 ১ এরর ৪ রে টিটি রি 
চি] 


৬৬। আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের 
তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক 
দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি 
অবগত আছেন, এতদসত্তেও 
তোমাদের মধ্যে একশ' জন 
ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা 
দু'শ' জন কাফিরের উপর 
জন থাকলে তারা আল্লাহর 
হুকুমে দু'হাজীর কাফিরের উপর 
ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। 


4. রা 86 ০৫ রা পতিত 
৭১০ “1 ৮৪৪৮ 0561 ০৭৮ 
দা এ রি 


পৃর্ট ০৫ 


০৮০৫এা ৮০4 


জিহাদের প্রতি মুমিনদের উদ্ভুদ্ধ করণ 
এখানে আন্মাহ তাআলা স্বীয় নাবী সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি 


(0০017191715 
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দান করছেন যে, তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন, যদিও তারা 
খ্যায় অধিক ও তাদের অস্ত্রশস্্রও বেশী, আর মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং 
তাদের যুদ্ধান্ত্রও নগণ্য । মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন £ “আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং যে স্বল্প 
খ্যক মুসলিম তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারাই তুমি সফলতা লাভ করবে ।” 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন 8 

এএএ। ৬৩ ০০১০] ১৮০ ভু তুমি মুমিনদেরকে জিহাদের 
প্রতি উৎসাহ দিতে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের 
শ্রেণী বিন্যাস করার সময় এবং মুকাবিলার সময় সৈন্যবাহিনীর মনে উৎসাহ- 
উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি তাদেরকে বলেন ৪ “উঠ, এ জান্নাত 
লাভ কর যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান ।' এ কথা শুনে উমায়ের ইব্‌ন 
হুমাম (রাঃ) বলেন ৪ প্রস্থ এত বেশী?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ “হ্যা হ্যা, এতটাই বটে ।” তখন তিনি বলেন ৪ “বাহ! বাহ!” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কথা শুনে বলেন ঃ “এ কথা 
তুমি কি উদ্দেশে বললে?' তিনি উত্তরে বলেন £ “আমি এ কথা এ আশায় বললাম 
যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও একটি জান্নাত দান করবেন ।' তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি 
সত্যিই জান্নাত লাভ করবে ।” তিনি তখন উঠে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং 
তরবারীর কোষ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তার কাছে যা কিছু খেজুর ছিল তা 
খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ “এগুলি খাওয়া পর্যন্ত আমি বিলম্ব 
করতে পারিনা । সুতরাং তিনি ওগুলি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণে 
উদ্যত হয়ে সিংহের ন্যায় শত্রদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সুতীক্ষ তরবারী 
দ্বারা কাফিরদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করুন! (মুসলিম ৩/১৫১১) এরপর আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তাআলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান পূর্বক নির্দেশ দিচ্ছেন £ 


এ জি ৩৩ 013 এপ 18 522 ০৩০৬৮ ভি ৩ ০ 
19/2 ১ ৩2 এ 14১4 তোমাদের বিশজন মুসলিম দু'শজন কাফিরের 
উপর বিজয়ী হবে এবং একশ'জন এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে । মোট কথা, 
একজন মুসলিম দশজন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে । অতঃপর এ হুকুম 


(0০017191715 
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মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সুসংবাদ বাকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মুবারাক (রহঃ) বলেন, জারীর ইব্‌ন হাজিম (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, 
যুবাইর ইবনুল খিররিত (রহঃ) তাকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, 
তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেছেন ঃ যখন মুসলিমদের কাছে এটা কঠিন 
ঠেকল তখন আল্লাহ তা“আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দিলেন এবং 
বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বোঝা হালকা করে দিলেন । কিন্তু সংখ্যা যতটা কম 
হয়ে গেল সেই পরিমাণ ধের্যও কম হল। (আবু দাউদ ৩/১০৫, ফাতহুল বারী 
৮/১৬৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন £ যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন মুসলিমদের কাছে আয়াতটি খুবই 
কঠিন মনে হল। কারণ দুইশত লোকের মুকাবিলায় বিশজন কিংবা এক হাজার 
লোকের মুকাবিলায় একশত জন মুসলিমের যুদ্ধ করা খুবই কঠিন। আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে এ আয়াতটি বাতিল করে আর 
একটি আয়াত নাধিল করেন। 

০ ২৫৬ ০ ০) ৮৩ এ)। ০৪ ৩মু! আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের 
গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে 
সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। এখন এই হুকুম হল যে, তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা 
অর্থাৎ একশ* জন মুসলিম যেন দু'শ' জন কাফির থেকে পলায়ন না করে। সুতরাং 
পূর্বের হুকুম মুমিনদের কাছে কঠিন হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতা কবৃল করে 
আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দেন। অতএব যুদ্ধের মাইদানে 
কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অবস্থায় মুসলিমদের পিছনে সরে যাওয়া উচিত 
নয়। তবে হ্যা, তাদের সংখ্যা মুসলিমদের দিগুণের বেশি হলে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব নয় এবং এ অবস্থায় তাদের পিছনে সরে যাওয়া 
জায়িয। (বুখারী ৪৬৫২-৪৬৫৩) 


৬৭। কোন নাবীর পক্ষে তখন |, ॥+. ৫ র্‌ 
পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা 0৩ 01 ০92 ২7৮ ০০ 
শৌভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ্ 
বা হি হিপ 1 প ৮48৫ 
টাবু শক্র 8 ৬ রি - 
বাহিনী য়, তোমরা রা 2 রর 
পা ০ ৩০০৬ ০ 


সুরা ৮ £ আনফাল 
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৬০২ 


তোমাদের পরকালের কল্যাণ, 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । 


৬৮। আন্মাহর লিপি পূর্বেই 
লিখিত না হলে তোমরা যা 
কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য 
তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি 
আপতিত হত। 


৬৯। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা 
কিছু গাণীমাত রূপে লাভ 
করেছ তা হালাল ও পবিত্র 
রূপে ভোগ কর, আর 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল 
ও দয়ালু। 


পর্দা € পরত 1 2 1৮৮ 
491 ৯১] 491 19223 9 
2 

০৯০ ০৯8৮ 


মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের 
বলেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা এই বন্দীদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। বল, 
তোমাদের ইচ্ছা কি?' উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) দীড়িয়ে গিয়ে বললেন ঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদেরকে হত্যা করা হোক।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন । 
পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “আল্লাহ তা“আলা 
এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এরা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাইই 
ছিল।” এবারও উমার (রাঃ) দীড়িয়ে একই উত্তর দিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হোক। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৬০৩ পারা ১০ 


পুনরায় এ একই কথা বললেন। এবার আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) দীড়িয়ে গিয়ে 
আরয করলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার 
মত এই যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ 
আদায় করুন।' এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
চেহারা থেকে চিন্তার লক্ষণ দূর হয়। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং 
মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই মুক্ত করে দেন। তখন মহামহিমা্িত আল্লাহ এ আয়াত 
(৮ £ ৬৭) অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৩/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১৮৮৮ ০7৩ ৮9 জে রি উল এ] 2 ভগ 3 আল্লাহর 
কিতাবে প্রথম থেকেই যদি তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল রূপে 
লিপিবদ্ধ না করা হত এবং বর্ণনা করে দেয়ার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা 
এটা যদি আমার নীতি না হত তাহলে যে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ তোমরা গ্রহণ 
করেছ তার কারণে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম । এভাবেই 
আল্লাহ তা'আলা ফাইসালা করে রেখেছিলেন যে, কোন বদরী সাহাবীকে তিনি 
শাস্তি দিবেননা । তাদের জন্য ক্ষমা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে । উম্মুল কিতাবে 
তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল বলে লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং 
গানীমাতের মাল তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র । ইচ্ছামত তোমরা তা খাও, 
পান কর এবং নিজেদের কাজে লাগাও ।” পূর্বেই এটা লিখে দেয়া হয়েছিল যে, 
এই উম্মাতের জন্য এটা হালাল । এটাই ইব্‌ন জারীরের রেহঃ) নিকট পছন্দনীয় 
উক্তি। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইবন আববাসও (রাঃ) অনুরূপ মন্তব্য 
করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর 
(রহঃ), “আতা (রহঃ), হাসান বাসরী রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আল 
আমাশও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে জানা যায়। (তাবারী ১৪/৬৫-৬৯) 

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এর সাক্ষ্য মিলে। যাবির ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ “আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য 
কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় ও প্রভাব দ্বারা 
বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনকে আমার জন্য 
মাসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) গানীমাতের মাল আমার জন্য হালাল 
করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারও জন্য হালাল ছিলনা । (8) আমাকে 
শাফাআ'তের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষভাবে তার 


(0০017191715 


সুরা ৮ £ আনফাল ৬০৪ পারা ১০ 


নিজের কাওমের কাছে প্রেরণ করা হত। কিন্ত আমি সাধারণভাবে সকল মানুষের 
নিকট প্রেরিত হয়েছি।” (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) 

আমাস (রহঃ) আবূ সালিহ (রহঃ) থেকে বলেছেন $ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“আমাদের ছাড়া আর কোন মানুষের জন্য গানীমাতের মাল হালাল করা হয়নি ।' 
এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “তোমরা যে গানীমাতের মাল লাভ করেছ তা 
হালাল ও পবিত্ররপে আহার কর। (িরমিধী ৮/৪৭৪, নাসাঈ ৬/৩৫২) 
সাহাবীগণ কয়েদীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। সুনান আবু 
দাউদে রয়েছে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে চারশ (দিরহাম) করে আদায় করা 
হয়েছিল৷ সুতরাং প্রসিদ্ধ উলামার মতে প্রতি যুগের ইমামের এ অধিকার রয়েছে 
যে, তিনি ইচ্ছা করলে বন্দী কাফিরদেরকে হত্যা করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার বন্দীদেরকে হত্যা করেছিলেন। 
আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে 
দিয়েছিলেন । আবার ইচ্ছা করলে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে 
পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামাহ ইব্‌ন 
আকওয়া গোত্রের এক মহিলা ও তার মেয়েকে মুশরিকদের নিকট মুসলিম 
বন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে এ 


বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে। 

৭০। হে নাবী! তোমাদের হাতে |. 7 £ এপ 8 
যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, | 8 ০৮] ০ ৯] পু 
আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ্ 


অবগত হন তাহলে তোমাদের  * রঃ 
হতে মুকিপণ রূপে) যা কিছু | 125 5350 8 4 ৮ 
নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম এ 
কিছু দান করবেন এবং! +5, ০৬৮] (৯5 
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। %০৯6৮5৮ 45 »০৩ ৮? 
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৭১। আর তারা যদি তোমাদের | 214», 1 . 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা : 45৩৯ 54592 919 
রাখে তাহলে এর পূর্বে আল্লাহর ; 4০৫ কর্ন 1515 পু 
সাথেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা : ০38 ০5 4 1৮ 4৪ 
করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের | ॥ (০ এর্ভ7 « ০ এ 
উপর তোমাকে শক্তিশালী 1-৮ 409 শি ০ 
করেছেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও 


পরজ্ঞাময়। চি 


কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা 


মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বদরের দিন বলেছিলেন ৪ “নিশ্চিতরূপে আমি অবগত আছি যে, 
কোন কোন বানু হাশিমকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে বের করে আনা হয়েছে। 
আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের মোটেই ইচ্ছা ছিলনা । সুতরাং বানু হাশিমকে 
হত্যা করনা, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশামকেও মেরে ফেলনা এবং আব্বাস ইব্‌ন 
আবদুল মুত্তালিবকেও হত্যা করনা । লোকেরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
তাদের সাথে টেনে এনেছে।' তখন আবু হুযাইফা ইব্‌ন উৎবা (রাঃ) বলেন $ 
“আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের 
ভাইদেরকে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে 
(রাঃ) ছেড়ে দিব? আল্লাহর শপথ! যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তাহলে তার 
গর্দান উড়িয়ে দিব ।” এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে 
পৌছলে তিনি বলেন “হে আবু হাফ্স! (এটা ছিল উমারের (রাঃ) কুনিয়াত বা 
উপনাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার মুখে কি তরবারীর 
আঘাত করা হবে?" উমার (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে “আবু হাফস* বলে ডাকলেন । তিনি বলেন ৪ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুমতি হলে আমি আবু 
হুযাইফার (রাঃ) গর্দান উড়িয়ে দিব। আল্লাহর শপথ! সে মুনাফিক হয়ে গেছে । 
আবু হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ “আল্লাহর শপথ! আমার সেই দিনের কথার খটকা 
আজ পর্যন্তও রয়েছে। এ কথার জন্য আমি আজও ভীত আছি। আমিতো এ 
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দিনই শান্তি লাভ করব যে দিন আমার এই কথার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে । 
আর সেই কাফফারা হচ্ছে এই যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাব ।” আবু 
হুযাইফা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং 
তাকে সন্তুষ্ট করুন! (তাবাকাত ইব্‌ন সা*দ ৪/১০) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে দিন বদরী বন্দীরা গ্রেফতার হয়ে আসে 
সেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম হয়নি। সাহাবীগণ 
কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ৪ “এই কয়েদীদের মধ্য থেকে হাতে-পায়ে 
বেড়ি পরানোর কারণে, আমার চাচা আব্বাসের (রাঃ) কান্নাকাটির শব্দ আমার 
কানে আসছে, তোমরা তার বন্ধন খুলে দাও ।' তখন সাহাবীগণ তার বন্ধন খুলে 
দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে যান। 
(তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৪/১৩, মুরসাল) মুসা ইব্‌ন উকবাহ (রহঃ) ইব্‌ন শিহাব 
(রহঃ) হতে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, কোন কোন 
আনসারী নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ “আমরা আপনার চাচা 
আব্বাসকে (রাঃ) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই।” কিন্তু সমতা কায়েমকারী 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “না, আল্লাহর শপথ! তোমরা এক 
দিরহাম কম করনা । বরং পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় কর।” (ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩) 
ইউনুস ইব্‌ন বিক্কির (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক রেহঃ) হতে, তিনি ইয়ামীদ 
ইব্‌ন রম্মান (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ রেহঃ) হতে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন, অনেকে তাকে বলেছেন যে, কুরাইশরা মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে লোক 
পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকেই ধার্যকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ কয়েদীকে ছাড়িয়ে 
নিয়েছিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ “হে আন্াহর রাসূল! আমিতো মুসলিমই 
ছিলাম ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আপনি যদি 
মুসলিম হন আল্লাহ তা জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে আল্লাহ 
আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। কিন্তু আহকাম বাহ্যিকের উপর জারী হয়ে 
থাকে বলে আপনাকে আপনার মুক্তিপণ আদায় করতেই হবে । তাছাড়া আপনার 
দু'ভ্রাতুস্পুত্র নাওফেল ইব্‌ন হারিস ইব্ন আবদিল মুস্তালিব ও আকীল ইব্‌ন আবী 
তালিব ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের মুক্তিপণ আপনাকে আদায় করতে হবে । আরও 
আদায় করতে হবে আপনার মিত্র উৎ্বা ইব্‌ন আমরের মুক্তিপণ, যে বানু হারিস 
ইব্‌ন ফাহরের গোত্রভুক্ত ।' আব্বাস (রাঃ) বললেন £ “হে আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছেতো এত অর্থ নেই।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আপনার এ অর্থ/সম্পদ কোথায় গেল যা 
আপনি ও উম্মুল ফাযল যমীনে পুঁতে রেখেছেন আর তাকে বলেছেন, “যদি এই 
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যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তাহলে এই সম্পদ হবে বানুল ফায্ল, আবদুল্লাহ এবং 
কাসামের ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লামের এ কথা শুনে আব্বাস 
(রাঃ) স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ “আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, আপনি 
আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার এই সম্পদ পুঁতে রাখার ঘটনা আমি ও উম্মুল 
ফাষূল (তার স্ত্রী) ছাড়া আর কেহই জানেনা! আচ্ছা, এক কাজ করুন যে, আমার 
নিকট থেকে আপনার সেনাবাহিনী বিশ আওকিয়া সোনা প্রাপ্ত হয়েছে, ওটাকেই 
আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক ।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “কখনও নয়। ওটাতো আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে স্বীয় অনুগধহে দান করেছেন ।' সুতরাং আব্বাস রোঃ) নিজের, তার 
দুই ভাইয়ের ছেলের এবং তার মিত্রের মুক্তিপণ নিজের পক্ষ হতে আদায় 
করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা“আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ 
৮ ও ঝা ০৩ ০০ ৪ পি ৩৭ ৬ পি 
27 5৫7 £ ৮১০০5 এ £. শুনারাত পতে 5 /ছএ (পালে 
2০৮65৯86 ঝ ভর্ব5545 165 ও 1৮ 
হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যাদি 
(মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উভ্তম কিছু দান করবেন এবং 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু । (সুরা আনফাল, ৮ ৪ 
৭০) আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ “আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা কার্যকরী হয়েছে। 
আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ 
আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, 
মহামহিমান্িত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।” কুরতুবী ৮/৫২) 
হাফিয আবু বাকর আল বাইহাকী (েহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট বাহরাইন হতে মালামাল আসে । তিনি সাহাবীগণকে বলেন £ “এগুলি 
বিতরণের জন্য আমার মাসজিদে নিয়ে যাও ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট অন্য সময় যে মাল এসেছিল, ওগুলির চেয়ে এটাই ছিল 
অধিক মাল অর্থাৎ এর পূর্বে বা পরে এত অধিক মালামাল তার কাছে আর 
আসেনি । অতঃপর তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে আসেন। সালাত আদায় করার 
পর তিনি এ মালের কাছে বসে পড়লেন এবং যাকেই দেখলেন তাকেই দিলেন। 
ইতোমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে গেলেন এবং বললেন £ “হে আল্লাহর রাসুল 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকেও দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ “আপনি নিজের হাতেই নিয়ে নিন।' তিনি 
যতক্ষণ পারলেন তা তার চাদরে পুটলি বাধলেন। কিন্তু ওটা ওযনে ভারী হয়ে 
যাওয়ার কারণে উঠাতে পারলেননা। সুতরাং বললেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেহকে এটা আমার কীধে উঠিয়ে দিতে বলুন 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “কেহকে আমি এটা উঠিয়ে দিতে 
বলবনা।' তখন তিনি বললেন ঃ “তাহলে দয়া করে আপনিই উঠিয়ে দিন।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তাই 
বাধ্য হয়ে তাকে কিছু কম করতেই হল । অতঃপর তিনি ওটা কীধে উঠিয়ে চলতে 
শুরু করলেন। তার এ লোভ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার দিকে চেয়েই থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি তার দৃষ্টির অন্তরাল হলেন । যখন 
সমস্ত মাল বন্টিত হয়ে গেল এবং একটা মুদ্রাও বাকী থাকলনা তখন তিনি ওখান 
থেকে উঠলেন। (বুখারী ৪২১, ৩০৪৯, ৩১৬৫; বাইহাকী ৬/৩৫৬) আন্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

এ ৩০:4011%৬ ১ ৩৬৪৬৯ 1925)919 এ লোকগুলো যদি 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তারা আল্লাহর 
সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং তাদের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, এখন মুখে 
তারা যা প্রকাশ করছে, অন্তরে হয়তো এর বিপরীত কিছু গোপন করছে। এতে 
ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এখন যেমন আল্লাহ তাআলা এদেরকে বদরের যুদ্ধের 
পর তোমার আয়ত্বাধীনে রেখেছেন, এরূপই তিনি সব সময়েই করতে সক্ষম । 
আল্লাহর কোন কাজই জ্ঞান ও হিকমাত থেকে শূন্য নয়। 


রাকা তারা পু 

নীল হিজরা 129 156 চে ৫711 
করেছে, নিজেদের জানমাল ॥ 8 ০6 ৭5০০ 
দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ : ৯ 7৮-২১-2৫50 1548৮5 
করেছে এবং যারা আশ্রয় ,, এ, পট এ 
দান ও সাহায্য করেছে, তারা :12/255 15912 02১01 491 ০০ 
২১১ মানগত? 

এনেছে র শায়িত বাহ 
করেনি, তারা হিজরাত না; ৮ পিঠ পির্পন ২ চ+ 
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রি রি ৮42 5 তু ৩৮৮ ০ এটি, 
অভিভাবকত্ের কোন দায়িত্ব 12৯৮ 71$ 1৫ ০৮৪৪ 
তোমাদের নেই, কিন্ত তারা রন 

যদি দীনের' ব্যাপারে ]12০ ৩৪৮ 05 55 ০5 -৪ 


ডা চন 


রিট 


কর্তব্য, তবে তোমাদের এবং | (4০ ২121 রি ১৮ 


যা করছ আল্লাহ তা খুব ভাল 

বূপেই লক্ষ্য করেন। উর 28282 
& এপি: ০১ ৮ 
মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী 


এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। প্রথম হলেন 
মুহাজির যারা আল্লাহর নামে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। তারা একমাত্র আল্লাহর 
আত্তীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিত্যাগ করেছেন । তারা জীবনকে জীবন মনে 
করেননি এবং সম্পদকে সম্পদ মনে করেননি । দ্বিতীয় হলেন মাদীনার আনসারগণ, 
যারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সম্পদের অং 
দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। 
তারা সব পরস্পর একই । এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। একজন মুহাজিরকে 
একজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১২/৩০) এই 
বানানো ভাই আত্মীয়তাকেও হার মানিয়েছিল। তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী 
হয়ে যেতেন। পরে এটা মানসুখ রেহিত) হয়ে যায়। ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল বাজালী 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
মুহাজির ও আনসার একে অপরের সহযোগী/ওলী এবং মাক্কা বিজয়ের আযাদকৃত 
কুরাইশ ও আযাদকৃত বানু সাকীফ কিয়ামাত পর্যন্ত একে অপরের সহযোগী । 
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(আহমাদ ৪/৩৬৩) মুহাজির ও আনসারের প্রশংসায় অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


4 শর্ট ০ ২, ১ রি, ১ পঞখর্ ০ ০ প্র্চর্ত হত রর রি 
৮৯১৫ ০১৫ ১৮০০৭? ০১১৯৭৫০5055 2১৯৮৭ 


৫4 
2 2৩ 486 


৮ এ ০০০ ০৮৮৮ 

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অথবতাঁ এবং প্রথম, আর 
যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের এতি রাষী-খুশি 
হয়েছেন যেমনভাবে তারা তীর প্রতি রাষী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন 
উদ্যানসমূহ প্রত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার 
মধ্যে তারা চিরহ্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্ধতা । (সুরা 
তাওবাহ, ৯ ৪ ১০০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন £ 


& 4৮ এর্দি 178 এ 714৫ রা 
১১ ০৯ ০০০৯ ০৪নিঠি গো এ ঝা এ ২৪) 
৮০ 2০০ & 
আল্লাহ অনুথহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও 
আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এক সংকট মুহুর্তে । 
(সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ৪ 


পে 45৩ ০৯... পে ৭4 ক পরি ০ ০॥ 2 4৮2 41 
০৯৯৭555০৯০৯ ৩৪ 3৯০৯] ০৫ ০১৯৫০ 2758 


৫০ ডি. তর ভিত 


ঞ& লী 7,857 ০০ প্র ৫44 ৩5 ০2:০৫ ০ ১? 
৮৯ 45721 ০4৯০9 481 *)2/42- ১19৮০) 441 0৮ ৯১৪৪ 


পু গত ৩ পুর এপ 145৯ 
০5৯০ ১০০ তি পাঠ 1৮59 


রর ৪ ৫. ৮ রাজ রত পা 

পা টি ঞ৯চু £৫ নি রা ৬ ০ জু 44 ঁ রে এ রি দে 8... 
০ ১7১25515521 ০ মী ৯১১০ এ ০১৭ ৩ শেল] 
& 2 


এই সম্পদ অভাব্থন্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পতি 
হতে উৎখাত হয়েছে । তারা আল্লাহর অনুখহ ও সন্তষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ 
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ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রায়ী । মুহাজিরদের আগমনের 
পুরে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে 
ভালবাসে এবং ম্বহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা 
পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা 
অভাবথস্ত হলেও । (সূরা হাশর, ৫৯ ৪ ৮-৯) আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে যে 
উত্তম বাণী তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা হল £ 


4.8. 5. ৮4 8.7 ২8287 পল 

1591৮ ৮৮ ৯১১৩ ৪০১৩৪ খু 
এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ 
করেনা । (সুরা হাশর, ৫৯ £ ৯) এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, 


আনসারগণের উপর মুহাজিরদের অগ্রগন্যতা প্রমাণ করছে। তবে আলেমদের 
মাঝে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। 


যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি গাণীমাতে তাদের অধিকার 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৮43) ০০৮ ৩1722৬71315 28207 
12/-$ ৬ দুর্চ, ৩৫ যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা 


হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্রে কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। 
এটা হচ্ছে মুমিনদের তৃতীয় প্রকার। এরা হচ্ছে ওরাই যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
কোন অংশ ছিলনা এবং এক পঞ্চমাংশেও ছিলনা । তবে হ্যা, তারা কোন যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বৃরাইদাহ ইবনুল হাসিব আল আসলামী (রাঃ) 
বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনী 
পাঠাতেন তখন বাহিনীর প্রধানকে উপদেশ দিতেন যে, তিনি যেন অন্তরে আল্লাহর 
ভয় রাখেন এবং মুসলিমদের সাথে সদা সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করেন। তিনি 
আরও বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তার পথে জিহাদ কর, আল্লাহর সাথে 
কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার পর 
তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে । এ তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে 
তাদের থেকে বিরত থাকেবে । প্রথমে তাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ 
করবে । যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের 
ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিবে । অতঃপর তাদেরকে বলবে যে, তারা যেন 
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কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের কাছে চলে যায়। যদি তারা এ কাজ করে 
তাহলে মুহাজিরদের জন্য যেসব হক রয়েছে, তাদের জন্যও সেই সব হক প্রতিষ্ঠিত 
হবে এবং মুহাজিরদের উপর যা রয়েছে তাদের উপরও তা'ই থাকবে । অন্যথায় 
এরা গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য মুসলিমদের মত হয়ে যাবে । ঈমানের আহকাম তাদের 
উপর জারী হবে । “ফাই ও গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ থাকবেনা যতক্ষণ 
না তারা কোন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোন যুদ্ধে অংশথহণ করে । আর যদি 
তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয় তাহলে তাদেরকে জিষিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। 
যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের নিকট থেকে 
জিযিয়া আদায় করবে । যদি তারা এর কোনটাই স্বীকার না করে তাহলে আল্লাহর 
সাহায্যের উপর ভরসা রেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও । (আহমাদ 
৫/৩৫২, মুসলিম ৩/১৩৫৭) আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


লা শি ০৫০০ ৬ চি 9৮2লগা 93 যে গ্রাম্য মুসলিমরা হিজরাত 
সাহায্যের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাদের সাহায্য কর। তারা তোমাদের মুসলিম 
ভাই। কিন্ত যদি তারা এমন মুশরিকের মুকাবিলায় তোমাদের কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে সাবধান! তোমরা 
বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং শপথও ভেঙ্গে দিওনা ।” ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ১৪/৮৩) 


৭৩। যারা কুফরী করছে তারা | +/০%, £ ০০1 ৮০ 
পরস্পর ৬ বন্ধ, 2191 ৮ 15)55 02৯5 তা 
তোমরা যদি (পরোক্ত) 14&.₹; রন তু এ 
বিধান কার্যকর না কর তাহলে : 448 ০৯ 5 ১] ০০০০ 
তুপৃষ্ঠে ফিতনা ও মহাবিপর্যয়. ৮ / ৮1০৫ ,-€্ট , 
দেখা দিবে। 5 ১৮৮৪০০০১২হ 


কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয় 
উপরে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন যে, মু"মিনরা পরস্পর পরস্পরের 
বন্ধু। আর এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা একে অপরের বন্ধু এবং 
তিনি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বে সম্পর্ক ছিনন করে দিলেন। যেমন 
মুসতাদরাক হাকিমে উসামা (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 


(0০017191715 


সুরা ৮ $ আনফাল ৬১৩ পারা ১০ 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “দু”টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের 
উত্তরাধিকারী হতে পারেনা । না পারে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে এবং 


না পারে কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে ।” অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ৬১ 22১ ৩৪৩ ৫9০ এ! ০০ 930 ৮8199608509 
গর্ত ১০৪? ০০১৭1 এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (হাকিম ২/২৪০) সহীহ 
হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মুসলিম 


কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারেনা ।' (ফাতহুল বারী 
১২/৫১, মুসলিম ৩/১২৩৩) আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

এড ১০5০ ০০১৭ এ 8 ৩5৩ $৯৬৪ 31 আয়াতের এই শ্গুলির 
ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাক এবং মুমিনদের সাথে 
বন্ধুত্‌ স্থাপন না কর তাহলে ভীষণ ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাফিরদের সাথে 
মুসলিমদের এই মেলামেশা খারাপ পরিণতি টেনে আনবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে 
মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। 


৭৪। যারা ঈমান এনেছে, 


7 :5০৮14511 4০15 হতে 
দৌনের জন্য) হিজরাত 410 


করেছে এবং আল্লাহর পথে 
মুমিন-দেরকে)ট আশ্রয় 
দিয়েছে এবং যাবতীয় 
সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ 
মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে 
ক্ষমা ও সম্মানজনক 
জীবিকা। 


রর ৪ ৫ রা 514৩ ্প্ 
025119 এঠ1 ০৮ এই 197৮3 


4 44 ৭5 প র্ 11515 
৯ ৪1972 |2/:559 18912 


8৮ হর্ঘ রি র্‌ রা & একনি 
১)2৯এ ** ৪০ ০৯৯৮০] 


48117275852 


৭৫। আর যারা এর পরে 
ঈমান এনেছে ও হিজরাত 
করেছে এবং তোমাদের 
সাথে একত্রে জিহাদ 


6 392 
চে 1 পি পে 2 ৬০ 
৮৩ ২১১০ 09০15 ০১12. 


2 পপ 1 লোন পি 146 রত 
০০ 19০৫৯ 9) 
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সুরা ৮ $ আনফাল ৬১৪ পারা ১০ 


অন্ত-্ভূক্ত; আল্লাহর বিধানে 
আত্মীযগণ একে অন্যের ঞ্রট 2২:০০ 0০6১8 ০০ 
অপেক্ষা বেশি হকদার, 201৩5 ০০৮৪ এ শি 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি 9৮০5 ০৬ ০ ও 
বন্ত সম্পর্কে ভাল রূপে ৮ 5৩৯০৯ ৭৪৩! 
অবহিত। 


করেছে, তারা তোমাদেরই] ৮০671 ৮1 ০০4 2141 
2০ ১১ 9191 চিরে + 3 
ঞ. 


মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে 
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের পার্থিব হুকুম বর্ণনা করার পর আখিরাতে তাদের 
জন্য কি রয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ 
করছেন। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা দান প্রাপ্ত 
হবে। তাদের পাপসমূহ, যদি থাকে, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা 
সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং পাক ও পবিভ্র। সেগুলি 
হবে বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাদ্য এবং সেগুলি কখনও নিঃশেষ হবেনা । 
তাদের যারা অনুসারী এবং ঈমানে ও ভাল আমলে তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী 
তারাও আখিরাতে সমমর্ধাদা লাভ করবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
৪ ০ €০ টি ০ এর পি & ৫ 
*৯১শর্ভা ০৮9 ১০০০থাঠ ০১৯৮৫এা ৩৪ ০৯১ ২০০৬৬ 
2:০1৮9 লল ঞা ৫৮০০ 
আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অথবতীঁ এবং প্রথম, আর 
যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের এরতি রাযী-খুশি 
হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর এরতি রাযী হয়েছে। (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১০০) 


রা হু পর্ব কপ পর্ঘেপ ক হি পা র্ি, 
(১৮95 0০ 2৮ ৩ ২952 2৯9 ০5 এতে এ 
ফা ্া পে পা র্ঃ র্ 2 বত ডি পি পপ পর মা পে তত রি 
(9175 95 ১৬ 0955 ও 0৬৫ ১ ০চ ৩১৬০ এমা 
৫ 48 ্ 
৮$-5:2 442] 
যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ৪ হে আমাদের রাবব! আমাদেরকে এবং 


ঈমানে অথগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে 
আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপানিতো 


(0০017191715 


সুরা ৮ ৫ আনফাল ৬১৫ পারা ১০ 


দয়ার্দ, পরম দয়ালু । (সুরা হাশর, ৫৯ £ ১০) এটা সর্বসম্মত মত। এমন কি 
মুতাওয়াতির হাদীসেও রয়েছে, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে । 
(ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কাওমের 
সাথে ভালবাসা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তার 
হাশরও ওদের সাথেই হবে । (তোবারানী ৩/১৯) 


মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লিরানিররগাতিনির 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ক ০০০ এ ৮৪০ এ ০০১41159) 


4) এখানে উলুল আরহামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উলুল আরহাম দ্বারা এ 


আরহাম বলা হয়ে থাকে । অর্থাৎ যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং যারা 
আসাবাও নয়। আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যেসব ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত 
রয়েছে তাদেরকে অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ যেসব ওয়ারিশ পেয়ে থাকে 
ছেলেমেয়ে, বোনের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কারও কারও মতে এখানে উলুল 
আরহাম দ্বারা এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা এ আয়াতটিকেই দলীল হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্টভাবে ওলী বলে থাকেন। কিন্ত প্রকৃত 
ব্যাপার তা নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ । ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন যে, মিত্রদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া এবং বানানো ভাইদের 
পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া, যে প্রথা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তা এ 
আয়াতটি দ্বারা মানসুখ বা রহিতকারী। (তাবারী ১৪/৯০) সুতরাং এটা বিশেষ 
নামের সাথে ফারায়েষের আলেমদের যাবিল আরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবে । আর 
যারা এদেরকে ওয়ারিস বলেননা তাদের কয়েকটি দলীল রয়েছে। তাদের 
সবচেয়ে মযবৃত দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি $ 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন । সুতরাং কোন 
ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই ।” (আবু দাউদ ৩/২৯১) 


সূরা আনফাল এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(0০017191715 


সুরা ৯ ঃ তাওবাহ ৬১৬ পারা ১০ 


১। আল্লাহ ও তার রাসূলের ৭) » 4৮৮ দর ০১ 

পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষনা | 441 “41৯45 4) 0৮ ১০ "1 
করা) হচ্ছে এ মুশরিকদের : » -+ 4.৮ £ ০2৮ রি 
প্রতি যাদের সাথে তোমরা] ০5/৬৯/৫5১৮: 0, 
রানি 


সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সুরা হতে পৃথক করার জন্য সুরার প্রথমে 
'বিসমিল্লাহ' লিপিবদ্ধ করার কথা । কিন্তু এই সুরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উহা লিখেননি এবং এই সুরা কোন্‌ সুরার অংশ তাও বলেননি । 
সুতরাং মাসহাফ-ই উসমানীতেও (তৃতীয় খালীফা উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত 
কুরআন) এর প্রান্তে “বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি। সুরা আনফাল এই সুরার পূর্বে 
অবতীর্ণ হওয়ায় উহা এর পূর্বে সন্িবিষ্ট হয়েছে। সুরাটি আনফালের সাথে পঠিত 
হলে এর পূর্বে “বিসমিল্লাহ' পাঠ করতে হয়না, অন্যথায় পাঠ করতে হয়। সুরাটির 
আর একটি নাম “বারাআ” | ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 
তরজমা কুরআনুল কারীম দ্রষ্টব্য) 
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এই সম্মানিত সুরাটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর নাধিলকৃত সর্বশেষ সুরা । সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে ঃ 

2৫ & ১2০৮ ঞা 96 ৩5%৯5 £ 

তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা গ্রার্থনা করছে, তুমি বল £ আল্লাহ তোমাদেরকে 
পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১৭৬) এ আয়াতটি 
এবং সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সুরা বারাআত। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৭) এই সূরার 
প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিত না থাকার কারণ এই যে, সাহাবীগণ আমীরুল মু'মিনীন 
উসমান ইব্ন আফফানকে (রাঃ) অনুকরণ করে কুরআনে এই সুরার পূর্বে 
বিসমিল্লাহ লিখেননি । 

এই সুরার প্রথম অংশ এঁ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নাবী সান্নাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন । ওটা হাজ্জের মওসুম ছিল । 
রাসূল সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
মুশরিকরা নিজেদের অভ্যাস মত হাজ্জ করতে এসে উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ্‌র 
চারদিকে তাওয়াফ করত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম তাদের 
সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করেন এবং আবূ বাকরকে (রাঃ) এ বছর হাজ্জের 
ইমাম বানিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা করান, যেন তিনি মুসলিমদেরকে হাজ্জের 
আহকাম শিক্ষা দেন এবং মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, তারা যেন 
আগামী বছর হাজ্জ করতে না আসে । আর জনসাধারণের মধ্যে তিনি যেন সূরা 
বারাআতেরও ঘোষণা শুনিয়ে দেন 40:59 411 (2 85941 আবু বাকরের 
(রাঃ) গমনের পর তার পিছনে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আলীকেও (রাঃ) পাঠিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পক্ষ থেকে তার নিকটতম আত্মীয় হিসাবে তিনিও যেন তার বার্তা 
পৌছে দেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসছে। 


মুর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ 


ঘোষণা হচ্ছে ৪ 4৯09 | 02 ৯৮০ এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল 
সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সম্পর্ক ছিন্নতা। কেহ কেহ বলেন 
যে, এই ঘোষণা এ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট 
ছিলনা বা যাদের সাথে চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের 
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সাথে চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ ছিল ওটা যথা নিয়মে বাকী থেকে যায়। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 

সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্ন্ত পুর্ণ কর । (সুরা 
তাওবাহ, ৯ £ ৪) আবু মাশার আল মাদানী (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাঁৰ আল কারাযী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাকরকে (রাঃ) হাজ্জের আমীর নিযুক্ত করে 
পাঠিয়েছিলেন এবং আলীকে (রাঃ) এই সূরাটির ত্রিশ অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ 
পাঠিয়ে দেন। মূর্তি পূজকদেরকে যিলহাজ্জ মাসের ২০ দিন, মুহাররাম, সফর 
এবং রাবিউল আউওয়াল মাস ও রাবিউস সানি মাসের দশ দিন সময় বেঁধে দেয়া 
হয়। তাদের তাবুতে গিয়ে গিয়ে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয় । তিনি আরাফার মাঠে 
গিয়ে আয়াতগুলি তাদেরকে পাঠ করে শোনান এবং মূর্তি পূজকদের চার মাসের 
মেয়াদ বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, এ সময়ের মধ্যে তারা যেখানে খুশি 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশও শুনিয়ে দেন যে, এ বছরের পর 
কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন 
বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। (তাবারী ৬/৩০৪) 


৩। আল্লাহ ও তার রাসূলের 24, 
পক্ষ থেকে বড় হাজ্জের। ++-* 
তারিখসমূহে জনগণের সামনে ১1 22 (৫ 1 
ঘোষনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ টি ্ 

ও তীর র উভয়ই এই ,» %. ০০৫৭ ৪ 
জি প্রদান :৫5 ৮9 48 ০1) 
করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; ৫ ৩ 4 /.. ১০০০4 
তবে যদি তোমরা তাওবাহ "১ ১4403 0:5৩] 
কর তাহলে তা তোমাদের |... 4 % 4850 542 2 


ফিরিয়ে নাও তাহলে 2 ৪ 1. 41576 ১ একর ৫ 
রা রেখ যে, তোমরা (৮ ১5$119456 তি 
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পারবেনা, আর (হে নাবী!) ০৯] এ এ ০5১৯ 
এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক ্ঁ ০22 
শাস্তির সুসংবাদ দাও। ৮] ৮৮71-০ 1925 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে এবং এটা হয়েছে আবার বড় হাজ্জের দিন অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন, যা 
হাজ্জের সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় ও উত্তম। এ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ও তার 
রাসূল সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের থেকে দায়িতৃমুক্ত, অসন্তুষ্ট ও 
পৃথক । তবে হে মুশরিকের দল! এখনও যদি তোমরা পথভ্রষ্টতা, শির্ক এবং 
ষ্ার্য পরিত্যাগ কর তাহলে তা তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে। 

। ৬১০ ০৬ তি 1):4৮৬ ৮8 ১1) আর যদি পরিত্যাগ না কর 
এবং পথত্রষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা আল্লাহর আয়ন্তের বাইরে 
এখনও নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা । আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে 
পারবেনা । তিনি তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়ায়ও 
শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও আযাবে নিপতিত করবেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন £ “কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) আবু বাকর 
(রাঃ) আমাকে লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করতে পাঠালেন যার জন্য তিনি 
প্রেরিত হয়েছিলেন। আমি ঘোষণা করে দিলাম ৫ এই বছরের পর কোন মুশরিক 
যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুন্নাহ তাওয়াফ না 
করে। হুমাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ৪ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) পাঠান যে, তিনি যেন জনগণের মধ্যে সূরা তাওবাহ 
প্রচার করেন। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ৪ সুতরাং তিনি মিনায় আমাদের সাথে 
ঈদের দিন এ আহকামই প্রচার করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮) 

অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন £ 
কুরবানীর দিন আবু বাকর (রাঃ) আরও কয়েকজন ঘোষনাকারীর সাথে আমাকে 
মিনায় এই ঘোষনা দিতে পাঠালেন যে, পরবর্তী বছর থেকে কোন মূর্তি পূজককে 
হাজ্জ পালন করতে দেয়া হবেনা এবং কোন বন্ত্রহীন লোককে কা“বার চারিদিকে 
প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেয়া হবেনা । এ বছর আবু বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলার 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ বিদায় হাজ্জের বছর যখন রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জ পালন করেন তখন মুশরিকদের কেহ হাজ্জ 
পালন করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসাইন 
(রেহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
যখন সূরা বারাআহ (তাওবাহ) অবতীর্ণ হয় এ সময় আবু বাকর (রাঃ) লোকদের 
হাজ্জ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে বলা হয় ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এ আয়াতগুলি কি আবু বাকরের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে? তখন তিনি 
বললেন ৪ আমার কাছ থেকে না শুনতে পেলে লোকেরা এটা গ্রহণ করবেনা, 
এমন কেহকে বলতে হবে যে আমার পরিবারের লোক। অতঃপর তিনি আলীকে 
(রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন $ সূরার এই অংশটুকু তুমি সাথে নিয়ে যাও 
এবং কুরবানীর দিন যখন সবাই মিনায় সমবেত হবে তখন তাদেরকে জানিয়ে 
দিবে ৪ কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা । এ 
বছরের পরে আর কোন মূর্তিপূজক হাজ্জ করতে অনুমতি পাবেনা । বন্ত্রহীন 
অবস্থায় কেহ কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা । আর আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে তার মেয়াদ শেষ 
হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে । এর পরে আর মেয়াদ বাড়ানো হবেনা । 

রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট “আল আযবা' এর উপর 
সাওয়ার হয়ে আলী (রাঃ) রওয়ানা হন এবং কাফিলার নেতৃত্‌ দেয়া আবু বাকরের 
(রাঃ) সাথে পথে মিলিত হন। আবু বাকর (রাঃ) আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন 
£ আপনি হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছেন, নাকি সফর সঙ্গী হিসাবে 
এসেছেন? আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, সফর সঙ্গী হিসাবে । তারা উভয়ে চলতে 
থাকলেন। আবু বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলা নিয়ে যখন পৌঁছেন তখন মাক্কার 
লোকেরা জাহিলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী তাদের তাবুতে স্থান নিয়ে নিয়েছে। 
কুরবানীর দিন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) দীড়িয়ে যান এবং ঘোষনা করেন £ 
হে লোকসকল! কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারবেনা । পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূিজক আর হাজ্জ করার অনুমতি 
পাবেনা । বিবস্ত্র অবস্থায় কেহ কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং 
যাদের সাথে রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি রয়েছে তা 
চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । 

ফলে পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করেনি কিংবা বন্ত্রহীন 
অবস্থায় কেহ তাওয়াফ করেনি । মিনার ঘোষনার পর যাদের সাথে কোনো চুক্তি 
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ছিলনা তারা এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে এবং যাদের সাথে চুক্তি ছিল 
তাদের সাথের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে । (তাবারী ১৪/১০৭) 


৪। কিন্তু হ্যা এ সব মুশরিক 
হচ্ছে স্বতন্ত্র যাদের নিকট 
থেকে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়েছ অতঃপর তারা 
তোমাদের বিরুদ্ধে কেহকেও 
সাহায্য করেনি। সুতরাং 
তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ 


কর্মশীলদের পছন্দ করেন 


৬ 4] পে পা রত 
৩2০৫6 খা খু 
নি তি ৮ ০9৪৬০] 
৫০16৩616225 2৪ 
| ০১৩৫০ ৮৪115 

রর 2৫4 4 2. পর্দা এ ০ পু 

০০শাএঝা ০] এ 


পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলি এবং এই আয়াতের বিষয়বস্ত একই। এর দ্বারা 
পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের সাথে সাধারণভাবে (কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট না 
করে) সন্ধি (চুক্তি) ছিল তাদেরকেতো চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়, এর মধ্যে 
তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারবে । আর যাদের সাথে কোন একটা 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে এসব চুক্তি ঠিক থাকবে, যদি তারা চুক্তির 


শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । 


তারা নিজেরাও মুসলিমদেরকে কোন কষ্ট 


দেয়না এবং মুসলিমদের শক্রদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করেনা । যারা ওয়াদা 
বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। 


৫€। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ 
মাসগুলি অতীত হয়ে যায় 
তখন এ মুশরিকদেরকে 
যেখানে পাবে তাদের সাথে 
যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, 
তাদেরকে অবরোধ করে রাখ 


শটে 


1 +531 শা 1সুঠ ০ 
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এবং তাদের সন্ধানে ১4 1 44247 5 

খাটিসমূৃহে অবস্থান কর।16 5-25$ (৯2৮৯5 
অতঃপর যদি তারা তাওবাহ + ॥ যা 
করে, সালাত আদায় করে 1150 ০1১ ১৮০৮ ০ 
এবং যাকাত প্রদান করে,» «4 ৮ জরা, 
তাহলে তাদের পথ ছেড়ে :15125  ৪১1+০)1 1513 
দাও । নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় 04: 5. 
ক্ষমা পরায়ণ, পরম : ০1 ৫০০ 195২১ ৯০] 
করুণাময়। 


যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত 

মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইবৃন সুআইব (েহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইব্ন আসলাম 
(রহঃ) বলেন, চার মাসের ব্যাপারে উক্তি করা হয়েছে যে, যে মাসগুলিতে 
মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এর পরে তোমাদের 
সাথে যুদ্ধ হবে তা সুরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে। এই সুরারই অন্য আয়াতে এর 
বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৯১১৪১) ডি ৩5৯) 138 ০ রি 8 যখন 
নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন এ মুশরিকদের যেখানেই পাবে সেখানেই 
তাদের সাথে যুদ্ধ করে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং 
ঘাটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।” আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেন ৪ “যেখানেই পাবে ।' সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ । অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের 
যেখানেই পাবে তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি । কিন্ত প্রসিদ্ধ উক্তি এই 
যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ । হারাম এলাকায় যুদ্ধ চলতে 
পারেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


015 48 9 ৪ পরা সর এ তি ও 
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এবং তোমরা তাদের সাথে পবিব্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে 
প্্তভ না তারা তোমাদের সাথে তনাধ্যে যুদ্ধ করে; কিম্ত যদি তারা তোমাদের 
সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য 
এটাই প্রতিফল । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৯১) অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই 
অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, 
বরং তোমাদের জন্য এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই 
তাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দীড়াবে এবং 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


১০৮ এ]0। ০1 জন 19 ভি |? ৪১৩৭] 15289 195 ৩৪ 
৮৮? যদি তারা তাওবাহ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে 


তাহলে তাদের রাস্তা খুলে দিবে এবং তাদের উপর থেকে সবংকীর্ণতা উঠিয়ে 
নিবে ।' এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেই আবূ বাকর (রাঃ) যাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন । মহান আল্লাহ এই আয়াতে 
ইসলামের রুকনগুলি তরতীব বা বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করেছেন। বড় থেকে 
শুরু করে ছোটর দিকে এসেছেন । ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় রুকন হচ্ছে সালাত, 
যা মহামহিমান্বিত আল্লাহর হক। সালাতের পরে হচ্ছে যাকাত, যার উপকার 
ফকীর, মিসকীন ও অভাব্রস্তেরা লাভ করে থাকে । এর মাধ্যমে মাখলুকের বিরাট 
হক, যা মানুষের দায়িতে রয়েছে তা আদায় হয়ে যায়। এ কারণেই অধিকাংশ 
জায়গায়ই আল্লাহ তা“আলা সালাতের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ করেছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 'আমি এই মর্মে আদিষ্ট 
হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য 
প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত 
দেয়।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩) 

যাহহাক ইব্‌ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা 
মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। আল আউফী 
(রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সুরা বারাআত অবতীর্ণ 
হওয়ার পর কাফিরদের সাথে আর কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি । 
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ূর্বশর্তগুলি সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সূরা বারা'আহ (তাওবাহ) নাধিল 
হওয়ার পর সমস্ত চুক্তি রাবিউল আখির মাসের দশ তারিখ শেষ হয়ে যায়। 


৬। মুশরিকদের মধ্য হতে যদি লানলরানান 
কেহ তোমার কাছে আশ্রয় ৮5৭] 0 ৮০1৩1 7 
প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে ০ ৫০ ॥:16 21০ ০2৫ 
আশ্রয় দান কর, যাতে সে 6৮৯১ ৪৮ ০৯ 49৩০০ 
আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; | , € , 

৪পর তাকে তার নিরাপদ ; ১4৫-০(০ 43 
স্থানে পৌছে দাও, এই আদেশ 
এ জন্য যে, এরা এমন লোক ২১৯৮ 99 74৮4১ 
যারা জ্ঞান রাখেনা । 


মুর্তি পূজকরা চাইলে তাদের 
দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, 31 
$)45॥ 05 ৮১4১। ০2 ১৮আমি তোমাকে যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্য হতে কেহ দি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে 


তাহলে তুমি তাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করবে ও নিরাপত্তা দিবে, যেন তারা কুরআনুল 
কারীম শুনতে পায় ও তোমার কথা শোনার সুযোগ লাভ করে । আর তারা দীনের 


তালীম অবগত হয় এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াতের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ৮টি 


22 2 অতঃপর নিরাপত্তার মাধ্যমেই তাদেরকে তাদের স্বদেশে নির্ভয়ে 
পাঠিয়ে দিবে, যেন তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে যেতে পারে। (তোবারী 
১৪/১৩৯) ১১৯ ও শি এ১ এর ফলে হয়ত চিন্তা ভাবনা করে তারা 
সত্য দীন কবুল করে নিবে। এটা এ কারণে যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। 
সুতরাং তাদের কাছে দীনী শিক্ষা পৌঁছে দাও যাতে আল্লাহর দাওয়াত সর্বত্র 
ছড়িয়ে পরে। 
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এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে £ যদি 
কেহ তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শোনার জন্য আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে 
পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম না শোনে এবং যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানে 
নিরাপদে ফিরে যায়। এ জন্যই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে দীন বুঝার জন্য বা কোন বার্তা নিয়ে আসত তাকে তিনি 
নিরাপত্তা দান করতেন । হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল । কুরাইশের যত 
দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিলনা । উরওয়া ইব্ন মাসউদ, 
মিকরাম ইব্‌ন হাফস, সুহাইল ইব্‌ন আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। 
এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুসলিমদের সম্মান 
ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কাইসার এবং পারস্য সম্রাট 
কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। এ কথা তারা তাদের কাওমের কাছে 
গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যম হয়েছিল । 
ভণ্ড নাবী মুসাইলামা কায্যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ “তুমি 
মুসাইলামার রিসালাতকে স্বীকার করেছ? সে উত্তরে বলল ৪ হ্যা ।' তখন নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি 
নাজায়িয না হত তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম ।' (ইব্‌ন হিশাম 
৪/২৪৭) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কুফার শাসক থাকার সময় এ 
লোকটিকে (ইব্ন আন নাওওয়াহাহ) শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) যখন অবহিত হন যে, সে তখনও মিথ্যুক মুসাইলামাকে নাবী বলে 
স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন £ “এখন তুমি দূত নও । 
সুতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই ।' অতঃপর 
তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক! 

মোট কথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা 
সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে 
আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তাহলে 
যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাক্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সেই পর্যন্ত 
তাকে হত্যা করা হারাম । 


৭ এই (কুরাইশ) হিয়ার 
মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ | 22341) (৯৩ ৪77 .* 
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রূপে (বলবৎ) থাকবে যদি না - । /, ৮ 
তাদের সাথে তোমরা 1 41150 4০৪ 401 ০৪ ০৮৫৪ 
মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে . ৫. রা 
অঙ্গীকার নিয়ে থাক? অতএব ; 4৮ -১১-৮৫*৮ ২৯ ১! 
যে পর্যন্ত তারা তোমাদের এ 

সাথে সরলভাবে থাকে, : (৪ ০101 ১৪০০০ 
তোমরাও তাদের সাথে 


75 প্রা 4৮৮ ০ পা ্গ 

সরলভাবে থাকবে, । ₹& 1১55259 25 1৯2251 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ 

র্ দে 4০৫ € 

সং্যমশীলদের পছন্দ করেন। -86274-%91 


এখানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত হুকুমের হিকমাত বর্ণনা করছেন। তিনি 
বলেন, মুশরিকদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
অনুমতি দানের কারণ এই যে, তারা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করছেনা এবং সন্ধি 


ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকছেনা। নি; ২০০৮০] ০০৮ ৯84৪৬ 9০0 মা 
তবে হ্যা, হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত ভেঙ্গে না দেয়া হয় সেই 
পর্যন্ত তোমরাও তা ভেঙ্গে দিবেনা । এ বিষয়ে আল্লাহ তা“আলা অন্যত্র বলেন ৪ 


০৫ 2০৫ 2০৫ 4& ৪. 4৮৫ %৮ 84 

৫50 ৮1তা »এ-এনা ০০ ₹৪-১৭৮০৩ 0৫ বা তে 
স্ব 53০6৩ 
তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল 
হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে 
পৌঁছতে । (সুরা ফাত্হ, ৪৮ £ ২৫) হুদাইবিয়ায় দশ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাস হতে রাসূলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে চুক্তির মেয়াদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে এ 
চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাদের মিত্র বানু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মিত্র খ্যাআ"র উপর আক্রমণ চালান, এমন কি হারাম এলাকায়ও 
তাদেরকে হত্যা করে। এটার উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসে কুরাইশদের উপর আক্রমণ চালান । 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মাক্কা মুকাররমার উপর বিজয় দান করেন এবং 
তাদের উপর তাকে ক্ষমতার অধিকারী করেন । তিনি বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করার 
পর তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করে তাদেরকে আযাদ করে দেন। 
তাদেরকেই ৮৬৬ বা মুক্ত বলা হয়। তারা সংখ্যায় প্রায় দু' হাজার ছিল। আর 
যারা কুফরীর উপরই ছিল এবং এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব শান্তির দূত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান 
করেছিলেন এবং মাক্কায় আগমনের ও সেখানে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থানের 
অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চার মাস পর্যন্ত তারা যেখানে ইচ্ছা 
সেখানেই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের মধ্যেই ছিলেন সাফওয়ান ইব্‌ন 
উমাইয়া (রাঃ) ও ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল (রাঃ) প্রমুখ । অতঃপর আন্মাহ 
তাআলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তাআলা তার 
প্রতিটি কাজে ও পরিমাপ করণে প্রশংসিত । 


৮।কিকরে রক্ষা ১11 455 পে 

রিড 12628 915 ০৩ 
যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য ৪৫ ০-5+ 427 8 25 
লাভ করে তাহলে তোমাদের । 31 (৩ 1587 ১০০৪ 
আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা রি টি ৮০ 4 ১৬ ৪ , রা 
করবেনা এবং অঙ্গীকারেরও | (৮৪:১5 ৮১১৮৮ 2০১3 
না। তারা তোমাদেরকে | ॥ ৫ 5 [্ে :4%48 ০, 
নিজেদের মুখের কথায় সন্ত: ৮৯// -8£9$ 15০ 
রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ এ 2 
অধিকাংশ লোকই ফাসিক। 


আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শক্রতা থেকে 
মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধৃত্‌ না রাখে । 
তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী 
ও শির্ক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেনা । তারাতো 
সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, হত্যা যজ্ঞ 


(0০017191715 
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চালাবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও 
কোন পরওয়া করবেনা । তারা তাদের সাধ্যমত তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এবং 
এতে তৃপ্তি লাভ করবে। 


৯। তারা আল্লাহর 14: ৭ 2 
আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে রর 

বিক্রি করেছে এবং তারা , পভ । ০ 214 ০৫৩2 
আল্লাহর পথ থেকে] “4০ ৩ ০১ ১৫৪ 
(মুখমিনদেরকে) সরিয়ে চারা রা রা 
রেখেছে। নিশ্চয়ই তাদের 11217 
কাজ অতি মন্দ। 
১০। তারা কোন মুমিনের (৭১ টি £ ০০570 খু ৭. 
সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা | ১ ০৮ এ ০১০৪ 3 
করেনা এবং না অঙ্গীকারের; : «« মিঃ হ পে, ্ 
আর তারাই সীমা লতঘনকারী। ; (৯ 2:92 2০৯ 


১ বাসর অত সারা (82015281586 016 11 
আদায় করে ও যাকাত দেয় 
তাহলে তারা তোমাদের দীন: 975৬৮ ১ 
ভাই, আর আমি জ্ঞানী _2। এ, (5১৫ 
লোকদের জন্য বিধানাবলী 1251 ৮এখু ০: এ 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে 2 
থাকি। ০৯০ 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মু'মিনদেরকে জিহাদের 


প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, ১৪ (2 | ০৫ 195251 এ 


কাফিরেরা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে 
পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আন্নাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং 


(0০017191715 
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মু'মিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। এ.১95195 ০০০৯ 
৮১ 3 খু! ৩৯ ৬৪ 538: তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মু'মিনদের 
শুধু ক্ষতিই করতে চায়। তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির 
কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে । তবে হ্যা, হে মুমিনগণ! এখনও 
যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা 
তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে। 

. ১১০ 1589 1%8 ৩৬ যদি তারা তাওবাহ করে অর্থাৎ মূর্তি পূজা 
পরিত্যাগ করে এবং সালাত আদায়কারী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তাহলে (হে 
মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দীনী 
ভাই। ইমাম বাষযার (রহঃ) বলেন ৪ “আমার ধারণায় ০৮1) 4 5১ 89৬ 
(অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) 


এখান থেকেই মারফু” হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইব্‌ন 
আনাসের (রহঃ) কথা । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


১২। আর যদি তারা অঙ্গীকার 15 42০ 13 
করার পর নিজেদের ০৮ ৮৫+-৯৪ 
শপথগুলিকে ভঙ্গ করে এবং! , ৭? 4৮, 5 ৯০ ৮ 
তোমাদের ধর্মের প্রতি & ৯৮৮৪ ৯৮৫ ৯০ 
দোষারোপ করে তাহলে পা রর ৪ এ 

তোমরা কুফরের অথনায়কদের ; 2০21 19529 1০৯৪১ 


১ 019 ০11 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই ৮০:.2 এ ১ ০৪ চা 
অবস্থায়) তাদের শপথ (৯৫; ০৯: 3 0৫] ১০ 
রইলনা, হয়তো তারা বিরত রানার 
থাকবে । হাটি 


মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি 
হয়েছে তারা যদি তাদের শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং 
তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। 
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এ জন্যই আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে গালি দিবে বা দীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর 
উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করতে হবে । 

তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শির্ক ও বিরুদ্ধাচরণ 
হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা । কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মুরুব্বীজন বলেন যে, 
কুফরীর অথনায়ক হচ্ছে আবু জাহল, উত্বা, শাইবাহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ প্রভৃতি 
ব্যক্তিবর্গ । একদা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের 
পাশ দিয়ে গমন করেন। এ খারেজী সা'দের (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ৪ “ইনি 
হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক |” তখন সা'দ (রাঃ) বলেন £ “তুমি মিথ্যা বলছ। আমি 
বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি” হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে 
এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। (তাবারী ১৪/১৫৬) আলী (রাঃ) 
হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসাবে এই আয়াত 
দ্বারা মুশরিক কুরাইশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি “আম' বা সাধারণ । হুকুমের দিক 
দিয়ে তারা এবং অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁআলাই 
সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । ওয়ালিদ ইবৃন মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, 
সাফওয়ান ইব্ন আমর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) সিরিয়া 
অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেন ঃ “তোমরা সেখানে 
এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা এ 
শাইতানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে । আল্লাহর শপথ! তাদের 
একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার 
নিকট অধিক পছন্দীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “তোমরা কুফরের 
অগ্রনায়কদেরকে হত্যা কর।” ইবৃন আবী হাতিম ৬/১৭৬১) 


১৩। তোমরা এমন লোকদের |. নি 
বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবেনা : (498 ২9152) 
যারা নিজেদের শপথগুলিকে |, 4 রর 
ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে ।1১£2$ 7442 74 
দেশাত্তর করার সিদ্ধান্ত ্রহণ রর 
করেছে এবং তারা তোমাদের ; (৯ 61৯ ৫01৮ 
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আক্রমন করেছে? তোমরা কি: পা ৩. উল 
তাদেরকে ভয় করছ? বস্ততঃ নানি 9 9” 

হানি ছ ৩০০৮: ০৫ ০12 


তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন 
এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত 
তাদের উপর বিজরী করবেন 
এবং মুমিনের অন্তরসমূহকে 
প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। 


এ ৪০. জ্ ১ শর্ 
৮9 (৯১9 (৯১৪৪ 
£ 254০ ৮৪৪ টানি 


১৫। আর তাদের অন্ত 
দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, 
আল্লাহ করুণা প্রদর্শন 
প্রজ্ঞাময় । 


এ 482৩ টু 
৮85, ৯০৮ ০১৯২৪ ০9 
481 হে ০০ ০ 49 


৫ রা ৫০ 
১ ০9০ 


কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান 
আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে পূর্ণ মাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত 
করে বলছেন, এই চুক্তি ও শপথ ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । অন্যত্র 


হিনিব্দেনত 


0১927 ৮১ 95:52 45582] 6 ওক ৩৪ 5 ১ 


০৪৮12 &$ কা ধা 
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আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে 
বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নিরাসিত করবে । তারাও ষড়যন্ত্র করতে 
থাকুক এবং আল্লাহও [স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ 
হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী । (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 


১55401৯5৩৫9 0৯২০া ০৯ 

রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা 

তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সুরা মুমতাহানা, ৬০ ৪ ১) 
(৩৪ 4৯১৯৩০০৬৩০৮ ১১৩০০ 

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চুড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে 
সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্য । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৭৬) 

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে 
বুঝানো হয়েছে, যে দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার 
উদ্দেশে বের হয়েছিল৷ তাদের যাত্রীদলতো নির্বিঘ্নে কা'বা পৌছে গেল। কিন্তু 
তারা দস্ত ও অহংকারের সাথে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করার উদ্দেশে বদর প্রান্তরে 
যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খুযাআ"র বিরুদ্ধে 
বানু বাকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই জন্য । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


০০০৮ শেড 91 £)৩ ০ ৯৮ 0৬ ৮৮৫৯৪ তোমরা এই 
(অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছ? তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আমাকে 
ছাড়া আর কেহকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, 
মু'মিনরা শুধুমাত্র তাকেই ভয় করবে । অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
“তাদেরকে ভয় করনা বরং আমাকেই ভয় কর। আমার প্রতাপ, আমার আধিপত্য, 
আমার শাস্তি, আমার ক্ষমতা এবং আমার অধিকার অবশ্যই এই যোগ্যতা রাখে 
যে, সর্ব সময়ে প্রতিটি অন্তর আমার ভয়ে কীপতে থাকবে । সমুদয় কাজ কারবার 
আমার হাতে রয়েছে । আমি যা চাই তা করতে পারি এবং করে থাকি । আমার 
ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা । 
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মুসলিমদের উপর জিহাদ ফার্য হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে 
পারতেন । কিন্ত হে মু*মিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে 
চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও, যাতে তোমাদের মনের ঝাল 
ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্পতা লাভ 
কর। এটা সমস্ত মুমিনের জন্য সাধারণ । মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) 
এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ৫৯০ ৯95 ১9১ ৮৪০% দ্বারা খুযাআ গোত্রকে 
সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল । (তাবারী ১৪/১৬১) 

এঁ আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবাহ 
কবুল করে থাকেন । বান্দাদের জন্য কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। 
তিনি তার সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুম করায় অতি নিপুণ 
ও বিজ্ঞানময় | তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। 
তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম । তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিভ্র। তিনি অণু 
পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেননা, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে 
দিয়ে থাকেন। 


১৬। তোমরা কি ধারণা করেছ |? 22% .% ০/০ ৮ ৭৭ 
যে, তোমাদেরকে এভাবেই 11970 0 ১০৮৯ ০, 


ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ 7 / ০ » ৫5৫4০ 4 
আল্লাহতো এখনও 11১--4 9%] এ ৬ ৮? 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি. , রা রারারারা 
যে, কারা তোমাদের মধ্য হতে ; ০5১ ০১ 19০০৫ 203 ৮০৬৬ 
জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, ১. , 

তার রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া : 9৮৪$)| 3$ 4540 33 48 
অন্য কেহকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু 28 
রূপে গ্রহণ করেনি? আর [02 ৮৮ 40 2৪০ 


আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের! ” ” 
পূর্ণ খবর রাখেন। পি 
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জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ পি ৮৩ 19১৪৩ 2৮0 এ] পে এ 
3 ৩০০৭ ১3 4৯১) ১3 না ১১১ ০ 1১০ হে মুমিনগণ! এটা 
সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবনা 
এবং দেখবনা যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে 
মিথ্যাবাদী । সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এ ব্যক্তি যে জিহাদে অগ্রগামী 
হয়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তার রাসূল সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গল কামনা করে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


পা এপি & উপ 


এহঠি ০ খুন 2 7591 94৩০৩] ০৮৮ 2 


0৮১ 9 ঞ নে শুকখঞা ৫21 ১০০ 

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করেছে যে, “আমরা ঈমান এনেছি এ কথা 
বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? 
আমিতো তাদের পুববর্বতীর্দেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ 
করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী । (সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ ১-৩) 


আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিকেই ৩ ৮:- % 
. গর] 5৯54 এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। (৩ ৪ ১৪২) অন্য একটি 
আয়াতে রয়েছে £ 
৬2৫ তি কি পিএ ডে এড 2 94 ঝা ০8৩ 
বিতর 
সৎকে অসৎ তব রা 
তারা যে অবস্থায় আছে এ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা । (সুরা আলে ইমরান, 
৩ ৪ ১৭৯) সুতরাং শারীয়াতে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমাত যে, 


এর দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ 
সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন, 
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আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন । কোন 
কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তার থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে 
তিনি সম্যক অবগত । তবুও তিনি দুনিয়ায়ও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ 
করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা*বুদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য 
কোন রাব্বও নেই। তার ফাইসালা ও ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করতে পারেনা । 


১৭। মুশরিকরা যখন % ০245 ৮০০ 1৮ 
নিজেরাই নিজেদের কুফরী :০1 05৬4] 9$ ০ -1% 
স্বীকার করে তখন তারা ০ ঁ 
আল্লাহর মাসজিদের : 04৮১৫৮১, 491 4৮০০ 15) 
রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো ; .. 4 চিরিরাটা 
হতে পারেনা। তারা এমন 14457) ১০৩6 (৮৫৮১1 ০4০ 
যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং] ৮ 20 

রর ্ 
তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে | ৮1 86 2৫1৮51 4০০৮ 
অবস্থান করবে। ্ - রর 


১৮। আল্লাহর মাসজিদগুলি | ৪ » পপ &&প (পর্গ 

সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, 4১1 এত ০৯৩৯1 
যারা আন্লাহর প্রতি ও ০৮ এ ্ 
কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান 9215 480 ২৮12 ০ 
আনে এবং সালাত কায়েম ..., 
করে ও যাকাত প্রদান করে : 04125 ৪৮] 055 ১৯৩ 
এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ৬ 24 

ভয় করেনা। আশা করা যায়! 4৫ খু। 42: 215 217৭] 
যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। $০৯-৮১ ৪৯১ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ঝা 2০৮১15১০090 ৩৬ ৪ 
যারা আন্াহর সাথে শরীক স্থাপন করে তারা আল্লাহর মাসজিদগ্ডলি আবাদ 
করার যোগ্যই নয়। তারাতো মুশরিক! আল্লাহর ঘরের সাথে তাদের কি 


সম্পর্ক? ১৩০৮ শব্দটিকে এপ ও পড়া হয়েছে। এর দ্বারা মাসজিদুল 


হারামকে বুঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার মাসজিদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
মর্যাদার অধিকারী । এটা প্রথম দিন থেকে শুধুমাত্র আন্াহর ইবাদাতের জন্যই 
নির্মিত হয়েছে। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন। এ লোকগ্তলো নিজেদের অবস্থার দ্বারা ও কথার দ্বারা নিজেদের 
কুফরীর স্বীকারোক্তিকারী । যেমন সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি খৃষ্টানকে 
জিজ্ঞেস কর, “তোমার ধর্ম কি? সে অবশ্যই উত্তরে বলবে £ “আমি খৃষ্টান 
ধর্মের লোক।' ইয়াহুদীকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে ৪ 
“আমি ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী ।” সাবীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবে £ “আমি 
সাবী।” এই মুশরিকরাও বলবে, “আমরা মুশরিক ।' (তাবারী ১৪/১৬৫) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 

বিফল হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে। 
চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হয়ে গেল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পা পাপা হি পে কির পা £ পা 4& 4৫ ৮৮০ রর তে 
(-21০স] ০০০০ ০০ ২০০০ টি ঝা ৯ ০৫ 5 


0১:25 ০ বু রস] উঃ ডিএ 

কিম্ত তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন 
তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের 
তত্তাবধায়ক নয়? আল্লাহভীর লোকেরাই উহার তত্তাবধায়ক, কিস্ত তাদের 
অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়। (সুরা আনফাল, ৮ 8 ৩৪) হ্যা, আল্লাহর 
ঘরের আবাদ হবে মুমিনদের দ্বারা। সুতরাং যাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ 
হয়, কুরআন কারীম হচ্ছে তাদের ঈমানের সাক্ষী। 
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আল্লাহ বলেন ৪ মু! 2219 40৩ 2 ১০ এ তত এছ এ 
আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা তার ঘর 
মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে । আমর ইব্‌ন মাইমূন আউদী (রহঃ) বলেন, আমি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বলতে শুনেছি 8 ভু- 
পৃষ্ঠের মাসজিদগুলি আল্লাহর ঘর। যারা এখানে আসবে, আল্লাহর হক হচ্ছে 
তাদেরকে মর্যাদা দেয়া।' আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর মাসজিদগুলি 
আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান 
আনে । এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে । এরাই 
হচ্ছে সুপথপ্রাপ্ত লোক এবং এরাই হচ্ছে একাত্মবাদী ও ঈমানদার । মহান আল্লাহ 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 

5৯:21 ৩44৩৪ ০ 

আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে এতিষ্টিত করবেন পশংসিত স্থানে । 
(সুরা ইসরা, ১৭ £ ৭৯) এখানে অর্থ হবে, হে নাবী! এটা নিশ্চিত কথা যে, 
আল্লাহ তোমাকে মাকামে মাহমুদে পৌছে দিবেন । এতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই। আল্লাহর কালামে ৬ শব্দটি সত্য ও নিশ্যয়তার জন্য এসে থাকে। 


(তাবারী ১৪/১৬৭) 


১৯। তোমরা কি হাজীদের : »₹7 272 *%:1 35 
পানি পাম করানোকে এবং 0৭ 2০৮ খেন্নী 

মাসজিদুল হারামের তি 27 51:54 
রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের ৫1৮ ৯ হও 
সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ; ০ ৫ ০7৮ ৮ 
যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত:435 43 ৩৮৮ ০ 
দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও ঞা) ১ পর5 ধা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করে? 485 ও রি 

তারা আল্লাহর সমীপে সমান ২৫ 
নয়; যারা সীমা লংঘনকারী রি 
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সুরা ৯৪ তাওবাহ ৬৩৮ পারা ১০ 
তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন নার নেন য়া 
লা ্ ০৮৮০০ (১5) ০০০ 


২০। যারা ঈমান এনেছে ও 1? 


ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে 
আল্লাহর কাছে অতি বড়, আর 
তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম। 


এপ) পাতি 4 এপ রি 
12)2-৯$ 19512 ০:৯। ১ 


এ 
৫৭ 


4 টি 4৫ পে টিন রা 
৯ এড এ ২৪ 235 


সপ পাত 


পাল 


৮ 25 
সন্তুষ্টির, আর এমন জান্নাতের 
যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী টা 
নি'আমাত থাকবে। ৪০ ১ ৪৪ 
২২। ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল | « । ₹ ++, রর 
থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ০] 1৮ ক 7৯৮৫" 
নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। মিরা ররর 

29৮০ 57145 4 


মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান 
করানোকারী কখনও মুমিন ও মুজাহিদের সমান নয় 

এর তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিরেরা বলত ঃ “বাইতুল্লাহর 

খিদমাত করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদ হতে উত্তম । 

যেহেতু আমরা এ দু*টি খিদমাত আজ্জাম দিচ্ছি সেহেতু আমাদের চেয়ে উত্তম আর 


(0০017191715 
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কেহই হতে পারেনা ।” আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের অহংকার ও দন্ত এবং 
সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন $ 


৮ & পা ০ পা জর্জ ৫০ ৪ ঠেপণ 8০ প4 5 টিটি প্রা 
রি ১5 কহ শা জিন 5 নু 1 ৯ রি পা ক ক 
রগ "5৩৪ ০4০ 2৮০৩৬ ১৮০ ০ 58412 ৮৮৩6৫ ৪৪ 


০১৯০৫০12৮০০ 0৮৫৩০ 
সরে পড়তে দর্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গজব করতে । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ 
8 ৬৬-৬৭) সুতরাং তোমাদের এসব গর্ব ও অহংকার বাজে ও অযৌক্তিক। 
এমনিতেইতো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, 
তদুপরি তোমাদের মুকাবিলায় এর গুরুত্ব আরও বেশী । কেননা তোমাদের যে 
কোন সৎকর্মকেই শির্ক ধ্বংস করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেন, এ দু'টি দল কখনও সমান হতে পারেনা । এই মুশরিকরা নিজেদেরকে 
যালিমরূপে। তার ঘরের যে খিদমাত তারা করছে তা সম্পূর্ণ বৃথা বলে তিনি 
ঘোষণা করলেন। (তাবারী ১৪/১৭০) 
আব্বাস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী থাকার সময় মুসলিমরা 
তাকে শির্কের কারণে নিন্দা করলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ “তোমরা যদি ইসলাম 
ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে থাক তাহলে আমরাওতো কাবা ঘরের খিদমাত এবং 
হাজীদেরকে পানি পান করানোর কাজে ছিলাম, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় 
এবং বলা হয় যে, শির্কের অবস্থায় যে সাওয়াবের কাজ করা হয় তার সবই 
বিফলে যায়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন আব্বাসের (রাঃ) সাথে কথা 
কাটাকাটি শুরু করেন তখন তিনি তাদেরকে বলেন £ “আমরা মাসজিদুল হারামের 
মুতাওয়াল্লী ছিলাম, গোলামদেরকে আমরা আযাদ করতাম, আমরা বাইতুল্লাহর 
উপর গিলাফ চড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম |” তখন এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন $ 


2909 416 2 তত পথ এ 50০০ ০ মু পা 
2 5১৬ 3409 ৭। ৬ 33525 2 এ]। পি ও ৩০ ১ম 
৩৯/। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের 
রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত 
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দিবসের প্রাতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে 
সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ এঞদশর্ন করেননা । 
অর্থাৎ তাদের এ সমস্ত কাজ তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা, যদি এ সময় তারা 
শির্কের ভিতরে লিপ্ত থাকে । (তাবারী ১৪/১৭০) যাহহাক ইব্‌ন মুযাহিম (রহঃ) 
বলেন, আব্বাস (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন 
তখন মুসলিমরা তাদেরকে শির্ক করার জন্য কটাক্ষ করছিলেন। তখন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরাতো মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ 
করতাম, দেনাদারকে তার দেনা থেকে মুক্ত করতাম, কাবা ঘরের গিলাফ 
পড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম। তার এ কথার জবাবে আল্লাহ 
তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৪/১৭২) 

| 220 ৯১৯ এ আয়াতের তাফসীরে একটি মারফ্‌' হাদীসও 
এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নু"মান ইব্‌ন বাশীর আল আনসারী 
(রাঃ) বলেন £ আমি একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক 
দল সাহাবীর সাথে তার মিম্বরের নিকট বসেছিলাম । তাদের মধ্যে একজন লোক 
বলেন £ “ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া আমি আর 
কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই।' অন্য একটি লোক 
মাসজিদে হারামের আবাদ করার কথা বললেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললেন £ 
“তোমরা দু'জন যে আমলের কথা বললে তার চেয়ে জিহাদই উত্তম |” তখন উমার 
(রাঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ “তোমরা আন্লাহর রাসূল সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা ।” ওটা ছিল 
জুমু'আর দিন। উমার (রাঃ) তাদেরকে বলেন £ “জুমু'আর সালাত আদায় করার 
পর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব ।' তিনি তাই করেন। তখন মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ 


2] ১০০৭। ১০৬৮ জা ৪৬০ পর হিতে গ্। ভন 3403 
০৯) পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম ১৮৭৯) 


২৩। হে মুমিনগণ! তোমরা [4 + », ৃঁ 
নিজেদের পিতাদেরকে ও (3 19০12 ২৯১ ১৩ 
ভাইদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ 
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করনা যদি তারা ঈমানের ০ ৫ পা তাল [রে ৯ পু 


মনে করে; আর তোমাদের 
মধ্য হতে যারা তাদের সাথে 
বন্ধুত্‌ রাখবে, বস্ততঃ এ সব 
লোকই হচ্ছে বড় 
অত্যাচারী । 


পর ওক 4 বর? 8 পা 71০6 
০০৮থা1-ন 9] ভে 


» ৫৬ ৮৫? পা রি রি ১ 
শত ৫5৭ ০ ০-এ) 
44 4,%৫ 


২৪। (হে নাবী!) তুমি 
তাদেরকে বলে দাও ৪ যদি 
স্বগোত্র, আর এ সব ধন 
সম্পদ যা তোমরা অর্জন 
করেছ, আর এ ব্যবসায় যাতে 
তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা 


করছ অথবা এ গৃহসমূহ|। 


যেখানে অতি আনন্দে বসবাস 
রাসূলের চেয়ে এবং তার পথে 
জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই 
সব) তোমাদের নিকট অধিক 
প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত 
আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে 


দেন। আর আল্লাহ আদেশ ) 


অমান্যকারীদেরকে 
প্রদশর্ন করেননা । 


পথ 


এ এপ ত্র 1 ০ £৮১৫, 
১1? 29029 


€৫+ টি 4 চপ র্ঘ ৫ [4 
41 ২৮ ৮] ৬৪৮] 
রর রর রা এ 

এমপি এ ৯৩৫৯3 এস 

পট 

৫4 শাল গণ £ রি 
এ. রর 
2) 4৬ 6 ঙ 
০ 3409 4%5 
টা 21 

* ১2 
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এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে 
নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি হোক না কেন, 
যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


০৫ ৭ গন 4 কু 15 


401 ১৩ ০৩৯ ভিত ১৯ এনা: 486 ৯৬৮ 2 4 ্ 
মি & ডা ৮৯! রা ৪৫৫] রর ১৯20 19 পা ১৯৫ 


১৭ ০৫৯4 0৮টি কই 59 ৪৪০৩৪ 
১৪৭ ০৪৩৮ ৮ 
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্দায় তুমি পাবেনা যারা 
ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই 
বিরদ্দাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি । তাদের অন্ত 
রে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর 
অদৃশ্য শক্তি ঘারাঃ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জার়াতে যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত । (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ £ ২২) 
ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের 
দিন আবু উবাইদাহ্‌ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) পিতা তার সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা 
করতে শুরু করে। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্ত সে 
বলতেই থাকে । জাররাহ যখন বার বার তার কথা বলে যাচ্ছিল তখন পিতা-পুত্রে 
দ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদাহ রোঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। 


তখন আল্লাহ তা'আলা 4৪ ১১০৮ 5 ২ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 


(বাইহাকী ৯/২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্ণকে, আত্মরীয়-স্বজনকে এবং 
স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেন £ “যদি তোমাদের 
পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের 
স্বগোত্র, আর এ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর এ ব্যবসায় যাতে 
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তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, (দি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় 
হয় আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে, তাহলে 
তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, 
আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছাননা ।' 

জাররাহ ইব্‌ন মা'বাদ (রহঃ) তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তার 
দাদা) বলেছেন £ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ 
চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) হাত ধরা 
অবস্থায় ছিলেন। উমার (রাঃ) তাকে বলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া 
অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ঃ “আপনাদের কেহই পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত আমি তার 
কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।” উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ “আপনি 
এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ “হে উমার! আপনি এখন (পূর্ণ মু'মিন) 
হলেন ।” (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২, আহমাদ ৪/৩৩৬) 

মুসনাদ আহমাদে ও সুনান আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যখন তোমরা 'ঈনাহ' এ) (এক প্রকার 
সুদ) এর লেন-দেন শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ করে চাষাবাদে ব্যস্ত 
থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ুনায় 
পতিত করবেন, আর তা দূর হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দীনের দিকে 
ফিরে আসবে ।” (আহমাদ ২/৪২, আবু দাউদ ৩৪৬২) 


সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত:719 74৫7৫ ৫০:০৪ 


2:৮০ 2 পা 4 ০ 4 
সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই [৪04০2 (৬৪ ১১০ ০৯ 


(0০017191715 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৬৪৪ পারা ১০ 


তোমাদের উপর সবকীর্ণ হয়ে [৮ ২০১3] ৮৮ 
গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ 
দর্শন পূর্বক পলায়ন করলে। ০ 
২৬। অতঃপর আল্লাহ নিজ টির 
রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য নি একা 090 
মুমিনদের প্রতি তার সাকীনা টিনা মা 
(প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং ২৮৮৪] ৬৫০ ০4৯43 
এমন সৈন্দল (অর্থাৎ ০১০4 4 45 ০০%. 
মালাইকা) নাধিল করলেন ৮5) ৯) 1১৯ ০9১ 


| সা টি ০ ও 
আর কাফিরদেরকে শাস্তি 155 ২ এ-৬ 


২৭। অতঃপর আন্মাহ (ই; ০. 1 
কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ; ৯০ 41 ০১9 ৮১ ০ 
ইচ্ছা দয়া প্রদর্শন করেন, আর এ ৮ ৩ 


আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, 140 20 ০০ ০ 105 
পরম করুণাময় । & ০ 
8 ৫88 2২ 
চট 

অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ 


মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সুরা বারাআতের এটাই প্রথম আয়াত যাতে 
আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর তার বড় ইহসানের কথা বর্ণনা করেছেন । তিনি 
স্বীয় নাবী সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদেরকে সাহায্য করে তাদের 
শক্রদের উপর তাদেরকে জয়যুক্ত করেন । এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফল, মাল ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আধিক্যে নয়। আর 
এটা সংখ্যাধিক্যের কারণেও ছিলনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ৪ “তোমরা হুনাইনের দিনটি স্মরণ কর। সেই 
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দিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা গর্ববোধ করেছিলে । তখন 
তোমাদের অবস্থা এই দীড়ালো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে! 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
থাকল । এ সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হল এবং তিনি তোমাদের অন্তরে 
প্রশান্তি নাযিল করলেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, বিজয় লাভ শুধু 
আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই সম্ভব৷ তার সাহায্যের ফলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় 
দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে । আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকে । এ 
ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণনা করছি। 


হুনাইনের যুদ্ধ 

অষ্টম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। মাক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে অবকাশ লাভের পর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন, আর এদিকে মাক্কার প্রায় সব 
লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সকলকে আযাদও করে দেন। এমতাবস্থায় তিনি অবহিত হন যে, হাওয়াযেন 
গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের নেতা হচ্ছে মালিক ইব্‌ন আউফ নাসরী ৷ সাকীফের 
সমস্ত গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে বানু জাশম এবং বানু 
সা'দ ইব্‌ন বাকরও তাদের সাথে রয়েছে। বানু হিলালের কিছু লোকও ইন্ধন 
যোগাচ্ছে। বানু আমর ইব্ন আমির এবং আউন ইব্‌ন আমিরের কিছু লোকও 
তাদের সাথে আছে। এসব লোক একত্রিতভাবে তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং 
বাড়ীর ধন-সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। এমন কি 
তারা তাদের বকরী ও উটগুলোকেও সাথে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে ১০ হাজার মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে 
তাদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হলেন। মাক্কার প্রায় দু'হাজার নওমুসলিমও তার 
সাথে যোগ দেন। মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উভয় সেনাবাহিনী 
মুখোমুখী হল । এ স্থানটির নাম ছিল হুনাইন। 

অতি সকালে আধার থাকতেই গুপ্তস্থানে গোপনীয়ভাবে অবস্থানকারী 
হাওয়াযেন গোত্র মুসলিমদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে। 
তারা অসংখ্যা তীর বর্ষণ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তরবারী চালনা 
শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে 
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পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় তিনি সাদা খচ্চর “আশ-শাহবা'র উপর 
সাওয়ার ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জন্তটির লাগামের ডান দিক ধরে ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 
আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাম দিক ধারণ করেছিলেন । এ দু'জন গাধাটির দ্রুতগতি 
প্রতিরোধ করছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্নাম উচ্চস্বরে 
নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। 
তিনি জোর গলায় বলছিলেন ৪ “হে আন্রাহর বান্দারা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? 
এসো, আমি আল্লাহর সত্য রাসুল। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল 
মুত্তালিবের বংশধর ।' এ সময় তার সাথে মাত্র আশি থেকে একশ" জন সাহাবা 
উপস্থিত ছিলেন । আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), 
ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রাঃ), আইমান ইব্‌ন 
উম্মে আইমান (রাঃ), উসামাহ ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ তার 
সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট 
ব্যক্তি, তার চাচা আব্বাসকে (রাঃ) হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন গাছের নীচে 
বাইআত গ্রণকারীদেরকে পালাতে নিষেধ করেন। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) 
উচ্চস্বরে ডাক দিলেন 8 “হে বাবলা গাছের নীচে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ! হে সুরা 
বাকারাহর বহনকারীগণ!' এ শব্দ যাদেরই কাছে পৌঁছলো তারাই চারদিক থেকে 
লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে এ শব্দের দিকে দৌড়ে এলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এসে দাড়ালেন। এমন কি 
কারও উট ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে তিনি স্বীয় বর্ম পরিহিত হয়ে উটের উপর থেকে 
মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সামনে হাযির হন। যখন কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের চারদিকে একত্রিত হন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ 
করতে শুরু করেন । প্রার্থনায় তিনি বলেন ৪ “হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে 
ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি নেন এবং তা 
কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাদের এমন কেহ বাকী থাকলনা যার চোখে 
ও মুখে এ বালির কিছু না পড়ল । ফলে তারা যুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে গেল এবং 
পরাজয় বরণ করল। এদিকে মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন । মুসলিমদের 
বাকী সৈন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে গেলেন। 
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যারা শত্রদের পিছনে ছুটেছিলেন তারা তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন 
এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সামনে এনে হাযির করেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, তাকে একটি লোক বলেন 8 “হে আবু আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি 
হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন £ “এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার 
ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীর চালনায় উস্তাদ ছিল। আল্লাহর 
ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করি। কিন্তু লোকেরা যখন 
গানীমাতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ 
বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক 
পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পূর্ণ সাহস ও বীরতৃপনা! মুসলিম সৈন্যরা পলায়ন করেছে । আমি লক্ষ্য 
করলাম যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) তার খচ্চরের লাগাম ধরে আছেন এবং তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে বলছেন ৪ আমি আল্লাহর রাসূল! আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল 
মুস্তালিবের বংশধর । (ফাতহুল বারী ৬/৮১, মুসলিম ৩/১৪০১) 

455) ৬৬ কিস্তি 21 ০০ ৯ এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ 
করার কথা বলছেন এবং আরও বলছেন যুদ্ধে মালাক/ফেরেশ্তা প্রেরণের কথা 
ধাদেরকে কেহই দেখতে পায়নি । 

ইমাম আবূ জা"ফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) (আত-তাবারী) বলেন যে, কাসিম 
(রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইব্‌ন আরাফা (রহঃ) বলেছেন যে, 
মুতামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) আউফ ইব্ন আবী জামিলা আল আরাবী (রহঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন বারশানের (রহঃ) ভৃত্য আবদুর রাহমান (রহঃ) 
থেকে এক মুশরিকের উক্তি নকল করেছেন যে, এ মুশরিক বর্ণনা করেছে £ 
হুনাইনের দিন যখন আমরা যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের মুখোমুখী হই তখন 
তাদেরকে আমরা একটি বকরী দোহনে যে সময় লাগে এতটুকু সময়ও আমাদের 
সামনে টিকতে দেইনি, এর মধ্যেই তারা পরাজিত হয় এবং পালাতে শুরু করে। 
আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে আমরা খচ্চরের উপর সাওয়ার দেখতে পাই। আমরা আরও দেখতে 
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পাই যে, কয়েকজন সুন্দর সাদা উজ্জ্বল চেহারার লোক যাদের মুখে উচ্চারিত 
হচ্ছে, “তোমাদের চেহারাগুলো নষ্ট হোক, তোমরা ফিরে যাও ।” তাদের এ কথা 
বলার সাথে সাথে আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম এবং তারা পিছু ধাওয়া করল 
এবং আমাদের পরাজয় ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা আমাদের কাধে চেপে 
বসে ।' (তাবারী ১৪/১৮৬) আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

০৮০ 5১8৮ 400 ০ ০ এত ৩১ 4৪ ৮৮ 01 ৮58? হাওয়াধিন 
গোত্রের বাকী লোকদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়। তাদেরও সৌভাগ্য 
লাভ হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে হাযির হয়। এ সময় তিনি বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পথে 
মাক্কার নিকটবর্তী জিরানাহ নামক স্থানে পৌছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশদিন 
অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ জন্যই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন £ "দু'টির মধ্যে যে 
কোন একটি তোমরা পছন্দ করে নাও, বন্দী অথবা মাল! তারা বন্দীদেরকে 
ফিরিয়ে নেয়াই পছন্দ করল । এ বন্দীদের ছোট-বড়, নর-নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রভৃতির মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বন্দীকেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের মালকে 
গানীমাত হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মাক্কার আযাদকৃত 
নও মুসলিদেরকেও এ মাল থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, যেন তাদের অন্তর 
পুরাপুরিভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে । মালিক ইব্ন আউফ আন নাসরীকেও 
তিনি একশ'টি উট প্রদান করেন এবং তাকেই তার কাওমের নেতা বানিয়ে দেন, 
যেমন সে আগেও ছিল। এরই প্রশংসায় সে তার প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছিল £ 
(অনুবাদ) 'আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত কেহকেও 
দেখিওনি, শুনিওনি। দান খাইরাতে এবং অপরাধ ক্ষমা করণে তিনি হচ্ছেন 
বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয় । 


২৮। হে মুমিনগণ! |. ৫.৭, প্র ্, 

মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই : ১1191: ৬৫0 -1% 
অপবিত্র, অতএব তারা যেন [1 ॥০, এক ৬.৮ ৬০৫ 
এ বছরের পর মাসজিদুল | 15:)52 ৬ ২০)৪/৬৭। 


হারামের নিকটেও আসতে 
না পারে, আর যদি তোমরা 


১৪০৩ 4 ১০স্পা ০৭] 
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৬৪৯ পারা ১০ 


১45 গর 2৫৯৯ 91 পাটি 


তোমাদেরকে অভাবমুক্ত  ₹ টানা 
করবেন, যদি তিনি চান। | 2 9124-5০5 (৫৩৮ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় টির 
জ্ঞানী, বড়ই 2৮5৮ 4৮০ ঝ1 ৩০] 
হিকমাতওয়ালা। 

২৯। যে সব আহলে কিতাব ১ 112 
আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা: ২৮ 393 7 
এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও ০২7 "৫ 4 2.4 
না, আর এ বন্তগুলিকে 4) 32 45 ২৬ 
হারাম মনে করেনা 8৫4৫ ০৮ টি মাচ ৬ রি . পরত 
যেগুলিকে আল্লাহ ও তীর | 48 9৮ ০৯১৮৮ ১৩ ০৯। 
রাসূল ঠ » আর ্প পা 4 পা ছি” রা টি 
সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) | 0১১ ২:)5১এ 39 41৯05 
গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে , « 4 পু নি 
যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না 1153 ২৯|| 0৪ ০০০] 
তারা অধীনতা স্বীকার করে ৫ 


পু পো 171 ৩4 1% প টি লি 1 
চা চে চে 
22৯০ 91253 ৫৫০ ৮৮45) 


শট মে টির 
২০৪১৮ টি ৯৫৩ 


১৮৫০৩ 0 ০০স্থা 21505 ১৬ তাত ০০ এ 
আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র দীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে 
হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহর 
পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। এ বছরই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) আবু বাকরের (রাঃ) 
সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ “হাজ্জের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে, 


(0০017191715 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৬৫০ পারা ১০ 


এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ 
হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে।' শারীয়াতের এই হুকুমকে আল্লাহ তাআলা 
এমনিভাবেই পুর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য 
হয়নি এবং এরপরে নগ্ন অবস্থায় কেহ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি । যাবির 
ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভত বলেছেন। 
(মুসনাদ আবদুর রাযূযাক ২/২৭১) 

মুসলিমদের খালীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) ফরমান জারী 
করেছিলেন £ 'ইয়াহুদী ও খুষ্টানদেরকে মুসলিমদের মাসজিদে আসতে দিবেনা ।' 
এই আয়াতকে (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৮) কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী 
করেছিলেন । “আতা (রহঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই মাসজিদুল হারামের 
অন্তর্ভুক্ত । কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১০৫০৫ এ 20 এন 18) ৯৬ জেতএব তারা যেন এ 
বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে) মুশরিকরা যে অপবিত্র, 
এই আয়াতটিই এর দলীল । সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মুমিন অপবিত্র হয়না । 
(ফাতহুল বারী ৩/১৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

০ ৩০ &0। পল 9০ £ শত 83 তোমরা কোনই ভয় 
করনা। আল্লাহ তোমাদের আরও বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের 
নিকট থেকে তোমাদের জন্য তিনি জিযিয়া আদায় করিয়ে দিবেন এবং 
তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন । তোমাদের জন্য কোন্টা বেশি কল্যাণকর তা 
তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন। তার নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই 
নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্য ততটা লাভজনক নয় যতটা লাভজনক 
তোমাদের জিযিয়া প্রাপ্তি এ আহলে কিতাবের নিকট থেকে যারা আল্লাহ, তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী । 
(তাবারী ১৪/১৯৭) 


আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে 
আল্লাহ বলেন ৪ 3 ১₹মু। 20৫ 33 40৬ ০5০৮ 3 0901 1958 
155 02401 ৩৭ স্পা ৩৮১ ০928 33 455)5 এ] ৮৮ ৬০৬০৭ 
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সুরা ৯ ঃ তাওবাহ ৬৫১ পারা ১০ 


৩১৮৩০ ৮৯3 এ ৩৪ ফা 192 ৬ ০৬৩। যে সব আহলে কিতাব 
আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতিও না, আর এ 
বন্তগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন, 
আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) এহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে 
প্য্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে এ্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে । 
প্রকৃত অর্থে তারা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান 
আনলনা তখন কোন নাবীর উপরই তাদের ঈমান রইলনা । বরং তারা নিজেদের 
প্রবৃত্তির ও তাদের বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে পড়ে রয়েছে। যদি তাদের 
নিজেদের নাবীর উপর এবং নিজেদের শারীয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকত 
তাহলে তারা আমাদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে 
অবশ্যই ঈমান আনত । তার শুভাগমনের সুসংবাদতো প্রত্যেক নাবীই দিয়ে 
গেছেন এবং তার অনুসরণ করার হুকুমও সব নাবীই (আঃ) প্রদান করেছেন । 
কিন্তু এতদসন্তেও তারা এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নাবীগণের শারীয়াতকে মুখে স্বীকার করার 
কোনই মূল্য নেই। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 
নাবীগণের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নাবী এবং রাসূলদের পূর্ণকারী । অথচ 
তারা তাকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং তাদের সাথেও জিহাদ করতে হবে । 
তাদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত । এ সময় পর্যন্ত 
আশে পাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাং 
তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল । আরাব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা 
করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য 
পথ দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি 
গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মাদীনার 
চতুষ্পার্থ্বের আরাবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার 
সৈন্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ থেকে বিমুখ থাকল 
মুনাফিকরা এবং আরও কিছু সংখ্যক লোক । গরমের মৌসুম ছিল এবং গাছের 
ফল পেকে গিয়েছিল। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সিরিয়ার পথ 
ছিল বহু দূরের পথ এবং এ সফর ছিল খুবই কঠিন সফর । তারা তাবুক পর্যন্ত 
পৌছে যান। সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার 
নিকট ইসতিখারা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন । কেননা তাদের অবস্থা 
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ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং তারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । ইনশাআল্লাহ সত্বরই 
এর বর্ণনা আসছে। 


জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঙ্িত হওয়ার নামান্তর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ৯১০ ১৫ ৩ পস। 19৯ ৬ 
১১৮৮৮০ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে 


স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিওনা । সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মীদের মর্যাদা 
দেয়া বৈধ নয়। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে 
প্রথমে সালাম দিওনা এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তাহলে 
তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর।” মুসলিম ৪/১৭০৭) এ কারণেই উমার 
(রাঃ) তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন । 

আবদুর রাহমান ইব্‌ন গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে 
চুক্তিনামা লিখে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলাম। চুক্তিপত্রের বিষয় বন্ত হচ্ছে 
ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। সিরিয়ার অমুক অমুক শহরের খৃষ্টানদের পক্ষ 
থেকে আল্লাহর বান্দা ও আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) প্রতি । যখন আপনারা 
আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও 
সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ধর্মের লোকজনদের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। 
আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলিতে 
এবং এগুলির আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গীর্জা এবং খানকা নির্মাণ করবনা । 
এরূপ কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবনা । এসব ঘরে 
যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাকে বাধা 
দিবনা, তারা রাতেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক 
ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলির দরজা (ইবাদাতের জন্য) সব সময় খুলে রাখব । 
যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাদের মেহমানদারী 
করব। আমরা এসব ঘরে বা বাসভূমিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবনা। 
মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবনা । নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা 
দিবনা। নিজেরা শির্ক করবনা এবং অন্য কেহকেও শির্কের দিকে আহ্বান 
করবনা । আমাদের মধ্যে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে 
আমরা তাকে মোটেই বাধা দিবনা। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব । যদি 
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ছেড়ে দিব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ, 
টুপি-পাগড়ী, স্যান্ডেল, চুলের ষ্টাইল, বক্তৃতা, উপনাম ইত্যাদির অনুকরণ 
করবনা । আমরা তাদের কথার উপর কথা বলবনা। আমরা তাদের পিতৃপদবী 
যুক্ত নামে নামকরণ করবনা । জিন্‌ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সাওয়ার হবনা। 
আমরা কাধে তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবনা। 
অঙ্গুরীর উপর আরাবী নক্শা অংকন করাবনা, মদ বিক্রি করবনা এবং মাথার 
অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবনা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা 
আমাদের প্রথাযুক্ত পোশাক পরিধান করব। আমাদের গির্জাসূহের উপর 
ক্রুশচিহ্ প্রকাশ করবনা, আমাদের ধময়ি গ্রন্থগুলি মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে 
এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দিবনা। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন্টাধ্বনি বাজাবনা, 
উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবনা এবং মুসলিমদের চলার 
পথে মৃতদেহের সাথে চলার সময় বাতি নিয়ে চলবনা। মুসলিমদের কাবরের 
কাছে আমাদের মৃতদের কাবর দিবনা, যে সমস্ত গোলাম মুসলিমদের হাতে বন্দী 
হবে তাদেরকে আমরা ক্রয় করবনা । আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাজী 
হয়ে থাকব । মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরী করবনা ।” যখন এই 
চুক্তি পত্র উমারের (রাঃ) সামনে পেশ করা হল তখন তিনি তাতে আরও একটি 
শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে, “আমরা কখনও কোন মুসলিমকে প্রহার 
করবনা ।' অতঃপর তারা বলল £ “এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম । আমাদের 
ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তী লাভ করল । এগুলির কোন 
একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে 
আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা এবং আপনি আপনার শক্রদের সাথে যা কিছু 
করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাব ।” (আল মুহাল্লা ৭/৩৪৬) 

৩০। ইয়াহুদীরা বলে 8] +5৮ 

উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং 144 ৩: %০ $5821485. ৪ 
নাসারারা বলে ঃ মাসীহ , এ 
আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের ০ ০৮০০] ৮৭৪? 
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র কথা মাত্র বাস্তবে তা £৫ পা ৫4 শে 
উস) তা তাদের ৮6 415 রা এ 
মতই কথা বলছে যারা ০৫ _, ॥ 2.০ 
তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। ০195 ২)৮৫৮০৪ ৯৪৯9১ 
আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস ক্রু পা , 


করুন! তারা উল্টা কোন 
দিকে যাচ্ছে! 


৩১০০৫ হা 
৩১। তারা আল্লাহকে ছেড়ে নির্ির ০৯815 ৫6৫ 
নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম ১৫-2519 7৯941 [9০৬৫ 7 
যাজকদেরকে রাব্ৰ বানিয়ে রা 
নিয়েছে এবং মারইয়ামের দি ২৬১১৪ 91 
পুত্র মসীহকেও। অথচ | « 8. 
তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ | 3 ঢা, 9 0 রা 
করা হয়েছে যে, তারা চি 
শুধুমাত্র এক মা'বুদের ধানের পা &) বেত 
ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত | : ূ 
ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই উবে নেভি এ 
নয়। তিনি তাদের অংশী সি নি 
র করা হতে পবিত্র ডা. ৫ 
০০৪৪ ২১৯১৯ 


মূর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে 
ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ 
এ আয়াতগুলিতেও মহামহিমাঘিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে মুশরিক, কাফির, 


ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন । মহান আল্লাহ 
বলেন, দেখ! আল্লাহর শক্ররা কেমন ওদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহুদীরা 
উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা 
থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধে যে, তার কোন পুত্র থাকবে! 
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খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তার ঘটনাতো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের 
ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই। ইতোপূর্বে 
তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কুফরী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্রপ 
এরাও তাদের মুরীদ ও অন্ধ বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ 
করুন! হক থেকে তারা কেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে! 

আদী ইবৃন হাতিমের (রাঃ) কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের দীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার 
যুগেই তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তার বোন ও তার দলের 
লোকেরা বন্দী হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া পরবশ 
হয়ে তার বোনকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন 
সরাসরি তার ভাইয়ের কাছে চলে যায় এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে 
ও মাদীনায় গমনের অনুরোধ করে । সুতরাং আদী (রাঃ) মাদীনায় চলে আসেন। 
তিনি তার “তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তার পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
তার আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। এ সময় আদীর (রাঃ) গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ 
লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে 
৮৫5১) ৮২১১1 1)জ্ এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী (রঃ) 
বলেন £ হয়াহুদী খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি ।' 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ৪ “তাহলে শোন! তারা 
তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং 
হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের 
উপাসনা করার শামিল ।' অতঃপর তিনি বলেন 8 “হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় 
এটা তুমি মেনে নিতে পারনি বলে কি সিরিয়া পালিয়ে গিয়েছিলে? তোমার 
ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেহ আছে কি? 'আন্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর 
কেহ নেই' এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেহ 
ইবাদাতের যোগ্য আছে? অতঃপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আদী 
(রাঃ) তা কবুল করেন এবং আল্লাহর একাত্মবাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । তিনি 
বলেন ৪ 'ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট 
হয়ে গেছে ।' (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৪৯২, তাবারী ১৪/২১০) 
হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতেও এ 
আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও 
হালালের মাসআলায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের 
অন্ধ অনুকরণ । (তাবারী ১৪/২১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন £ 
হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা । তিনি যেটা হারাম 
করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল । তার 


ফরমানই হচ্ছে শারীয়াত। তার হুকুমই মান্য করার যোগ্য । ?১ 31 «13 
১3১১৭ ৬ 4৬০: তীরই সত্তা ইবাদাতের দাবীদার । তিনি শির্ক ও শরীক 
হতে পবিত্র। তার কোন শরীক, কোন নাধীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তার 


বিপরীতও কেহ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিভ্র। তিনি ছাড়া না আছে 
কোন উপাস্য, আর না আছে কোন রাব্ব ৷ 


৩২। তারা এরূপ চাচ্ছে যে, 


করে দেয়, অথচ আল্লাহ স্বীয় অর এটা. 2৫৯ এ 
নূরকে (দীন ইসলাম) পূর্ণতে 
পৌছানো ব্যতীত পা পর ০: & প্র, ] 
হবেননা, যদিও কাফিরেরা নি টি উরি 
অগ্রীতিকরই মনে করে। টাকে 
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সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ ॥» 2 এ ৬ পর । প এর 
করেছেন, যেন ওকে সকল ১০০০৮ ২০৮] ০2 ০৪৫79 
ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, :, ৮ 15 ৪4 
যদিও মুশরিকরা অশ্রীতিকর [৪১ 19 “44 ০৪ ৬০ 


মনে করে। 


চট রা 


আসি] 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, সর্ব শ্রেণীর কাফিরদের মনের ইচ্ছা একটাই যে, ০ 


4[)। 95 13%81 তারা আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিবে এবং তীর হিদায়াত ও সত্য 
দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে । তবে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, 
যদি কেহ তার মুখের ফুৎকার দ্বারা সূর্যের বা চন্দ্রের রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়ার ইচ্ছা 
করে তাহলে তা কখনও সম্ভব হবে কি? কখনই না। অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও 
আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষে 
অপারগ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যন্তাবী বিষয় এবং আল্লাহর ফাইসালা যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্য দীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা 
বিজয়ী থাকবেই । হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে 
দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে । আর স্পষ্ট কথা হল, আল্লাহর 
ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে । যদিও তোমাদের কাছে 
অগ্রীতিকর মনে হয় তবুও হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌছে যাবেই। 

আরাবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই 
রাত সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেও কাফির বলা হয়। কৃষককেও 
কাফির বলা হয়ে থাকে, কেননা সে শস্য-বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয় । 
যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ 

82০5 | 


251757122 
হারা উৎপূর শস্য তার কৃষকদেরকে চমৎকুত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২০) 
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আল্লাহ তাআলা ইসলামকে মনোনীত করেছেন 

১স। ১৫১) ৬৭৬৫০ 4১১ ০) ৬৭0 9৯ এ আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে-হকসহ পাঠিয়েছেন। 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান 
এবং উপকারী ইল্মই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলি দুনিয়া ও 
আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দীনের 
উপর বিজয়ী রূপে থাকবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
8 “আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার 
উম্মাতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌছে যাবে।' মুসলিম ৪/২২১৫) 
তামীমুদদারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি 8 অবশ্যই এই দীন এ সব জায়গায় 
পৌছবে যেখানে রাত ও দিন পৌছে থাকে । এমন কোন কীচা ঘর ও পাকা ঘর 
বাকী থাকবেনা যেখানে মহামহিমািত আল্লাহ ইসলামকে পৌছাবেননা । আল্লাহ 
তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দিবেন এবং লাঞ্কিতদেরকে লাঞ্কিত করবেন। 
যারা ইসলামের মর্ধাদা দেয় তারা সম্মান পাবে এবং কাফিরেরা লাঞ্িত হবে ।' 
তামীমুদদারী (রাঃ) (নি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন) বলতেন £ “এটাতো আমি স্বয়ং 
আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ, বারাকাত, 
সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও 
অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।' 
(আহমাদ ৪/১০৩) 


৩৪। হে মুমিনগণ! 2 
অধিকাংশ আহবার এবং: 01 15212 0:১1 0 ৮৮ 
রূহবান €য়াহুদ ও খৃষ্টানদের | টি 
আলেম ও ধর্ম যাজক):)৮০-১ 7১5 152 

0955 05৯9 


বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে রি 
এবং আন্নাহর পথ হতে 
বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ 
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৬৫৯ 


ও রৌপ্য জমা করে রাখে 
এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় 
যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির 
সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। 


৩৫। সেদিন জাহান্নামের 
হবে, অতঃপর এগুলি দ্বারা 
নি ললাটসমূহে, 
এবং 
তন নাট 
আর বলা হবে £ এটা হচ্ছে 
ওটাই যা তোমরা নিজেদের 
সুতরাং এখন নিজেদের 
সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর। 


আগুনে এগুলিকে উত্তপ্ত করা ৷ 


2145 2535 ৮৯ 
21595 ৮8০৭ 77 


অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতকীকরণ 


সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদী আলেমদেরকে আহবার এবং খৃষ্টান 
আবেদদেরকে রূহবান বলা হয়। (তাবারী ১৪/২১৬) যেমন আল্লাহ 


সুবহানাহু বলেন ৪ 


০৫] এডি 28 ০৮ 90 ২০০ 


৮2৪ 


গা 


তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল 
ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয় । (সুরা 
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মায়িদাহ, ৫ 8 ৬৩) এই আয়াতে ইয়াহুদী আলেমদেরকে “আহবার' আর 
কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টান আবেদদেরকে “রূহবান' এবং তাদের 
আলেমদেরকে “কিস্সীস' বলা হয়েছে। 
(04? হি 28 285 50670 

এ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্‌ ধেষ্টান) বলে। (সূরা 
মায়িদাহ, ৫ ৪ ৮২) উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট দরবেশ 
ও সুফীদের থেকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা । সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) 
বলেন যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ইয়াহুদীদের 
সাথে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আর আমাদের সুফী ও দরবেশদের মধ্যে 
যারা ভূল পথে পরিচালিত করে তাদের খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সহীহ 
হাদীসে রয়েছে- নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববতীদের পথ অনুসরণ 
করবে। তারা যেখানে পা ফেলেছে তোমরাও সেখানে পা ফেলবে ।' জনগণ 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর কি?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৫ হ্যা, যদি তারা না হয় তাহলে আর 
কারা? (আশ শারীয়াহ ১৮) সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া 
থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের 
মধ্যে বড় বড় পদ লাভ করা ও প্রভাব বিস্তার করা । আর এর মাধ্যমে তারা চায় 
জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করতে । অজ্ঞতার যুগে ইয়াহুদী আলেমদের জনগণের 
মধ্যে খুবই মর্যাদা ছিল । তাদের জন্য উপটৌকন এবং ফকির দরবেশদের মাযারে 
বাতি জ্বালানোর উদ্দেশে দান নির্দিষ্ট ছিল। এগুলো তাদেরকে চাইতে হতনা, বরং 
জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে ওগুলো পৌছে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ 
থেকে বিরত রেখেছিল। তারা আন্মাহর গযবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ায় তারা 
লাঞ্কিত ও ঘৃণিত হয়েছে এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে । হারাম 
ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে 
দেয়ার চেষ্টা করত। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে জনগণকেও তারা সত্যের 
পথ থেকে বিরত রাখত । মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলত £ “জনগণকে 
আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি।' অথচ এটা স্পষ্ট প্রতারণা মাত্র । তারাতো 
লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে রয়েছে । কিয়ামাতের দিন এদেরকে 
এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবেনা । 


(0০017191715 


সুরা ৯ ঃ তাওবাহ ৬৬১ পারা ১০ 


যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 145254 33 22213 ৭ 0576৫ 0483 
৮ 40444 ৮১০৬ 40। 0৮০০ ৬১ আর যারা বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে 
এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শান্তির 
সুসংবাদ শুনিয়ে দাও । আলেম ও সুফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা 
দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। 
পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেমন হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রুপ 
পরবর্তী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ 
মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে । বহু সংখ্যক লোক 
তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখন এই লোকদের অবস্থা নীতিহীন হবে তখন 
সাধারণ মানুষের অবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে । যেমন ইব্ন মুবারক (রহঃ) 
বলেন £ ৮৮) ৮5০ 9৩৯9 * ৩ এ টো এডি এ৪$ 'দীনকে 
বিগড়ে থাকে শাসকরা এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, সুফী ও দরবেশরা ।' 

শারীয়াতের পরিভাষায় 7 এঁ মালকে বলা হয় যে মালের যাকাত আদায় 


করা হয়না। ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (মুআত্তা ১/২৫৬) 
উমার ইব্‌ন খাত্তাবও (রাঃ) এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন যে, যে মালের 
যাকাত আদায় করা হয়না এ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে । তার ছেলে 
আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফার্য হওয়ার পূর্বে 
ছিল। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে মাল পবিভ্রকারী 
বানিয়ে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৫) ন্যায় পরায়ণ খালীফা উমার ইব্‌ন 


আবদুল আবী (রহঃ) এবং ইরাক ইবৃন মালিকও রেহঃ) এ কথাই বলেছেন, 4. 


... ৮৫095 ৩ ৯৪ ১০৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তি ছারা 
এটাকে মানসুখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। 
আলী (রাঃ) হতে মুসনাদ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে, ০:41 


22409 4৯)। ১৮৩৫ এ আয়াতকে কেন্দ্র করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম বলেন £ “সোনা ও চাদির (মালিকের) জন্য ধ্বংস েনিবার্ষ)।” এ 
কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে । তাই 
তারা প্রশ্ন করেন £ তাহলে আমরা কোন মাল ব্যবহার করব?' তখন উমার (রাঃ) 
তাদেরকে বলেন £ "আচ্ছা, আমি এটা তোমাদের জন্য জেনে নিব।” অতঃপর 
তিনি বলেন ঃ “হে আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ 
কথাটি আপনার সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়েছে এবং তারা কি মাল 
ব্যবহার করবেন তা জানতে চেয়েছেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন বললেন ঃ “তারা রাখবে), যিক্রকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর 
এবং দীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।' (আবদুর রায্যাক ২/২৬৩) এর পরের 
আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

৮৪১২) পল ৬ ৩ পভ 25 ৩ ৬6 এপ 7 
৩3) জলঠ 51985৭৩ শিট টিটি ও নি ছি ৮৯১০৫) যারা স্বর্ণ ও 
রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যেন 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামাতের দিন এঁ মালকেই 
আগুনের মত অত্যধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাশে এবং 
পিছনে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে, আজকে 
তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 


পূ 


০ ৪15] ০১ »»স্পা ০১4৫ টা নি 5 তি ৪ 
চৈ 

অতঃপর (বলা হবে) তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাড়ি দাও । 
এবং আস্বাদন কর। তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত । (সুরা দুখান, ৪৪ £ 
৪৮-৪৯) এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালবেসে 
আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রাধান্য দিবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া 
হবে। এ মালদারেরা মালের মহব্দতে আল্লাহর ফরমান ভুলে গিয়েছিল। তাই 
আজ এ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব 
খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শক্রতা করত 
এবং তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করত । কিয়ামাতের দিন আগুনকে আরও প্রজ্বলিত 
করার জন্য সে তার গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে এ আগুনকে 
প্রজ্লিত করবে এবং এ আগ্তনে তারা জ্বলতে থাকবে । এই মাল, যা এখানে 
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হবে । ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা কপালে, পিঠে ও পাশে দাগ দেয়া হবে । 

তাউস রেহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সঞ্চিত সম্পদ একটা বিরাট 
অজগর হয়ে সম্পদের মালিকের পিছনে ধাবিত হবে, আর সে ওর থেকে পালাতে 
থাকবে । এ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবে $ঃ “আমি তোমার 
সঞ্চিত ধন।” অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়ে ধরবে । 

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে 
যাবে, কিয়ামাতের দিন তার এ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার 
চক্ষুদ্ধয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে । সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে । লোকটি 
তখন পালাতে পালাতে বলবে ঃ “তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে£ সাপটি উত্তরে 
বলবে 8 “আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে 
এসেছিলে । শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে 
থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে। (তাবারী ৬/৩৬৩, ইব্‌ন হিব্বান 
৮০৩, ইব্‌ন খুজাইমাহ ২২৫৫, বুখারী ৪৬৫৯) 

আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবেনা, 
কিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে আগ্তনের শলাকা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার 
পার্শদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে । পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের 
ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত তার এ শাস্তি চলতে থাকবে । অতঃপর তাকে তার 
মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ না হয় জান্নাতের পথ ।' 
(মুসলিম ২/৬৮২) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, যায়িদ ইব্‌ন অহাব 
(রহঃ) আবু যারের (রাঃ) সাথে রাবাযাহ' এলাকায় সাক্ষাত করেন এবং তাকে 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “এখানে আপনি কেন এ এলাকায় বাস করছেন? তিনি উত্তরে 


বলেন £ 'আমি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি ১95৫ 08-87 
. ৪৭)। তোর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে 


ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শান্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও) এ 
আয়াতটি পাঠ করি। তখন মুআসবিয়া (রাঃ) বলেন ৪ “এ আয়াত আমাদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে । তখন 
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আমি বললাম ৫ তা নয়, বরং এটি তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অবতীর্ণ 
হয়েছে ।” (ফাতহুল বারী ৮/১৭৩) 


৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও 4 
পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে 4 


আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় ; 7 4. ৮: ? 
বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে) 4১1 ০45 810৯০ 


চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। রর 

৯ 1) রর রি রর পি 
এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। : -৮9-৯৮4| রণ 
অতএব তোমরা এ চ্তী ৪৪ ৫ নী] কিঃ বি শত 


তির ৮ 2841 কে 


আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার (বিদায়) হাজ্জের ভাষণে বলেন ৪ 'যামানা ঘুরে ঘুরে নিজের মূল 
অবস্থায় এসে গেছে। বছরের বারোটি মাস হয়ে থাকে । এগুলির মধ্যে চারটি 
হচ্ছে সম্মানিত ও মর্ধাদা সম্পন্ন মাস। তিনটি ক্রমিকভাবে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে 
যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম। আর চতুর্থটি হচ্ছে মুযার গোত্রের (কাছে অতি 
সম্মানিত) রজব মাস, যা জামাদিউল সানি ও শা'বানের মাঝখানে রয়েছে।' 
অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন £ “আজ কোন্‌ দিন? (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা 


(0০017191715 


সুরা ৯ ঃ তাওবাহ ৬৬৫ পারা ১০ 


উত্তরে বললাম ঃ “আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল 
জানেন ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। 
আমরা মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন 8 “আজ কি “ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর ঈদের দিন নয়? 
আমরা উত্তর দিলাম ৪ হ্যা । পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন 8 “এটা কোন্‌ মাস? 
আমরা জবাব দিলাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামেরই ভাল জ্ঞান আছে। এবারও তিনি চুপ থাকলেন । সুতরাং আমরা ধারণা 
করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন 
করলেন ৪ “এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়?” আমরা জবাব দিলাম ৪ হ্যা। এরপর 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন 8 “এটা কোন্‌ শহর? আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই এটা ভাল জানেন। তিনি এবারও 
নীরব হয়ে যান এবং আমরা এবারও মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য 
কোন নাম রাখবেন । অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ “এটা কি বালাদা (মোক্কা) 
নয়? আমরা জবাবে বললাম £ হ্যটা। এরপর তিনি বললেন ঃ “জেনে রেখ যে, 
মধ্যে এরূপই মর্ধাদাসম্পন্ন যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এ দিনটি, এ মাসটি 
এবং এ শহরটি । সত্বরই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে । তখন 
তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । সাবধান! 
আমার পরে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যেন একে অপরকে হত্যা না কর! 
আমি কি (শারীয়াতের সমস্ত কথা তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি? জেনে নাও, 
তোমাদের যারা এখানে বিদ্যমান রয়েছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে 
এসব কথা পৌছে দেয়। কেননা হতে পারে যে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কেহ 
কেহ শ্রোতাদের অপেক্ষা বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী ।” (আহমাদ ৫/৩৭, 
ফাতহুল বারী ৮/১৭৫, ৬/৩৩৮, মুসলিম ৩/১৩০৫) 

“ফাস্ল' বা পরিচ্ছেদ £ শায়খ আলীমুদ্দীন সাখাভী (রহঃ) তার আল মাশহুর 
ফী আসমা আল আইয়াম ওয়াশ শুহুর নামক গ্রন্থে লিখেছেন ৪ 

“মুহাররাম' মাসকে ওর সম্মানের কারণে মুহাররাম বলা হয়ে থাকে৷ কিন্তু 
আমার মতে এই নামের কারণ হচ্ছে ওর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করণ। 
কেননা অজ্ঞতা যুগের আরাবরা ওকে বদলে দিত। কোন বছর তারা সম্মানিত 
মাস বলত, আবার কোন বছর সম্মানিত মাস বলতনা। 
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“সফর' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে সাধারণতঃ তাদের ঘর 
খালি বা শূন্য থাকত । কেননা এই মাসটি তারা যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভ্রমণে কাটিয়ে 
দিত। ঘর শূন্য হয়ে গেলে আরাবরা ১.৯ 7£ বলে থাকে । 

'রাবীউল আউওয়াল' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা 
বাড়ীতেই অবস্থান করে থাকে । অবস্থান করাকে € ৩)| বলা হয়। 

'রাবীউল আখির এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন বাড়ীতে 
অবস্থানের দ্বিতীয় মাস। 

'জামাদিউল আউওয়াল* এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে পানি 
শুকিয়ে যেত। কিন্তু এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয় । কেননা এ মাসগুলির হিসাব যখন 
চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তখন এটা পরিষ্কার কথা যে, প্রতি বছর প্রতি মাসে 
মৌসুমী অবস্থা একই রূপ থাকবেনা । 

“জীমাদিউল আখির” এর নামকরণের কারণও এটাই । এটা যেন পানি শুকিয়ে 
যাওয়ার দ্বিতীয় মাস। 

'রজব' শব্দটি 'তারজিব' শব্দ থেকে গৃহীত। “তারজিব' বলা হয় সম্মান 
করাকে । এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়। 

শাবান” এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা লুটপাট করার 
জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত । 

'রামাযান' এর নামকরণের কারণ এই মাসে অত্যধিক গরমের জন্য । কারও 
কারও মতে এটা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের একটি নাম। কিন্তু এটা ভুল ও 


অযৌক্তিক কথা মাত্র। 
পবিত্র মাসসমূহ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 8৮ 24) ৫০ এই বারো মাসের 


মধ্যে চারটি মাস (বিশেষ) মর্যাদাপূর্ণ । অজ্ঞতার যুগের আরাবরাও এ চার মাসকে 
সম্মানিত মাস রূপে স্বীকার করত। কিন্তু “বাসল' নামক একটি দল তাদের 
গৌড়ামীর কারণে আটটি মাসকে সম্মানিত মাস মনে করত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণে 'রজব' মাসকে “মুযার' গোত্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত 
করার কারণ এই যে, যে মাসকে তারা “রজব' মাস হিসাবে গণনা করত, 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেও ওটাই রজব মাস ছিল, যা জামাদিউল উখরা এবং 
শা'বানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু রাবীআ” গোত্রের নিকট “রজব' মাস শাবান ও 
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শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রামাযানের নাম ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, সম্মানিত মাস হচ্ছে 
মুযার গোত্রের রজব মাস, রাবীআ” গোত্রের রজব মাস নয়। 

সম্মানিত এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি ক্রমিক রূপে হওয়ার যৌক্তিকতা এই 
যে, হাজ্জ ও উমরাহসমূহ যেন এই মাসসমূহে সহজভাবে পালন করা যায়। 
যিলকাদ মাসে বাড়ী হতে বের না হয়ে, এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারপিট, ঝগড়া- 
বিবাদ এবং খুনাখুনি বন্ধ করে লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকে । অতঃপর যিলহাজ্জ 
মাসে তারা হাজ্জের আহকাম নিরাপদে এবং উত্তমরূপে আদায় করেন, যাতে 
মর্যাদাপূর্ণ মুহাররাম মাসে তারা নিরাপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। 
চাদের বছরের মধ্যভাগে রযব মাসকে সম্মানিত বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যিয়ারাতকারিগণ যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আকাংখায় উমরাহ পূর্ণ করতে 
পারেন । যারা বহু দূরের লোক তারাও যেন উমরাহ পালন করে তাদের বাসগৃহে 
ফিরে যেতে পারেন । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


থে ও ১ ৬১ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম সুতরাং তীর নির্দেশ অনুযায়ী 
তোমরা এই মাসগুলির যথাযথ মর্াদা দান কর। ৮৫. 0৫2 1১৬6 ১৪ 


বিশেষভাবে এই মাসগুলিতে পাপকাজ থেকে দূরে থাক। কেননা এতে পাপের 
শাস্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যেমন হারাম এলাকায় কৃত পাপ অন্যান্য স্থানে 
০৮957167577, 


এসি ০8355 ১৮% 4৫৪ $ ১১৪৩৭ 
আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন 
করাব মর্মর্তভদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ 8 ২৫) অনুরূপভাবে এই মাসপগুলির মধ্যে 
পাপকাজ করলে অন্যান্য মাসে কৃত পাপকাজের চেয়ে পাপ বেশি হয়। ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ) বলেন যে, (১৫৪ শব্দ দ্বারা বছরের সমস্ত মাসকে বুঝানো হয়েছে। 
সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত 
মাসে পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, বিশেষ করে এই চার মাসে । কেননা এগুলি 
বড়ই মর্ধাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসগুলিতে পাপ শাস্তির দিক দিয়ে এবং সাওয়াব 

প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । (তাবারী ১৪/২৩৮) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সম্মানিত মাসগুলিতে পাপের শাস্তির পরিমান 
বেড়ে যায়, যদিও অত্যাচার সর্বাবস্থায়ই খারাপ । কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার যে 
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কাজকে ইচ্ছা বড় করে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির 
মধ্য থেকেও বাছাই ও মনোনীত করেছেন। তিনি মালাইকার মধ্য থেকে দূত 
মনোনীত করেছেন, মানব জাতির মধ্য থেকে রাসুলদেরকে মনোনীত করেছেন, 
বাণীর মধ্য থেকে তার বাণীকে পছন্দ করেছেন, যমীনের মধ্যে মাসজিদসমূহকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মাসগুলির মধ্যে রামাযান ও হারাম মাসগুলিকে মনোনীত 
করেছেন, দিনগুলির মধ্যে শুক্রবারকে পছন্দ করেছেন এবং রাতগুলির মধ্যে 
লাইলাতুল কাদরকে মনোনীত করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা 
করেছেন একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতৃ দান করেছেন। সুতরাং 
যেগুলিকে আল্লাহ তা“আলা মর্ধাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ দান করেছেন সেগুলির মর্যাদার প্রতি 
লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য । 


পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা 
আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 1569534 5 ভর্ভ 05০ 195$9 
2$তোমরা সমস্ত মুসলিম এ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা 


তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা হয়তো মুসলিমদেরকে 
উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশে বলছেন, তারা যেমন 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে 
তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তন্রপ তোমরাও সমস্ত মু'মিনকে সঙ্গে নিয়ে 
তাদের মুকাবিলা কর। এটাতো জানা কথা যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা 
কিংবা যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ । যেমন তিনি বলেন ৪ 


৮1০2০ বে, ৫ কি ঘা রি . 
141 দা খু প্াযড সর খু 1৯2 ০৯ এ 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদশর্নাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলির অবমাননা 
করা বৈধ মনে করনা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ২) 
৮০ 2৮:2৮ ০4০ 4৪2৩ ০2০ পাতি টিবি এর পে 
"৯৮০ ০৪০০1 ০৯৪ ৬০৮০৪ ০১13-171৮8 61751 0751 
2৩০ ৩০০2৯ 15855 
নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমভ্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; 
অতঃপর যে কেহ তোমাদের পতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের পতি 
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যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরপ অত্যাচার কর (সুরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ১৯৪) এবং আরও রয়েছে 8 
057৬401556 তা থা তে 19 
অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন এ মুশরিকদেরকে 
যেখানে পাবে তাদের সাথে বৃদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সুরা তাওবাহ, ৯ 8 ৫) 
এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও যুদ্ধ করার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সুচনা মুশরিকদের পক্ষ থেকে হবে। 


৩ 41765954 (৮ পাঠা খা ৪ ৮১১9 
টি 
তোমরা তাদের সাথে পবিব্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পধর্ত না 
তারা তোমাদের সাথে তনুধ্যে যুদ্ধ করে; কিভ যাদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৯১) 
সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের তায়েফ অবরোধ 
করার জবাব এটাই যে, উহা ছিল হাওয়ািন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ 
গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল । 
তারা এদিক ওদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধী 
লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল । সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার এই অগ্রযাত্রাও 
আবার সম্মানিত মাসে ছিলনা । এখানে পরাজিত হয়ে এ লোকগুলো পালিয়ে 
গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশে আরও সামনে 
অগ্রসর হন। তারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলিমদের একটি দলকে 
হত্যা করে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয় । মোট কথা, যুদ্ধের 
সুচনা সম্মানিত মাসে হয়নি । কিন্ত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে 
আসে । কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া 
আর এক কথা । 
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৩৭। নিশ্চয়ই এই ২ ৮০1৮, &._ 
(মোসগুলির) স্থানান্তর কুফরের : 3 ৪১ ১০৮ 
মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা, ৫225৮ 55 ₹ 
যদ্ধারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট: ২৯১] এ ০4০৪ ১৪] 
করা হয়। (তা এ রূপে যে) 9০. 2৮87 
তারা সেই হারাম মাসকে : ১43৮/% (৮০৮ ১4555 12925 
কোন বছর হালাল করে নেয়. 7 এ? , 4 ০ 5 
এবং কোন বছর হারাম মনে ! ৮? (০ 2০৮ 15219 (০৮ 
করে, আল্লাহ যে মাসগুলিকে 
হারাম করেছেন, যেন তারা৷ 4 ১ (০ 199 4 
ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে , , র্‌ 
পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর ৯1,21 +:% 21 ৮5 
নিষিদ্ধ মাসগুলিকে হালাল | ৮৮৮ ৮১৮ ৮৫ ২০৯০ 


করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগ্ুলি। 2-?21 ০৫ পট এন্ড, 
তাদের কাছে শোভনীয় মনে (52) ৪১০৪ 345 
হয়, আর আল্লাহ এইরূপ টিটি টু রর 2০6 
কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর ২৪৮০] 
তাওফীক দান) করেননা। 


ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা 

এখানে আন্নাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফরী বৃদ্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে 
তারা নিজেদের বিকৃত মত এবং নাপাক প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের মধ্যে 
বশবর্তী হয়ে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে নিত। তারা মনে 
করত যে, পর পর তিন মাস নিষিদ্ধ মাস হওয়ায় এ দীর্ঘ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত 
থাকা খুব বেশি লম্বা সময়, যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের ক্রোধ ও রাগের সীমা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এজন্য তারা ইসলাম পূর্ব সময় পবিত্র মাস মুহাররামের ব্যাপারে 
নতুন এক পন্থা আবিষ্কার করে সফর মাস পর্যন্ত বিলঘিত করত। ফলে তারা 
পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ করে নেয় এবং যে মাস নিষিদ্ধ ছিলনা এ মাসকে 
পবিত্র ঘোষনা করে আল্লাহর বিধানে প্রতি বছর যে চারটি মাস পবিত্র বলে 
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ঘোষনা করা হয়েছে সেই সংখ্যা ঠিক রাখত । জানাদা ইব্ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া 
কিনানী নামক তাদের এক নেতা প্রতি বছর হাজ্জ করতে আসত । তার কুনিয়াত 
বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ সুমামাহ। সে সকলের সামনে ঘোষণা করে £ 
“জেনে রেখ যে, কেহ আবু সুমামাহর সামনে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা 
বা কেহ তার উক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করতে পারেনা । জেনে রেখ যে, 
প্রথম বছরের সফর মাস হালাল এবং দ্বিতীয় বছরের মুহাররাম মাস হালাল ।” 
সুতরাং এক বছর মুহাররাম মাসের সম্মান করতনা এবং পর বছর সম্মান করত। 
এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১৫ এ 550) গ৮। ৪ নিশ্চয়ই এই মোসগুলির) থানার কুফরের 
মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা । এ আয়াতে তার কুফরীর এই বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। লাইস ইব্‌ন আবী সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেছেন ঃ বানী কিনানাহ গোত্রের এক লোক প্রতি বছর হাজ্জ করার 
উদ্দেশে গাধার উপর সাওয়ার হয়ে আসত । সে ঘোষনা করত £ হে লোকসকল! 
আমি কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি । আমি যা বলি তা মানুষ গ্রহণ করেছে। আমরা 
আগামী মুহাররাম মাসকে নিষিদ্ধ করছি এবং সফর মাসকে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। 
পরের বছর সে আবার আগমন করবে এবং ঘোষনা করবে যে, এ বছর আমরা 
সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস এবং মুহাররাম মাসকে বিলম্বিত করছি। তাদের এরূপ 
সবার নার 


2011 ০৮ ৩ ১৫০ চনে আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন 


তারা ওগুলির সংখ্যা পুর্ণ করে নিতে পারে। (তাবারী ১৪/২৪৬) মুশরিকরা এক 
বছরতো মুহাররাম মাসকে হালাল করে নিত এবং ওর বিনিময়ে সফর মাসকে 
হারাম করে নিত। বছরের অবশিষ্ট মাসগুলি স্ব স্ব স্থানেই থাকত। তারপর দ্বিতীয় 
বছরে মুহাররাম মাসকে হারাম মনে করত এবং ওর মর্যাদা ঠিক রাখত, যেন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত মাসগুলির সংখ্যা ঠিক থাকে । সুতরাং 
কখনও তারা পরপর বা ক্রমিকভাবে অবস্থিত তিনটি মাসের শেষ মাস মুহাররামকে 
সম্মানিত মাস হিসাবেই রাখত, আবার কখনও সফরের দিকে সরিয়ে দিত। 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তার “কিতাবুস সীরাহ্‌' নামক গ্রন্থে এ 
সম্পর্কে খুব ভাল কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী ও উত্তম। তিনি লিখেছেন, 
প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত মাসকে হালাল এবং তার হালালকৃত মাসকে 
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হারাম করার রীতি আরাবে চালু করেছিল সে হল কালামমাস। আর সে'ই হচ্ছে 
ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাদ্‌ ইব্ন আদনান । তারপর তার ছেলে আব্বাদ, 
এরপর তার ছেলে কালা, তারপর তার ছেলে উমাইয়া, তারপর ওর ছেলে আউফ, 
তারপর তার ছেলে আবূ সুমামাহ জুনাদাহ। তার যুগেই ইসলাম বিস্তার লাভ 
করে। আরাবের লোকেরা হাজ্জপর্ব শেষ করে তার পাশে জমা হত। সে তখন 
দাড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করত এবং রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ এ তিনটি মাসের 
মর্যাদা বর্ণনা করত। আর এক বছর মুহাররামকে হালাল করত এবং সফরকে 
মুহাররাম বানিয়ে দিত। আবার অন্য বছর মুহাররামকেই সম্মানিত মাস বলে 
দিত। ফলে নিষিদ্ধ মাসগুলির সংখ্যা ঠিক রেখে সে আল্লাহর ঘোষিত হারাম 
মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম বানাত। (ইবন্‌ হিশাম ১/৪৫) 
৩৮। হে মুমিনগণ! তোমাদের 11 4০, ৫1০46 
কি হল ৮৮৯৮ 1৯০ ০৮ উড পা। 
বলা হয়, বের হও আল্লাহর; ॥ 4:47 4. ৫7575 
পথে, তখন তোমরা মাটিতে : 19851 2৩ ০ 1১1 ৩ ৩ 
লেগে থাক (অলসভাবে বসে ৪৪০ 
থাক)। তাহলে কি তোমরা | 2১৩ 4) 
জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে ৪১:০০) ৮:৮৮) 
গেলে? বন্ততঃ পার্থিব জীবনের :”  ₹ ? 
ভোগ বিলাসতো আখিরাতের :14£ 8 শট ৮ ০৯৫17 
৬৮ ১৯১) ২ ০] 
রি ও ৫ 52 2 


৬৬ 


৩৯। যদি তোমরা বের না হও ভা নিত র্প 
তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে :৮-25০ 15) 
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কঠোর শান্তি প্রদান করবেন [1৮,4 , হিরা হাসা 
এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য ০৮০ জা 1০৬ 
এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত | & ৮০» 545৫ খা & 
করবেন, আর তোমরা আল্লাহর | (৮5 ০১১3 ১3 ৮7 
(দৌনের) কোনই ক্ষতি করতে ৫ . 
পারবেনা। আল্লাহ সর্বময় ৷ 94৯ ৮৩ ০) ০ 44 
ক্ষমতার অধিকারী। ্ 


সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার 
ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম বহু দূরের সফর 
তাবুকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবীগণকে এমন সময়ে নির্দেশ 
দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া 
করে বলা হচ্ছে ঃ 


১৫৬৬ 4। 05০ ৪৪19551০৫০1 ৮ 5195 9৭0 প্র 5 
০৮) এ! যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে 
তখন তোমরা মাটি আকড়ে বসে থাকছ কেন? ০৮ ভা ৪৬৭৬ ৮৮৮০ 
১১মু। তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের 
চিরস্থায়ী নি'আমাতকে ভুলে গেছ? | ৪/মু। ৪ 3351 ৬০স্থ £ 
4%$ জেনে রেখ যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুস্তাওয়ারিদ (রহঃ) নামের “বানী 
ফিহর' গোত্রের এক লোক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ পরকালের জীবনের সাথে পৃথিবীর জীবনের তুলনা করতে গেলে 
এরূপ বলা যেতে পারে যে, তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমুদ্রে ভুবাও 
তাহলে এ আঙ্গুল সমুদ্বের পানির তুলনায় যতটুকু পানি বহন করে নিয়ে এসেছে। 


এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তর্জনী দ্বারা ইশারা 
করলেন। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩) 


(0০017191715 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৬৭৪ পারা ১০ 


আশ শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আমাস (রহঃ) ৪ (৬০ ৪ 
0৭৪ ৭ ৪/সমু। ৬৪ 91 এ আয়াত সম্পর্কে বলেন $ "দুনিয়ার যা অতীত 
হয়েছে এবং যা বাকী আছে সমস্তই আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প ।' আবদুল 
আযীয ইব্ন আবী হাসিম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল 
আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের (রহঃ) যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি 
বললেন £ “যে কাপড়ে আমাকে কাফন পরানো হবে ওটা আমার কাছে নিয়ে 
এসো, আমি একটু দেখে নিই ।” কাপড়টি তার সামনে রাখা হলে তিনি ওটার 
দিকে তাকিয়ে বলেন ৪ 'দুনিয়ায়তো আমার অংশ এটাই ছিল । এটুকু দুনিয়া নিয়ে 
আমি যাচ্ছি! অতঃপর তিনি পিঠ ফিরিয়ে কাদতে কীদতে বলেন ঃ “হায় এ 
জীবন, ধিক! তোমার অধিকও অল্প এবং তোমার অল্পতো খুবই ছোট! আফসোস! 
আমরা ধোকার মধ্যেই পড়ে রয়েছি! আল্লাহ তা'আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার 
ব্যাপারে সতর্ক করে বলছেন ঃ 

জিও *54১419/2 ম! যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য) বের না হও 
তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, আরাবের কিছু লোককে রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জিহাদের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। 
তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। এটাই ছিল তাদের প্রতি শাস্তি । 
(তাবারী ১৪/২৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


*5/:৬ ৩ ০১৩৫) তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্ট 
করবেন। অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে উঠনা যে, তোমরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
উনিনিহ এ সরাানির দেরিতে 


5 খু 55 ৫ 0 গিরি ০551 
যাদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদ্শ্ন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবী 
করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ৩৮) তোমরা 
আল্লাহর দীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । এটা মনে করনা যে, তোমরা 
জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবেনা । আল্লাহ সব কিছুর 
উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তার মুজাহিদ বান্দাদেরকে 
শক্রদের উপর বিজয় দান করতে পারেন। 
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৪০। যদি তোমরা তাকে £৮ ৫ তুর এ 842 ধা £ 
(রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর | ৯৭১ 74১ ০%/৯- ১*? 
তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য ৭ ঞপ পা ৮ শি & ০ এক বহি) 4৫৫ 
করবেন যেমন তিনি তাকে 11১১ ০৮৮ “৮০৯1 ১14 
সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে | , | ০4 টি 
যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর :২_& ৮৯৯ ১] ০৮০1 ২১০ 
করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে .. রায়ের রা 
একজন ছিল সে, যে সময়; ১ ০৮৮৮০ ০22 ১] ৩ 
উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন মনা রা রাজা 
সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবু; 0) ০ 481 ২২/] ০১ 

পু ) ৪ তুমি বিষ ॥ ০ পর্ক জপ এ পর্ণ পা ঞ্ 
হয়োনা, নিশ্চয়ই আন্নাহ ১০৫)? 41০ ০৫০৫০ এ৪ 
আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। _ এ , 

£পর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় | (045 1555 ₹1 ১৯৯ 
প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তে 
তাকে শক্তিশীলী করলেন এমন | 1987 ৮:৯১ 2214 
সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা 8 
দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ । ৮৯০৫ 21474 1] 4] 
কাফিরদের বাক্য নীচু করে টি পিউ ৰ | 
দিলেন, আর আল্লাহর বাণী ৪ ০৫ এ পর্ব খিণানা 
সমুচ্চ রইল, আর চি 2৮ 489 1 
প্রবল প্রজ্ঞাময় । 


আল্লাহ তা“আলা (জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে) বলেন £ তোমরা 
যদি আমার রাসুলের সাহায্য সহযোগিতা ছেড়ে দাও তাহলে জেনে রেখ যে, 
আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তার সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক । এ 
সময়ের কথা তোমরা স্মরণ কর অর্থাৎ হিজরাতের বছর যখন কাফিরেরা আমার 
রাসূলকে হত্যা করা বা বন্দী করা অথবা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন 
তিনি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর আবূ বাকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে মাক্কা 
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থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় তার সাহায্যকারী কে ছিল? তিন দিন পর্যন্ত 
“সাওর”' পর্বতের গুহায় তারা আশ্রয় নেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের 
পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাদেরকে না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তারা 
মাদীনার পথ ধরবেন । ক্ষণে ক্ষণে আবু বাকর (রাঃ) ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন যে, 
না জানি কেহ হয়তো জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে কষ্ট দেয়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা 
দিয়ে বললেন ঃ “হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনি দু'জনের কথা চিন্তা করছেন 
কেন? তৃতীয় জন যে আল্লাহ রয়েছেন! (ফাতহুল বারী ৮/১৭৬) 

আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর ইব্ন আবু কুহাফা (রাঃ) তাকে বলেন যে, 
গুহায় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলেন £ “কাফিরদের কেহ 
যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো আমাদেরকে দেখে নিবে! তখন তিনি 
বললেন £ “হে আবু বাকর! আপনি এ দু'জনকে কি মনে করেন যাদের সাথে 
তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন? (আহমাদ ১/৪, ফাতহুল বারী ৭/১১, মুসলিম 
৪/১৮৫৪) মোট কথা, এই জায়গায়ও মহান আল্লাহ তার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছিলেন । কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, 
এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিজের পক্ষ থেকে আবু বাকরের (রাঃ) উপর সান্ত্বনা 
ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের 
তাফসীর এটাই। তাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মধ্যেতো প্রশান্তি ছিলই । কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুনভাবে 
নাযিল করার মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা এরই সাথে বলেন £ 

72 2 ১১৭ ঠুঠি আমি আমার অদৃশ্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অর্থাৎ 
মালাইকার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি। 

আল্লাহ তা'আলা কুফরকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালেমাকে সমুন্নত 
করেছেন। তিনি শির্ককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদকে উপরে উঠিয়েছেন। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় £ “একটি লোক 
বীরত্‌ প্রকাশের উদ্দেশে এবং আর একটি লোক মানুষকে খুশি করার জন্য যুদ্ধ 
করছে, অন্য একটি লোক যুদ্ধ করছে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশে, এ 
তিনজনের মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?' তিনি উত্তরে বললেন £ “যে ব্যক্তি 
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মুজাহিদ ।' (ফাতহুল বারী ১/২৮৬, মুসলিম ৩/১৫১২) 
প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত । তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। 


৪১। অভিযানে বের হও স্বল্প বানি রণ 
অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই ;:» & 1০ 14:০০ 
হোক এবং আল্লাহর পথে 1৮৬ [9-৮৫৯৩ 
নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ _ 4৫2৫4), 5.4 8 
দ্বারা যুদ্ধ কর, এটাই 175১ 444 ০) ৯৮১1? 


তোমাদের জন্য অতি উত্তম, ৫8:98 ১:৮০ 
যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয় 


সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আবুষ যুহা হতে, তিনি মুসলিম 
ইব্‌ন সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারাআতের 302 ৬৯ 195) 
এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/২৭০) 

মুতামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন $ 
হাদরামী রেহঃ) দাবী করেছেন যে, তাকে কিছু লোক বলেছেন যে, যদি তারা 
জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তাতে তাদের পাপ হবেনা । কারণ তারা দুর্বল 
ও বৃদ্ধ । তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/২৬৬) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার রাসূলকে তাবুকের যুদ্ধের জন্য একটি বড় 
দল গঠন করার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে তারা আল্লাহর শক্র কাফির আহলে 
কিতাব এবং রোমকদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আরও আদেশ 
করেন যে মুসলিমদের ভিতর সক্ষম, অলস, সুখে কিংবা কষ্টে আছে এমন ধরনের 
সব লোকই যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে 
অগ্রসর হয়। আলী ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) আনাস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবু 


তালহা (রাঃ) 3? ৬৬৯ 19/21 এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ৫ যুবক হোক 
কিংবা বৃদ্ধ হোক, আল্লাহ তা'আলা কোন লোককেই এ যুদ্ধে অংশ নেয়া হতে 
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অব্যাহতি দেননি । এই হুকুম পালনার্থে এই মনীষী সিরিয়ার ভূমিতে চলে যান এবং 
খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনদাতা আল্লাহর কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ 
করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন! 


আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবু তালহা রোঃ) একদা ৬৯ 1১1 


এ এল ওঠ শিশিশ্িওি ি190 1১৯৬3 ২) এই আয়াতটি পাঠ করে 
বলেন £ “আমার ধারণায়তো আমাদের রাব্ব যুবক-বৃদ্ধ সকলকেই জিহাদে 
অংশগ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন। হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা আমার জন্য 
যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কর।' তার ছেলেরা তখন তাকে বললেন ঃ আব্বা! 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীন আপনি তার জীবদ্দশায় 
জিহাদ করেছেন। আবূ বাকরের (রাঃ) খিলাফাতের আমলেও আপনি 
মুজাহিদদের সাথে থেকেছেন । উমারের (রাঃ) খিলাফাত কালেও আপনি একজন 
বিখ্যাত বীর হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। এখন আপনার জিহাদ করার বয়স আর 
নেই। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের মাইদানে যোগদান করছি।” কিন্ত 
তিনি তাদের কথা মানলেননা এবং এ মুহুর্তেই জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। 
সমুদ্ধ পার হওয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়ার (রহঃ) নেতৃত্বে নৌকায় আরোহণ 
করলেন। গন্তব্যস্থানে পৌছাতে তখনও কয়েকদিনের পথ বাকী । সমুদ্রের 
মাঝপথেই তার প্রাণ পাখী উড়ে যায়। নয় দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে, কিন্তু 
কোন দ্বীপ পাওয়া গেলনা যেখানে তাকে দাফন করা যায়। নয় দিন পর যাত্রীরা 
স্থলভাগে অবতরণ করে এবং তাকে দাফন করা হয়। তখন পর্যন্ত মৃতদেহের 
কোনই পরিবর্তন ঘটেনি । (ইবন আবী হাতিম ৬/১৮০২) 

সুদ্দী (রহঃ) হতে 4? ৬৬০ এর তাফসীরে যুবক ও বৃদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। 
বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বড় ও মোটা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং 
তিনি নিজের অবস্থা প্রকাশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি এবং এ আয়াত 
অবতীর্ণ হল। তখন এ হুকুম সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। আল্লাহ 
তা'আলা তখন ... ১০। ৩ 33 54। ৬৫ ০ ৮ ৪ ৯১) এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতটি মানসূখ করে দেন। 

হিব্বান ইব্‌ন যায়িদ আশ শার“আবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা 
সাফওয়ান ইব্ন আমরের (রহঃ) সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশে 
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রওয়ানা হই। আমি দামেক্ষের একজন অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি 
সৈন্যবাহিনীর সাথে নিজের উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসছেন। তার ভ্রুগুলি 
চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তার নিকটে 
গিয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহ তাআলার কাছেতো আপনার ওযর করার 
অবকাশ রয়েছে । এ কথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে জগুলি সরালেন এবং 
বললেন ৪ “হে ভাতিজা! আল্লাহ তাআলা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায়ই 
আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ 
তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। অতঃপর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তার উপর রাহমাত বর্ষণ করেন। দেখ, আল্লাহর 
পরীক্ষা শোক্র, সাব্র, তার যিক্র এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ।' 
(তাবারী ১৪/২৬৪) 

১৩০৮৯ ৪5 এ। ৮৭ ৭০০ 2400 95, 
১৯০ জিহাদের হুকুম দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার পথে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। 
তিনি বলছেন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল রয়েছে। পার্থিব মঙ্গল লাভ 
এই যে, সামান্য কিছু খরচ করে বহু গানীমাতের মাল লাভ করা যাবে । আর 
আখিরাতের লাভ এই যে, এর চেয়ে বড় সাওয়াব আর নেই । যেমন আল্লাহর নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “আল্লাহ তাআলা তার পথে জিহাদকারীর 
জন্য এ দায়িত্‌ গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন, না হয় প্রতিদান ও গানীমাতসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন ।' 
(মুসলিম ৪/১৪৯৬) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


9৮2 বত 022 [৮ 
“43 5 6৯751158177 রিও [রা কি 


৩৬এন 9 
জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রাপে অবধারিত করা হয়েছে 


এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্ততঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ 
করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন 
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বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাক্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই 
(তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা 
বাকারাহ, ২ £ ২১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।' 
লোকটি বলল £ “আমার মন যে চায়না । তখন তিনি তাকে বললেন £ “মন না 
চাইলেও তুমি ইসলাম কবুল কর।' (আহমাদ ৩/১০৯) 

৪২। যদি কিছু আশু লভ্য হত 15 € 2 ?৮ ০1 
এবং সফরও সহজ হত 1৮2৪ ৮৮5৮ ০৪ $ 
তাহলে তারা অবশ্যই তোমার ৪০৫৮ ৫ 
সহগাসী হত, কিন্তু তাদেরতো 139 ৯০10৬ 1০53 
পথের দূরতৃই দীর্ঘতর বোধ [₹ £ ৪৫7 ঞ& ১৫৮ 89 
হতে লাগল; আর তারা; 2241 ৮৮ ০৯ 
অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ | ; ৫ 5. 
করে বলবে ৪ যদি আমাদের 15) %80  ১:১২০৮৭৫ 
সাধ্য থাকত তাহলে আমরা টি টি টয়া চে 
হতাম; তারা (মিথ্যা বলে) পরা যা টি 
নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস ৮ 40 419 ৮ এ 
করছে; আর আন্নাহ জানেন ৫ 
যে, তারা মিথ্যাবাদী । ০৯০৪৩ 


মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ 

যারা তাবুকের যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়েছিল এবং পরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বানানো মিথ্যা ওযর পেশ 
করেছিল এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন- 
প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ওযর ছিলনা। যদি সহজ লভ্য গানীমাতের আশা 
থাকত এবং নিকটের সফর হত তাহলে এই লোভীদের দল অবশ্যই সঙ্গে যেত। 
কিন্তু সিরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সফর তাদের মন ভেঙ্গে দেয়। তাই তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মিথ্যা শপথ করে করে তাকে 
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প্রতারিত করছে যে, তাদের যদি ওযর না থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তার সঙ্গে 
যুদ্ধে গমন করত। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে 
ধ্বংস করছে। তিনি জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী । 


৪৩। আল্লাহ তোমাকে চা এ ৬৫12৮ 
রে (কিন্ত) তুমি ১১17 -৮০ »01 ০ ৫ 
তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে নাটোর রা 
যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা : ২:৮৮] 7 ০৬০ ৯০৫ 
তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত * পো্বি এরও 4 হুল 
এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে ২:99 9 198-৮০ 
জেনে নিতে? 

৪৪। যারা আল্লাহর প্রতি ও 
তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও: , তর ১.1 ৪? + কু 
প্রাণ ছারা জিহাদ করার : ১৯ 319213 285 ২১৯ 
ব্যাপারে তোমার কাছে! ০.1 রা 
অব্যাহতি প্রার্থনা করবেনা,1-6”70 0৯ ৩ 
আর আল্লাহ এই পরহেজগার ৷ ০ .৫4% ৮48৫৫ রি এ 
৬১ ৯২৭ ০০৪০/৪-%৪ 409 7৮৫ 
আছেন। 


৪৫। অবশ্যই এসব লোক রে ্ঘ প্রা বহর তত রি £৪ 
তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে রর ই নিউনিতি 


থাকে যারা আল্লাহর প্রতি ও » ধাঁ, 
আখিরাতের প্রতি ঈমান | £ 4 এ 
ষ্ঠ. 


রাখেনা, আর তাদের অন্তর- »5৫.:5554 হ এরা 
সমৃহ সন্দেহে নিপতিত ১৫১ ৯62৯ ৪5013 
রয়েছে। অতএব তারা টি ারারানা 
নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি ৯.:)5১১ ০৫০ 


হয়ে রয়েছে। 
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জিহাদে অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য 
রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভ ভ€সনা 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আউন (রাঃ) স্বীয় সাথীদেরকে 
জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি এর চেয়ে উত্তম তিরস্কারের কথা শুনেছেন? 
কাতাদাহ (েহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে তিরস্কারপূর্ণ কথা বলার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা 
দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ 

শি ০১ লে ৬০৬ | এ হে নাবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তুমি তাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছ? 
(ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮০৫, তাবারী ১৪/২৭৪) এরপর তিনি সুরা নূরে আয়াত 


অবতীর্ণ করে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার/সুযোগ 
দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন । তিনি বলেন £ 


1 

নটি ৪6৮8 2 ভদা 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সুরা তাওবাহর এ আয়াতটি এ লোকদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা 
করবে । যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলেতো ভাল কথা । আর যদি তিনি অনুমতি 
নাও দেন তবুও তারা যুদ্ধে গমন করবেনা । (তাবারী ১৪/২৭৩) এ জন্যই 
আন্মাহ তা'আলা বলেন, £ 

08১৩৭ ৮9 1905০ 08 ৬ ড্র ৬ যদি তারা অনুমতি লাভ না 
করত তাহলে এটুকু লাভতো অবশ্যই হত যে, সত্য ওযরকারী ও মিথ্যা 
বাহানাকারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যেত। ভাল ও মন্দ এবং সৎ ও 
অসতের মধ্যে গ্রভেদ সৃষ্টি হত। অনুগত লোকেরাতো হাধির হয়েই যেত। আর 
অবাধ্য লোকেরা যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পেলেও বের হতনা । 
কেননা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিন আর না'ই দিন, তারা যুদ্ধে গমন করবেনা । এ 
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জন্যই আল্লাহ তা“আলা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেন- এটা সম্ভব নয় যে, খাটি 
ঈমানদার লোকেরা তোমার কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা 
ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে সর্বদা আকাঙ্কী । আল্লাহ তাআলা এই 
পরহেযগার লোকদেরকে ভালরূপেই অবগত আছেন। আর এ লোকগুলো, যাদের 
শারীয়াত সম্মত কোনই ওযর নেই, যারা শুধু বাহানা করে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি 
লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা বে-ঈমান লোক । তারা আখিরাতের পুরস্কারের 
কোন আশা রাখেনা । হে নাবী! তারা এখনও তোমার শারীয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান 
রয়েছে এবং তারা সদা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তারা এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে 
দিচ্ছে তো আর এক পা পিছনের দিকে সরাচ্ছে। তাদের কোন ধের্য ও মনের 
স্থিরতা নেই। তারা না আছে এদিকে, না আছে ওদিকে । হে নাবী! আল্লাহ যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার জন্য কোন পথ পাবেনা । 


৪৬। আর যদি তারা (যুদ্ধে) . +% 77 75707. 
যাত্রা করার ইচ্ছা করত: (51 3501 35 ০৫২ 


এবং বলে দেয়া হল, ৩০০৮৪ 92া 
তোমরাও এখানেই অক্ষম 
লোকদের সাথে বসে থাক। 


৭ ০, ০ রর 4 এ 
কি হত? তারা তোমাদের 11১9১ 3৮ 31 75951 


ঠ পা 2০ 4 চে চল 
উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি করে 22511] 2552 5857 ০৫১ 
ঠাদো 222) (8১১ 142 
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ইরা 727 2৯ 


আল্লাহ এই যালিমদের সম্বন্ধে 4 ০৪ -স্টি 
খুব অবগত আছেন। 01৮ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 544 4 15424 (১৮ 1951099 হে নাবী! 
তাদের ওযর যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তার বাহ্যিক প্রমাণ এটাও যে, তাদের যুদ্ধে 
গমনের ইচ্ছা থাকলে কমপক্ষে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত । কিন্তু 
তারা যুদ্ধে গমনের ঘোষণা ও নির্দেশের পরেও এবং দিন অতিবাহিত হয়ে 
যাওয়ার পরেও হাতের উপর হাত রেখে বসে রয়েছে। অবশ্য তোমাদের সাথে 
তাদের বের হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দও করেননি । এ কারণেও তিনি 
তাদেরকে পিছনে সরিয়ে রেখেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে বলে 
দিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর। হে 
মুসলিমরা! তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট 
অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, তারাতো ভীরু ও বড় রকমের কাপুরুষ । যুদ্ধ 
করার সাহস তাদের মোটেই নেই। তোমাদের সাথে গেলেও তারা দূরে দূরেই 
থাকত । তা ছাড়া তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিত। তারা 
এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দিয়ে পরস্পরের 
মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করত এবং কোন একটা নতুন ফিতনা খাড়া করে তোমাদের 
অবস্থাকে জটিল করে তুলত। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৮৫) ১৮৩৯ ৮৩৪? তোমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যারা 
এসব লোককে মান্য করে, তাদের মতামত সমর্থন করে এবং তাদের কার্যক্রমকে 
সুনজরে দেখে থাকে । তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে এসব লোকের 
দুঙ্কার্ষের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর থাকে। মুমিনদের পক্ষে এর ফল খুবই 
খারাপ হয় । তাদের পরস্পরের মধ্যে অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীদের 
কয়েকজন গোত্র প্রধান/নেতাও ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন 
সালুল এবং জাদ ইব্ন কায়েসও ছিল। আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে দূরে সরিয়ে 
দেন। কারণ তারা যদি মুসলিমদের সাথে বের হত তাহলে তাদের অনুগত 
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লোকেরা সময় সুযোগে তাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করত । 
(তাবারী ১৪/২৭৭) কিছু কিছু মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত ছিলনা । তাই 
তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও মুখরোচক কথায় পাগল ছিল এবং তখন পর্যন্ত 
তাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এটা সত্য কথা যে, তাদের 
এ অবস্থা মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই ছিল। পূর্ণ জ্ঞান 
আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে । তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই 
রাখেন । তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন বলেই মুসলিমদেরকে বলছেন £ 

৩ 31 ৮59১1) ৩ ৮5২১ 15৯৯ % হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকদের 
যুদ্ধে গমন না করাকে তোমরা গানীমাত মনে কর। যদি তারা তোমাদের সাথে 
থাকত তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করত। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করতনা এবং 
তোমাদেরকেও করতে দিতনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


055৫৫ 9 451% ৮251 তা 
যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে 


তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী । 
(৬ঃ 57 


২০৮০০ 99712455 2 (59155 12 78 4045519 
আল্লাহ যদি জানতেন যে, চি 
তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে 


শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সুরা 
আনফাল, ৮ ৪ ২৩) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


পে 


বি গ/নাদালারানপর 
£৮ এ ০ যারা রা 
459 4 125 ০৮ ০23 ০92০5 ০19০ লা 99 নেও ০% 3 
2252:2106% 7৮54 ৮2 2তিএওি বু স5 
উরিজরিিনিাদেন উরি িরিনরারিবে তোমা িজেররকেরা 
কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিক্তান্ত হও তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত 


ওটা করতনা এবং যদ্দিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত 
তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার 


রি 
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জন্যও । এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সনিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান 
প্রদান করতাম । এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম । (সুরা নিসা, 
৪ ৪ ৬৬-৬৮) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। 


দা এবং 02 0 হক লা সর ২৪ 
তোমার কার্যক্রম ব্যর্থ করার 4৮ 0৫৮ ০547 77717 এ, 
চেষ্টায় রত ছিল। শেষ পর্যন্ত ০ 231 70 15538 
হক ও আন্লাহর নির্দেশ ,॥. 7 6 ০০০ ৫০৭ 
পরকাশমান হল, যদিও তা ৯$ 4৮ ৮. ০৪৯৪ ১০৮ 
তাদের মনঃপুত ছিলনা । ০ 

২১৯৯১ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে 
মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্য বলেন ৪ 08 ৬ 22| 151 এএ 
3%মু। ০158) হে নাবী! তুমি কি ভুলে গেছ যে, এই মুনাফিকরা বহুদিন 
ধরে ফিতনা-ফাসাদের অগ্নি প্রজ্লিত করতে রয়েছে এবং তোমার কাজে ব্যাঘাত 
সৃষ্টি করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মাদীনায় তোমার হিজরাত করার পর 
পরই সমস্ত আরাবের মূর্তিপিজক এবং মাদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা মাদীনায় 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে । বদরের যুদ্ধ তাদেরকে হতবাক করে আল্লাহ তাদের মনের 
কামনা ও বাসনা মুছে ফেলেন অর্থাৎ তারা তাদের সফল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
নিরাশ হয়ে যায়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই পরিষ্কারভাবে বলে 
দেয়, “এ লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন 
আমাদের এ ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আমরা বাহ্যতঃ ইসলামের অনুকূলে 
থাকব, কিন্ত অন্তরে যা আছে তাতো আছেই । সময় সুযোগ এলে দেখা যাবে এবং 
দেখানো যাবে ।” তারপর যতই সত্যের উন্নতি হতে থাকে এবং তাওহীদ বিকাশ 
লাভ করতে থাকে, ততই তারা হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে । 


৪৯। আর তাদের মধ্যে কেহ! £৯৫ 


£ 


কেহ এমনও আছে যে বলে ৪1 ০4 058 ০০ ৮৫9 রি 
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আমাকে খ্রেদ্ধে গমন না করার) .:.7 , ২ 
অনুমতি দিন এবং আমাকে 25৪01 & 
বিপদে ফেলবেননা। ভাল রূপে এ ৪ 7:2০ 
বুঝে নাও যে, তারাতো বিপদে :-৯৫৯ ২:17 192 
পড়েই আছে। আর নিশ্চয়ই রি 
জাহান্নাম এই কাফিরদের ঝেষ্টন] ২০৪৮৬ 42৮৯ 
করবেই। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, 
এ 93 ৬ ০০৬ হে রাসূল! আমাকে (বোড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন 


এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেননা। 
কেননা আমি হয়তো রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে পড়ে যাব। আল্লাহ তাআলা 
বলেন ৪198, 2221 ৪৪ 3 এ কথা বলার কারণে তারাতো বিপদে পড়েই 
গেছে। যুহরী (রহঃ), ইয়াধীদ ইব্‌ন রুম্মান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর 
(রহঃ), আসিম ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন £ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় জাদ ইব্‌ন কায়েসকে 
বলেন ৪ “তুমি এ বছর কি বানী-আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী 
হবে? উত্তরে সে বলে ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা । 
আল্লাহর শপথ! আমার কাওম জানে যে, আমার চেয়ে মহিলাদের প্রতি বেশি 
আকৃষ্ট আর কেহ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানী আসফারের 
নারীদের দেখতে পাই তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারবনা ।' তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন £ 
“আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম ।' এই জাদ ইব্‌ন কায়েসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এই মুনাফিক এই বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, 
অথচ সেতো ফিতনার মধ্যে পড়েই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দেয়া এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কম ফিতনা? 
(তোবারী ১৪/২৮৭) এই মুনাফিক বানু সালামাহ গোত্রের বড় নেতা ছিল। যখন 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস 
করেন ৪ “তোমাদের নেতা কে?' তারা তখন উত্তরে বলে £ আমাদের নেতা হচ্ছে 
জাদ ইব্‌ন কায়েস, কিন্ত আমরা মনে করি, সে খুবই কৃপণ ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ৪ “কৃপণতা অপেক্ষা জঘন্য রোগ আর নেই। 
জেনে রেখ যে, তোমাদের নেতা হচ্ছে সাদা দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট নব যুবক 
বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা*রূর |? (হাকিম /২১৯) 

০১৪৫৬ চারি ৮৫ ১1) নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে 
পরিবেষ্টনকারী। তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষাও পাবেনা, পালাতেও পারবেনা এবং 
মুক্তিও পাবেনা । 
€০। যদি তোমার প্রতি কোন 1&. ০৮ ৮ 
মঙ্গল উপস্থিত বিডি 2 
তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ £ 2 
হয়ে দাড়ায়, আর যদি তোমার |: 019 (৯০5 
উপর কোন বিপদ এসে পড়ে +,2৮% ০৫ 74 45 ০ ॥ 
তখন তারা বলে $ আমরাতো | 3-. 
প্রথম থেকেই নিজেদের জন্য | ॥ ৫ + দ.. ॥2 টিটি 
সাবধানতার পথ অবলম্বন (7৯ 15549 05 ০5 6৮ 
করেছিলাম এবং তারা খুশী হয়ে ৪ ভু 
চলে যায়। 2 টি 
৫১। বল ঃ আল্লাহ আমাদের | 1” শ্র। 7০ 4:৫7 1 
জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ৮ 331 ৩৫০৮ ০] ০5 -০ 
তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ 5. 7, 4 14544 ০55 
আমাদের উপর আপতিত | 15১ 9৯ 15 4০1 ০০০ 
হবেনা, তিনিই আমাদের কর্ম ৫ টিন ৫ পপ ০ 
বিধায়ক, আর সকল মুমিনের | ৮5 491 ৬ 
কর্তব্য হল, তারা যেন নিজেদের 8 
যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপরই ২১৪৪৭] 
নির্ভর করে। 
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৮১145) ৩৪ ৩০ ৩৭ এপ ও 1955 মি এন 9 
১১৯১৪ এখানে আল্লাহ তা'আলা এ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত 
চিন্তািত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর 
কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের 
চতুরতার প্রশংসা করে । তারা বলে £ 

এ ৩৯ ০১৮৭৯ 2৪ এই কারণেই আমরা আগে থেকেই তাদের থেকে 
দূরে রয়েছি। অতঃপর তারা আনন্দ করতে করতে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা 
মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা এ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও, ৩31 ০ ৪ 
20। ০ দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তাকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের রাব্ব, 


তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল । আমরা মু'মিন, আর মুমিনদের ভরসা আন্নাহর 
উপর । তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট । তিনিই উত্তম অভিভাবক । 


৫২। বল £ তোমরাতো _ মিারররারর 
আমাদের জন্য দুর্ট মঙ্গলের : 5০ ২১৮) 0৯ 05 ০2 
মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় | ,. £ রঃ রি 
রয়েছ; আর আমরা তোমাদের |: ০০ ৪৩ 
০1 ,. টা [2 
আল্লাহ তোমাদের পর কোন্‌ 4৫ 4 ঢু এ 
শাস্তি সংঘটন করবেন রিনি টিভি 


নিজের পক্ষ হতে অথবা ₹্? - ্ দত 
| ০১৯৮৪ 2 | 44 
আমাদের ছারা; অতএব 15 2৮৮ ৯৮ ডন 


তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, ঞ পাপা রা 1. 4 ৮৫ পা ্ 
আমরাও তোমাদের সাথে 1৮০ ১1170 0০৯৪৬ 
অপেক্ষমান রইলাম । 
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৫৩। তুমি বল ৪ তোমরা ০০6 -1 2১০5 ০৯ 
সনির সাথে ব্যয় কর কিংবা 10৯5 5 ৮৮৮ 88১1 08" 


»৫৩| 2 ৪74 
|] ৮৬ এ ০) 
তে ঠে 


সাথে ও তীর রাসূলের সাথে 


শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সালাত 
আদায় করেনা । আর তারা 
দান করেনা। কিন্তু অনিচ্ছার 
সাথে। 


টা রত ১ ৫? 
056 3 ০45৮6 %৪ 
টা না ০০4 নিউরন 
১5 ০ ৯০ 3] ৮০ 


০26 “ক রা ৫ € রা 4 
০৯১5 ৯3 ১ ০952০ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলেন ৪ ১১:০৬ ৬০৬! এ! এ ১১৩ ৩ 38 হে রাসূল! এ 
মুনাফিকদেরকে বলে দাও £ তোমরা আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি 
মঙজলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ। অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধে শহীদ হই তাহলে আমাদের 
জন্য রয়েছে জান্নাত । আর যদি বিজয় লাভ করি ও গাণীমাতের অধিকারী হই 
তাহলে এটাও মঙ্গল । সুতরাং হে মুনাফিকের দল! আমরা তোমাদের ব্যাপারে 
যার অপেক্ষা করছি তা হচ্ছে দু'টি মন্দের একটি মন্দ। অর্থাৎ হয় তোমাদের 
উপর আল্লাহর আযাব সরাসরি এসে যাবে অথবা আমাদের হাতে পর্ুদস্ত হবে। 
তা এভাবে যে, তোমরা আমাদের হাতে নিহত হবে অথবা বন্দী হবে। এখন 
তোমরা ও আমরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতীক্ষায় থাকি, দেখা যাক গাইব থেকে কি 
প্রকাশ পায়! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বলেন ঃ 
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৩৪ ০ শি 2 ১০ 49 0 ৬০৪ ঈঁ ৬১৮ ঠা তোমরা 
খুশি মনে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তোমাদের দান 
কবুল করবেননা । কেননা তোমরাতো ফাসিক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী 
সমাজ । তোমাদের দান-খাইরাত কবুল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী । 
আর আমল কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কুফরী না থাকা এবং ঈমান থাকা । তা ছাড়া 
কোন কাজেই তোমাদের সদিচ্ছা ও সৎ সাহস নেই। সালাত আদায় করলেও 
তোমরা উদাসীনতার সাথে আদায় কর। তাতে তোমাদের কোন মনোযোগ 
থাকেনা । সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সং 
দিয়েছেনঃ “আল্লাহ বিরক্ত হননা যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আল্লাহ পবিত্র 
এবং তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন।' এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব 
ফাসিকের দান-খাইরাত ও আমল কবুল করবেননা । কেননা তিনি একমাত্র 
মুত্তাকীদের আমলই কবূল করেন। 


৫€€। অতএব তাদের ধন- ছা, » 4৮০24 এ 
সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন 3 2৪)1%51 


না 4৫4৫4142544 ৫2% 
আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, 41 ১৫ (৮৯]  (৯-91 
এসব বস্তর কারণে তাদেরকে 
পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ (22401 51:51 51 ৮2) 

৪ 
রাখেন এবং তাদের প্রাণ. পৃ ও গর সি 


পর প্র্ত 


০:84 ৪ 4৪ 
0525 (৯9 ৮4৮8013৯5 
আন্মাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 
১১১৭ ২ ৮80 ৬৩৫ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচ্য যেন 
তোমাকে বিস্মিত না করে। যেমন আন্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন 
৩] ঠ১৫15/৯5 ৮35 650598 ৫০ ০ ৫] এক এ খু 


কুফরী অবস্থায় বের হয়। 


রর 


পা 
1 পভ 


8৮১৫ 215, 4২০ ০ ১ 2৩ 
27125 89 3022 এ 585 
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তুমি তোমার চক্ষুদ্ঘয় কখনও প্রসারিত করনা ওর পতি যা আমি তাদের বিভিন্ন 
শ্রেণীকে পার্চিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি 
তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ৰ প্রদত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট 
ও অধিক স্থায়ী । (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ১৩১) 
৮4 প্র 


স্প্রা 6 €9৮ ০৮ 90৩৮ ১2324551005 
০5৮5 ২ 4: 
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহাধ্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান- 
সম্ভতি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব একার মঙ্গল ত্রান্িত করছি? না, তারা 
বৃঝেনা । (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ৫৫-৫৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ 
আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে ভাল ও খুশির ব্যাপার নয়। এটাতো 
তাদের জন্য পার্থিব শাস্তিও বটে । কেননা এর যাকাত আদায় করতে হবে এবং 
তা আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে বলে তারা পছন্দ করেনা। (তাবারী 
১৪/২৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
3286 ৮১ ৯০৪ (৮৯৮9 তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মধ্যে 
এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়বে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হিদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা । 
এমনভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা টেরও পাবেনা । 


এই ধন-সম্পদই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ 
তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


৫৬। আর তারা আল্লাহর [১ এটা 
শপথ করে বলে যে, তারা সি £3 

(মুনাফিকরা) তোমাদেরই ১, 4 1৮০ » 
অন্ত; : অথচ তারা :-2৯০ 1৯ (97৮ 


তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং _:2০৮৮০৫০ এপ 
তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল। ১:-১55/24 (5১ ৮৫৯ 
৫৭। যদি তারা কোন টি 


আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা 5 
কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু 


(0০017191715 


সুরা ৯৪ তাওবাহ ৬৯৩ পারা ১০ 


পেত তাহলে র ০1246 ০০ চা যা 
অবশ্যই কি গতিতে সেদিকে 5 199 ১৬44 0৯০55 


ধাবিত হত। ভা এ 
০১ ৯৩ 
জিহাদে অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায় 


এখানে আল্লাহ তা“আলা মুনাফিকদের অস্থিরতা, হতবুদ্ধিতা, উদ্বেগ, ত্রাস ও 
ব্যাকুলতার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ 

১৪ ৮9855 07 5৬০০ থ 
মুসলিমরা! এই মুনাফিকরা তোমাদের কাছে এসে তোমাদের মন জয় করার 
উদ্দেশে এবং তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লম্বা চওড়া শপথ করে 
করে বলে £ আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা মুসলিম। 
অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত । এটা শুধু ভয় ও ত্রাসের ফল, যা তাদের মনে 
সৃষ্টি হচ্ছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এর 
ভাবার্থে বলেন ঃ আজ যদি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য কোন দুর্গ পেয়ে যায় বা 
অন্য কোন সুরক্ষিত স্থান দেখতে পায় অথবা কোন সুড়ঙ্গের সংবাদ পায় তাহলে 
তারা সবাই উ্ধ্বশ্বাসে এ দিকে ধাবিত হবে । তাদের একজনকেও তোমার কাছে 


দেখা যাবেনা । কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে তাদের কোন ভালবাসা ও 
বন্ধুতুই নেই। তারাতো শুধু ভয়ে বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে তোষামোদ করছে। 


ইসলামের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তারা মনঃক্ষুণ্র হচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণে ও 
খুশিতে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তোমাদের উন্নতি এদের সহ্য হচ্ছে না। সুযোগ 
পেলেই তারা আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়ে পালাবে । 


৫৮। আর তাদের মধ্যে এমন] » ৯ 
কতক লোক রয়েছে যারা 8 41/12 ০১ (4545 *৯%, 


ভি 2585 ৫৮677 
তোমার প্রতি দোষারোপ করে, 429 19০21 29 ৮৪542] 


সাদাকাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় |১| ৪০11 গ্রোা 
তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর ই এ 
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৫৯। তাদের জন্য উত্তম হত যদি 154 এ হরি ৬৪ 
তারা ওর প্রতি সন্তষ্ট থাকত যা ৮৮৩ শী ১5 


অনুথহে আমাদেরকে আরও দান | এ টানতে 
করবেন এবং তীর রাসূলও, 14491 41] 0] ১4529 ০48 
আমরা আল্লাহরই প্রতি 


আগহান্বিত রইলাম। ২০৯৪ 
রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ 


০৬১০ ওঠ ৫১৯ ৩০ ৮৪) কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই অপবাদ দিত যে, তিনি যাকাতের মালের সঠিক 
বন্টন করেননা ইত্যাদি । আর এর দ্বারা তার থেকে কিছু লাভ করা ছাড়া তাদের 
আর কিছুই উদ্দেশ্য ছিলনা । তার থেকে কিছু পেলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আর 
না পেলে মনঃক্ষুণ্র হয়। 

কাতাদাহ (েহঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোনা রূপা বন্টন করছিলেন। 
এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য নওমুসলিম তার কাছে এসে বলে £ “হে মুহাম্মাদ! 
আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আপনাকে ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে 
কিন্তু আপনি ইনসাফ করছেননা ৷” তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ৪ “তুমি ধ্বংস হও। আমিই যদি ইনসাফকারী না হই তাহলে যমীনে 
ইনসাফকারী আর কে হবে? অতঃপর তিনি বলেন ঃ “তোমরা এই ব্যক্তি থেকে 
এবং এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোক থেকে বেঁচে থাক । আমার উম্মাতের মধ্যে এর 
মত লোক হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে 
নীচে নামবেনা। তারা যখন (কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) 
বের হবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে । আবার যখন বের হবে তখন তাদেরকে 


(0০017191715 


সুরা ৯৪ তাওবাহ ৬৯৫ পারা ১০ 


মেরে ফেল। পুনরায় যখন প্রকাশ পাবে তখনও তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে ।' 
তিনি মাঝে মাঝে বলতেন £ ধার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি নিজ 
থেকে তোমাদেরকে কিছু প্রদানও করিনা এবং প্রদান করা থেকে বিরতও থাকিনা, 
আমিতো একজন রক্ষক মাত্র ।' (তাবারী ১৪/৩০২) 

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধের গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন তখন 
যুলখৃওয়াইসিরা হারকুস নামক একটি লোক আপত্তি করে বলে ঃ ইনসাফ করুন, 
কেননা আপনি ইনসাফ করছেননা ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে বলেন ঃ আমি যদি ইনসাফ করে না থাকি তাহলেতো আমি 
ক্ষতিগ্রস্ত হব ।' অতঃপর তিনি তাকে চলে যেতে দেখে বললেন ঃ “এর বংশ থেকে 
এমন এক কাওম বের হবে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নগণ্য 
মনে হবে এবং যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়াম তুচ্ছ মনে হবে । কিন্তু 
তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর নিক্ষেপকারীর নিকট 
থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। 
আকাশের নীচে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য আর কেহ নেই ।' (ফাতহুল 
বারী ১২/৩০২, মুসলিম ২/৭৪৪) ইরশাদ হচ্ছে 8 

20 ০ এ] ৬০ 19) 25503 40 ৮ 67০০ জা %9 
১৯) 4 এ & 4১০১) ৭১০৪ ৩০ তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে 
যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকত এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে বলত ৪ “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট । তিনি স্বীয় অনুগ্ধহে তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে আরও দান 
করবেন ।” সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান 


করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্র করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়। 


৬০। সাদাকাহতো হচ্ছে শুধুমাত্র | ££441 1০৫ 
গরীবদের এবং অভাবপ্রস্তদের, | --১--*১| - 
আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) ০৫ নি 
জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ০৪ 81) 
(দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা |. 7547 1০2 +। 
করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), 2218৮1150০৮ ০৮13 
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আর গোলামদের আযাদ করার [($-0 224 
কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (৮৮৮. ৯85 শপিং 

কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে : দুম (74. এ 
(অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্রাম সংহের 1%%| ৮০৮ ৯_8$ 029415 
জন্য) আর মুসাফিরদের » ত্র নি 4 স্পা, 
সাহাযযর্থে। এই হুকুম আল্লাহর : ২৮ ++ ৮৮০৭] ৩ 
পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ তানোর 
মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময় 2৮2 ৮৮০ 405 এ) 

যাকাত প্রদানের খাত 


পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা 
সাদাকাহ বন্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
আপত্তি উঠিয়েছিল। এখন এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বন্টন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং 
যাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রগুলি স্বয়ং আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। তিনি কেহকেও 
তার ইচ্ছার বাইরের কোন নিয়মে তা বন্টন করার অনুমতি দেননি । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
লোক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত । প্রথমেই তিনি ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। 
কারণ অন্য যে কোন শ্রেণীর তুলনায় তারা সবচেয়ে বেশী অভাবী | ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও 
অনেকে বলেন যে, কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে ফকীরদের দাবী অগ্রগন্য। কারণ 
তারা কারও কাছেই কোন কিছু যাঞ্জা করেনা । এর পরেই রয়েছে মিসকীনদের 
স্থান। (তাবারী ১৪/৩০৫-৩০৬) কাতাদাহ (রেহঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিস্কীন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক । ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) 
বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে। 

এখন এ হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলি এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছে ঃ 


(১) 598 ইব্ন উমার (োঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ সবলের জন্য হালাল 
নয়।' (আহমাদ ৪/১৬৪, আবু দাউদ ২/২৮৫, তিরমিযী ৩/৩১৭) 
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(২) ০:৪৮ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “এ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকদের কাছে 
ঘুরাফিরা করে, অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু'গ্রাস খোদ্য) এবং একটি বা 
দু'টি খেজুর প্রদান করে । জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে মিসকীন কে? তিনি উত্তরে বললেন £ “যার কাছে 
এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ 
পায়না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে 
কারও কাছে ভিক্ষা চায়না ।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯) 

(৩) 14৬ ১৪০৬। এরা হচ্ছে যাকাত আদায়কারী । তারা এ সাদাকাহর 
(যাকাতের) মাল থেকেই মজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, (যাদের উপর সাদাকাহ হারাম) এই পদে আসতে 
পারেননা । আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিস (রাঃ) এবং ফায্ল ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে 
আবেদন করেন ৪ “আমাদেরকে সাদাকাহ আদায়কারী নিযুক্ত করুন ।' রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন ৪ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশধরদের জন্য সাদাকাহ হারাম। এটাতো 
লোকদের ময়লা-আবর্জনা ।' (মুসলিম ২/৭৫২) 

(8) %$ 24) এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে । কেহকে এ কারণে দেয়া 


হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল 
থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ এ সময় তিনি কুফরী অবস্থায় রাসূলুন্াহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করেছিলেন । তিনি নিজেই 
বর্ণনা করেছেন £ “তার দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশি তার প্রতি 
ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আমার কাছে ছিলেন সবচেয়ে 
ঘৃণিত ব্যক্তি।' (আহমাদ ৬/৪৬৫, ইমাম মুসলিম ৪/১৮০৬, তিরমিযী ৩/৩৩৪) 
আবার কেহকে এ জন্য দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হয়ে যাবে। 
আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে । যেমন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে মাক্কার আযাদকৃত 
লোকদের সর্দারদেরকে এক শত করে উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন £ 
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“আমি একজনকে দিয়ে থাকি এবং তার চেয়ে আমার নিকট যে প্রিয়জন তাকে 
দিইনা, এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) 
তাকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
একবার আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে মাটি মিশ্রিত কাচা সোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের 
মধ্যে বন্টন করে দেন। তারা হলেন (১) আকরা ইব্‌ন হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা 
ইব্ন বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইবৃন উলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়িদ আল খাইর 
(রাঃ)। তিনি বলেন £ “তাদের মন জয় করার উদ্দেশে আমি এটা তাদেরকে 
প্রদান করেছি।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৩৩, মুসলিম ২/৭৪১) কেহকে এ জন্যও 
দেয়া হয় যে, তার সাথীদের কেহ ইসলাম কবুল করবে অথবা সে পার্শ্ববর্তী 
লোকদের কাছে তা পৌছে দিবে অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবেনা । আল্লাহ 
তা“আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী | 

(৫) 481 ও হাসান বাসরী রেহঃ), মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ), উমার 
ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ 
(রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'রিকাব' হল এ সমস্ত 
দাস যাদের মালিকের সাথে তাদের এই চুক্তি হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান 
অর্থ প্রদান করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। (তাবারী ১৪/৩১৭) আবু মুসা 
আল আশ'আরী (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩১৬) 

ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যাকাতের টাকা 
দিয়ে গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়াও বৈধ । আসলে যাকাতের টাকা দিয়ে 
দাসকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করা কিৎবা দাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে 
দেয়ার ভিতরেই “রিকাব" এর ব্যাপকতা সীমিত নয়। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত 
আছে যে, যদি কেহ কোন দাসের একটি অঙ্গ মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা 


অনুরূপ অঙ্গ মুক্ত করে দিবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের পরিবর্তে লজ্জাস্থানকেও। 
যেমন তিনি বলেন ঃ 


4০০৫ ০৮ 41০ ভ। ০ ০০ 1০, 
০৬ তত সু ০50 
এবং তোমরা যা করতে তারই পাতিফল পাবে । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৩৯) 
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কৃতদাস মুক্ত করায় ফাবীলাত 

বারা ইব্‌ন আযিব রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে বলল ঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা 
বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তা করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে 
রাখবে ।" রাসুলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ “তুমি 
নাস্মা" আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর। সে বলল £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুটিতো একই |” তিনি বললেন $ “না, “নাসমা* 
আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোন গোলাম আযাদ করবে । আর গর্দান 
মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য করবে ।' 
(আহমাদ ৪/২৯৯) 

(৬) 0:5১ দেনাদার ঃ বিভিন্ন প্রকারের দেনাদার রয়েছে। যেমন কেহ 
খণের যামীন হতে গিয়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় যামীনদারকে এ 
খণের টাকা প্রদান করতে হয়েছে। অথবা এমন দেনাদার যার ধারের টাকা 
সম্পূর্ণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। এ ধরনের লোকদের যাকাতের টাকা 
পাওয়ার হক রয়েছে। 

কাবিসাহ ইব্‌ন মুখারিক আল হিলালী (রাঃ) বলেন, আমি অন্যের (খণের) 
বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সান্নান্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। 
তিনি বলেন £ অপেক্ষা কর, আমার কাছে সাদাকাহর (যাকাতের) মালামাল এলে 
তা থেকে তোমাকে প্রদান করব।' এরপর তিনি বলেন ঃ “হে কাবিসাহ! জেনে 
রেখ যে, তিন প্রকার লোকের জন্যই শুধু যাঞ্জা করা হালাল । এক হচ্ছে যামিন 
ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পুরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাঞ্চা করা জায়িয। 
দ্বিতীয় হচ্ছে এ ব্যক্তি যার সম্পদ কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার 
জন্যও যাঞ্চা করা জায়িয যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে । তৃতীয় হচ্ছে 
এ ব্যক্তি যাকে দারিদ্রতায় পেয়ে বসেছে এবং তার কাওমের তিনজন বিবেকবান 
লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটে । তার 
জন্যও ভিক্ষা করা জায়িয যে পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয় লাভ করে এবং তার 
জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্য 
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ভিক্ষা হারাম । যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তাহলে অবৈধ উপায়ে হারাম 
খাবে । (মুসলিম ২/৭২২) 

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সান্লামের যুগে এক লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঝণণ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জনগণকে) বললেন £ “তোমরা তার 
উপর সাদাকাহ কর ।” জনগণ সাদাকাহ করল, কিন্ত তাতেও তার খণ পরিশোধ 
হলনা । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খণ দাতাদেরকে 
বললেন ঃ “তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু 
পাবেনা ।' মুসলিম ৩/১১৬১) 

(৭) 4 ১০০ ৪ এ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যয়ভার 
নির্বাহের জন্য মুসলিমদের কোন খাত থাকেনা । 

(৮) ০2৮1 ঠ। বা মুসাফির, যার সাথে কোন অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের 
মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌছতে পারে, যদিও 
সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। এ ব্যক্তির জন্যও এই হুকুম যে 
নেই বলে সফরে বের হতে পারছেনা । তাকেও সফরের খরচের জন্য যাকাতের 
মাল দেয়া জায়িয, যা তার যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে । 

এ আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি এর দলীল $ 

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ রেহঃ) মা*মার (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, “আতা ইব্ন ইয়াসার রেহঃ) 
বলেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “পাচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোন মালদারের জন্য 
সাদাকাহ হালাল নয়। (১) এ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত করা 
হয়েছে। (২) এ মালদার, যে যাকাতের মালের কোন জিনিস নিজের মাল দিয়ে 
কিনে নিয়েছে। (৩) খণণ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) আল্লাহর পথের গাষী। (৫) এ 
সম্পদশালী লোক, যাকে কোন মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোন মাল 
উপটৌকন হিসাবে দিয়েছে । (আবু দাউদ ২/২৮৮, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯০) 
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যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করছেন £ 

৮৮৩ ৮১ 2813 401 ০০ 208 এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত 
আল্লাহ তা'আলা যাহির ও বাতিনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের 
উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তার কথায়, কাজে, শারীয়াতে ও 
হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময় । তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই এবং তিনি 
ছাড়া কারও কোন পালনকর্তা নেই। 


৬১। আর তাদের মধ্যে এমন «৫1 8%% ৩ 
নাবীকে যাতনা দেয় এবং বলে | ॥44 _ £ ০৮44 « _ ? 
$ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত 1০১1 009 0১1 2৯ ২)95248 
করে থাকেন। বলে দাও ঃ এই 
41:5487111% 4 কু নি 4 
নাবী কর্ণপাত করে সেই কথায় 0৮879 480 ০৮% ০৫০ 
যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, রর 
সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 2, 42; ১১ 
আর মুমিনদের বিশ্বাস করে, ০৯ ৮ ্ 
আর সে এ সব লোকের প্রতি :. 454 ০ ৫ 4 1 4, 
রাহমাত স্বরূপ যারা মুমিন। | ৪১: ০১$ শত 


আর যারা আল্লাহর রাসূলকে 5818 ৫14০ 7:45) এ 
যাতনা দেয় তাদের জন্য শা ০০ ৯৯410%5 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের রাগান্বিত করার চেষ্টা 


আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, মুনাফিকদের একটি দল রয়েছে, তারা 
বড়ই কষ্টদায়ক । তারা কথার দ্বারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ 
দিয়ে থাকে । তারা বলে, “নাবী সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লামতো সবারই 
কথায় কর্ণপাত করেন। তিনি যার কাছে যা শুনেন তাই মেনে নেন। তিনি 
আমাদের মিথ্যা শপথ করে বলা কথাও বিশ্বাস করে নিবেন।' ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ভাবার্থ বর্ণনা করা 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ 


(0০017191715 


৭০২ পারা ১০ 


হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, নাবীতো 
তা*ই শোনেন যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । তিনি আল্লাহর কথা মেনে থাকেন 
এবং ঈমানদার লোকদের সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। তিনি 


মু'মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ | *্যঁ 2১ ৯ 401 0০0 ৩৪১৮ 0253 
আন্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য 


রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


৬২। তারা তোমাদের কাছে 
আল্লাহর নামে শপথ করে 
যেন তারা তোমাদেরকে 
সন্তষ্ট করতে পারে। আন্নাহ 
ও তীর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা 


পাপা টি নি £ ০ 
41৯55 405 ৮৪১৮৪ 


৭ 8) তে ঠ 4০4 রর ৫ ০ 
19 01 ০৮৮ 91 ২৬৮৯ 


মুমিন য়থাকে। এ 
১ ২7৮৯ 

৬৩। তারা কি জানেনা যে, স্যারদের 

আল্লাহ ও তীর রাসূলের যারা ; ৯১৬ ৩ ৮৩1০ 82 


বিরুদ্ধারণ করে, এমন 
জাহান্নামের আগুন? তারা 
তাতে অনন্তকাল থাকবে, 
এটা হচ্ছে চরম লাঞ্কুনা। 


56 ০] ৬০০৪৩ ১4৯05 4) 
৪0১ ৪৯1১ ০৫ 


টি 


এ০৮এা পা 


রাসূলকে (সোঃ) খুশি করার জন্য 
কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, বর্ণিত আছে যে, 
মুনাফিকদের একটি লোক বলে, “আল্লাহর শপথ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা 
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খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক । যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কথা সত্যই হত, আর তারা যদি তা না মানত তাহলে তারাতো গাধাতুল্য । তার 
এ কথা একজন শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ “আল্লাহর শপথ! 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই সত্য । আর যারা তাকে 
মেনে নিচ্ছে না তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট ।' এ সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ লোকটিকে (মুনাফিক) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত 
শপথ করে বলে, “আমিতো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ 
দিচ্ছে। তখন এ সাহাবী দু'আ করেন ৪ “হে আল্লাহ! আপনি সত্যবাদীকে 
সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন!” তখন আল্লাহ 
তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৩২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 

৬510৮ পর 25 4 ০6 45599 | ১০০৭ ৬ ধা 9পছ শা 
তাদের কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী 
চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে? সেখানে তারা অপমানজনক শাস্তি ভোগ 
করবে । এর চেয়ে বড় লাঞ্কুনা ও দুর্ভাগ্য আর কি হবে? 


৬৪। মুনাফিকরা আশংকা করে .( _ 4, ১447, দূ 
যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি : 01 ২:১৪৪১৯ ১৮ * 


না জানি এমন কোন সূরা নাধিল | ॥/ & % ॥ _ সর ০8 
হয় যা তাদের মুনাফিকদের): (১৫5-- 2১০ ৯৫৮০ ০১০ 
অন্তরের কথা অবহিত করে 


দেয়। তুমি বলে দাও $ হ্যা,:1221551 

তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, ” । 

নিশ্যয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে || ৮ ৫ প«,. )| 
রর 

প্রকাশ করেই দিবেন যে সম্বন্ধে ও 

তোমরা আশংকা করছিলে । ৮ 
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মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি 
জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক 
কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা 
করত, কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করত যে, না জানি আল্লাহ তা“আলা 
হয়তো অহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন । (তাবারী 
১৪/৩৩১) সি 7757155757 


3 7১ 2০ ও ৩১৯ থা ৪ এ ৪ ৮০ 45৮19? 


৮৪] ০৪ 2555 252 1454 4 
তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দারা 
অভিবাদন করে যদ্ারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি । তারা মনে মনে 
বলে £ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শান্তি দেননা কেন? 
জাহারামই তাদের উপযুক্ত শাতি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই 
আবাস! (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮৪ ৮) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
১০০ ৬ ১৮০ 2 ৩! 19578-৮1 $ হে মুনাফিকরা! তোমরা 
মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাঁসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে 
রেখ যে, তোমাদের মনের সমস্ত গুপ্ত কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। যেমন 
25755779 


ও এর ০ 


29 বা ঝা (৮০ ০৮৪৯ এ খা 


১৮ ৩স্ণ 3485 ০4০৯ 4৭ 2 
যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব 
প্রকাশ করে দিবেননাঃ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম । ফলে 
তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে 
তাদেরকে চিনতে পারবে । আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত। (সূরা 
মুহাম্মাদ, ৪৭ $ ২৯-৩০) এ জন্যই কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এই সূরারই নাম 
হচ্ছে “সুরা ফাযিহাহ।' কেননা এই সুরায় মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেয়া 
হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩৩২) 
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৬৫। আর যদি তাদেরকে «82. এমি, ৫ 

জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা ২৫ ৮5২০ -১৫-)০৮ 0%$ "৪ 
বলে দিবে 8 আমরাতো শুধু | ॥হ. » রে 
আলাপ আলোচনা ও হাসি 0১ ৮০59৯ (৮ ৮] 
তামাশা করছিলাম । তুমি বল 


& ১ ৫০ ৫ 
তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, 224 -41৯:.5$ 45129 401 
তার আয়াতসমূহ এবং তীর £ £ 
রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা রি এ ৮৫০৫ 
করছিলে? ই 


রি টির রা রাকাত 
মিনা ০০4 ০225 ০৪ 12) ইত 
আনার পর কুফরী করেছ, | ,_, _, ॥ পু 
যদিও আমি তোমাদের মধ্য: 22৪4০ ০৮ ০১৯১ 01 22৬ 
হতে কতককে ক্ষমা করে দিই,) 
তবুও কতককে শাস্তি দিবই। */প 27 ৩০১৫ ১৫ 
কারণ তারা অপরাধী ছিল। কি ই 


৮০৮13 
মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে 


আবদুল্লাহ ইবৃন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি 
জনসমাবেশে বসা ছিল। সে বলছিল ঃ “আমাদের এই কুরআন পাঠকারী 
লোকদেরকে দেখি যে, তারা আমাদের মধ্যে বড় পেটুক, বড় মিথ্যাবাদী এবং 
যুদ্ধের সময় বড়ই কাপুরুষ ।' ওখানে থাকা এক ব্যক্তি বলল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী, 
তুমি মুনাফিক । আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা 
বলে দিব। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়টি 
অবগত করানো হয় এবং তখন কুরআনের এ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ৪ পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি যে, এ 
মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের কীধের উপর হাত 
রেখে পাথরের সাথে টক্কর খেতে খেতে তার সাথে সাথে চলছিল এবং এ কথা 
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বলছিল ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা শুধু 
হাসি তামাসা করছিলাম ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
দিকে চেয়েও দেখছিলেননা। তিনি তখন ক 450) এও 48 
১5782. এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। (তাবারী ১৪/৩৩৩) অন্যান্য 
মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ 

০২০ 25 আডি ৩৪ ০৪ 9] শিডিএ আপি 2053 
2৮ এখন তোমরা কোন বাজে ওযর পেশ করনা । যদিও তোমরা মুখে 
ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন এ মুখেই তোমরা কাফির হয়ে গেলে । এটা হচ্ছে 
কুফরী কালেমা যে, তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল এবং কুরআনুল হাকীমের সাথে 
হাসি তামাসা করবে। এড ৮১০৫ 75 আডড ৩৪ ৮ ৩! আমি যদি 
কেহকে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখ যে, সকলের সাথে এরূপ ব্যবহার 
করা হবেনা। ০৯134 ১6 কারণ তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য 
পাপ এবং কুফরী কালেমার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে। 
৬৭। মুনাফিক পুরুষ এবং: এ 2,০৮4 2 এ, এব 

» 0220২ ক 35221? ৬ 

মুনাফিক নারীরা সবাই এক ০০০ ০১৪৪] * 
এবং সৎ কাজ হতে বিরত : ১5) এ ০ ৩৮ ৫ 
রাখে, আর নিজেদের রঃ 
হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে [৮১ ২:75) ১০০৪১ 
ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে ” ” 
রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে ] 24:35 
গেছে। সুতরাং তিনিও 
তাদেরকে ভুলে গেছেন, প, | ০.8 26 1.5 
নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে (১; ৮৮ এ 
অতি অবাধ্য । টা রাড ধরল 
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৬৮। মুনাফিক র পএব এত ৮৩ 
গা 8৪৮] এ ০৬ তত 
সাথে জাহান্নামের আগুনের | এ **, টরারা 
অঙ্গীকার করেছেন, তাতে [36 9৮১)? ৮৪৪৮1 
তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই রর 
আল্লাহ তাদেরকে লা'নত টা 
করেছেন এবং তাদের জন্য৷ 249 4৫ 4৫ 2৫০ 
রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। -$ | 


মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র 


এখানে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন ৪ ১ 3), ৫০ | 3) 


৬১: ১১০) ১১: ুনাফিকদের আচরণ স'মিনদর স্পূ্ল বিপরীত 
মুমিনরা ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে । পক্ষান্ত 
রে মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে। 
মু'মিনরা দানশীল হয়, আর মুনাফিকরা হয় কৃপণ । মু'মিনরা আল্লাহর যিক্রে মগ্ন 
থাকে এবং মুনাফিকরা আল্লাহর যিক্র থেকে উদাসীন থাকে । এর ফলে আল্লাহও 
তাদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেন, যেমন একজন অন্যজনকে ভুলে থাকে। 
কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা“আলা মুনাফিকদেরকে এ কথাই বলবেন ৪ 


154525550৮2 গলা ০ 
আর বলা হবে £ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই 
দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সুরা জাসিয়া, ৪৫ 8 ৩৪) মুনাফিকরা 
সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। ১৬৪ 
১ ০৩ ৮৫৪ 3 34807 ০৪৩০ ১০৪৩ & এই মুনাফিক ও 
কাফিরদের এসব দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নাম 
নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । ৬১ 
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৮৪২: সেখানে এই শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট । 24 ৯৫9 40 ৮৪4 


৮: তাদেরকে মহান ও দয়ালু আল্লাহ স্বীয় রাহমাত থেকে দূর করে দিয়েছেন। 
তাদের জন্য তিনি ঠিক করে রেখেছেন চিরস্থায়ী শাস্তি । 


৬৯। তোমাদের পূর্বে যারা ৷ ০৫ ০ 
গত হয়েছে, যারা ছিল1৯$ ০৮ ২৮৫৪ তা 


তোমাদের নিন রা 4 নিন 
এ 2 5 ৩০ 1 
সমভানাদীর প্রচু্যও ছিল] ».... ৮ ৫৮৫ 
তারা তাদের (পার্থিব) অংশ | 4.7 4০০০4 রর 
দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ 1:53 (৩-৯৮৬ +১৪৪১৬ 
করেছে। অতঃপর তোমরাও “রানার রা 
তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা 10৮ ২৯৯ ৫০০51 ৮০ 


খ্‌ব উপকার লাভ করলে রি পপ 4৮ 
নিজেদের অংশ দ্বারা ফল ০ টিয়া ৫ যারা 
ভোগ করেছিলঃ আর তোমরাও ০৮ 4575 1০৩ 
ব্যাঙ্গাতক হাসি তামাসায় ্ 


এরূপভাবে নিমগ্ন রয়েছ যেমন: ৬৯? 1241 & ৮৫৮০৮ 
তারা নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের.  , - ৰা 
কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে 0৮1৯ -৪9% 
দুনিয়ায় ও আখিরাতে, আর 


তারাই ক্ষতিত্রস্ত। 
পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে 
মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুনিয়ায় এই লোকদের উপরেও আল্লাহর শাস্তি 
পৌছে এবং পরকালেও পৌছবে, যেমন এদের পূর্ববতীদের উপর তার শাস্তি 
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পৌঁছেছিল। হাসান (রহঃ) বলেন যে, 3১ এর অর্থ হচ্ছে দীন। পূর্ববর্তী 
লোকেরা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তেমনই এরাও ওর 
মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এদের এই অসৎ আমল অকেজো ও মূল্যহীন হয়ে 
গেল। তারা না দুনিয়ায় উপকৃত হল, না আখিরাতে । এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি 
যে, আমল করল অথচ ফল পেলনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন 
আজকের রাতের সাথে কালকের রাতের সাদৃশ্য রয়েছে, তদ্বাপ এই উম্মাতের 
মধ্যেও ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য এসে গেছে। তিনি বলেন, আমার ধারণা এই যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে, এমন কি যদি 
তাদের কেহ গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ 
করবে । আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! 
ও গজে গজে। এমন কি তারা যদি কোন গো সাপের গর্তে ঢুকে গিয়ে থাকে 
তাহলে তোমরাও অবশ্যন্তাবীরূপে তাতে ঢুকে পড়বে । তখন জনগণ জিজ্ঞেস 
করলেন $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা? 
আহলে কিতাব কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ “আর কারা হবে? এ হাদীসটি বর্ণনা 


করার পর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ “তোমরা ইচ্ছা করলে ৩০ ০0৬ 
রর ১543 এ আয়াতটি পড়ে নাও" আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন £ ৩৯ শব্দ 
বারা ৩৫১ বুঝানো হয়েছে। 1১৮ ৬৫৫ ৮০3 সম্পর্কে জনগণ জিজ্ঞেস 
করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম? পারসিক ও 
রোমকদের মত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন £ 


“লোকদের মধ্যে এরা ছাড়া আর কেহ নয়।” (তাবারী ১৪/৪৩২) এ হাদীসের 
সত্যতার সাক্ষ্য সহীহ হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়। 


৭০। তাদের কাছে কি এ সব 
লোকের সংবাদ পৌছেনি যারা ০ ২০৯৮। 9 ০9-০ রর 
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সম্প্রদায় এবং আদ ও ব্রব্রাহা বারা রান রা 
সম্প্রদায়, আর রা ১৯৯১৪ ৯৬৪ ৯ 4295 405 
সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের রর গা রি 
অধিবাসীরা এবং বিধ্বস্ত |৮+০৮৮৮15 (৯ 3 
জনপদগুলির? তাদের কাছে | € ৮ € 
তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট] ১4০৪৮ ২7৮৮ 
নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। | ১৮ ৯ 4, ১০ 
অত্যাচার করেননি, বরং তারা . 72 
নিজেরাই নিজেদের প্রতি 7./5$ ৫42) 4 ০০ 
অত্যাচার করেছিল। ৰ্ 


টি ৮: ০4 ও রর 
0515 80196 


আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে আরও উপদেশ দিচ্ছেন 8 কি রা 
১০ জপ লসিঠ! 8) ১০ ১০) ০৮ 8 পও এ ৩০ 
০৬৪৭) হে মুনাফিকের দল! তোমরা তোমাদের মত লোকদের অবস্থার 
উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং দেখ, নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
ফল কি হয়েছিল! নৃহের (আঃ) কাওমের ডুবে মরা এবং মুসলিম ছাড়া অন্য কেহ 
রক্ষা না পাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর! “আদ সম্প্রদায়ের হদকে (আঃ) না মানার 
কারণে প্রবল ঝটিকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখ! 
ছামুদ সম্প্রদায়ের সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর নিদর্শনের 
উদ্ত্রীটিকে হত্যা করার কারণে এক গগণ বিদারী শব্দ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে 
দেয়ার ঘটনাটি মনে কর দুক্কার্য ও কুফরীর প্রতিফল হিসাবেই শুআইবের (আঃ) 
কাওমকে ভূমিকম্প দ্বারা এবং “ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। 
তারা ছিল মাদায়িনের অধিবাসী । লুতের (আঃ) কাওমের বসতি হচ্ছে বিধ্বস্ত 
জনপদ । তারা মাদায়িনে বসবাস করত । আবার বলা হয়েছে যে, সেটা হচ্ছে 
সুদুম। মোট কথা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী লৃতকে (আঃ) না মানা 
এবং দুষ্ধার্য পরিত্যাগ না করার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন । আল্লাহ 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ 
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৭১১ পারা ১০ 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের কাছে আমার রাসুলগণ আমার 
কিতাবসমূহ, মুজিযা এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদীসহ গমন করেছিল । কিন্তু তারা 
তাদেরকে মোটেই মেনে চলেনি। অবশেষে তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুল্ম 


করার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। 


কিতাবের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় এবং সত্যের মুকাবিলা করে। ফলে 
তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাধিল হয় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। 


৭১। আর মুমিন পুরুষরা ও 
মুমিনা নারীরা হচ্ছে 
পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। 
তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় 
এবং অসৎ বিষয় হতে 
নিষেধ করে, আর সালাতের 
পাবন্দী করে ও যাকাত 
প্রদান করে, আর আল্লাহ ও 
চলে, এসব লোকের প্রতি 
আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ 
অতিশয় ক্ষমতাবান, 
হিকমাতওয়ালা । 


৬ 
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রা গুঁটঠি ১৫০ 
এন পাঠ 


৬৮ 056: ০১১/৮৭6 


মুমিনদের গুণাগুণ 


আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে 


মুমিনদের উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ 


১১১0) 


১০৭ গত) ৮৪ ০৩৭ এই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য 


করে এবং একে অন্যের বাহু স্বরূপ হয়ে থাকে । যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 
“এক মু'মিন অপর মুমিনের জন্য দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে 
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শক্ত ও মযবুত করে ।' তিনি এ কথা বলে তার এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অন্য 
হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী 
১০/৪৬৪) অপর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ৪ “মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্‌ ও 
ভালবাসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মত, দেহের একটি অংশ অসুস্থ হলে সমস্ত 
অংশে তা সঞ্গারিত হয় ও সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে ।” ফোতহুল বারী ১০/৪৫২) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৫ ০৪ ১653 ০১১৬ ০3১৮ তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ 


কাজ হতে নিষেধ করে । যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ 
পি পু. পু পাগলা পা এ পা ঞ& ০০৬৪ 
৪৩০ ০১626৯১১৫৫ নিত এ| ০৯৮৭৫ 515৩5 ০৩$ 
এবং তোমাদের মধ্যে এরপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে 
আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে । (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার উক্তি 8 
859 ১১৮) ৪১:এ। ০৯০৯) তারা সালাত সুপ্ততিষ্ঠিত করে ও যাকাত 
দেয়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও 
নিষেধ মেনে চলে । অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


যা করতে আদেশ করেছেন তা তারা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন 
তা থেকে বিরত থাকে । 


€ 


2] ৮৫৯১০ ৬ 19 এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ 
করবেন। অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর 
করুণা লাভের হকদার । 

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মহাক্ষমতাবান। অর্থাৎ যারা তার অনুগত হয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মুমিনদের জন্য । 


৮৩৬ ১৪ %। ৬! আল্লাহ হচ্ছেন হিকমাতওয়ালা। এটা তীর হিকমাত ও 
নিপুণতা যে, তিনি মু'মিনদেরকে এসব গুণের অধিকারী করেছেন এবং 


মুনাফিকদের এ সব বদ স্বভাবের অধিকারী করেছেন। তার প্রতিটি কাজ 
নিপুণতায় পরিপূর্ণ । তিনি বড়ই কল্যাণময় ও মর্যাদাবান। 
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ভা পা ঞা এ ও 


রি 2 রর ০ শে 47 
দিয়ে রেখেছেন যেগুলির ০5 ০৪ ১:২০ ৯7৮৬1 


6 ০ জর পাপা 
দিয়েছেন) উত্তম (১৯ ২8 22৮ ৯৮০০ 
বাসস্থানসমূহের, এ স্থায়ী রঃ , না 


2৫ ৮৪ 0, 2 
নি'আমাত, এটা হচ্ছে অতি] 57145277৯05 ৮4 


মুমিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুসংবাদ 

মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিনা নারীদের জন্য আল্লাহ তা“আলা যে কল্যাণ ও 
চিরস্থায়ী নি'আমাতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। 
৭৮ ৩৪০০) ৪ ৩৭১০ ১৬3 ৯ ৩০ ৬১৯ ৩৩ তিনি তাদের 
জন্য এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলির নিয়দেশে নির্মল পানির 
প্রত্রবণ বইতে থাকে । সেখানে রয়েছে সুউচ্চ, সুন্দর, ঝকঝকে এবং সাজসজ্জাপূর্ণ 
প্রাসাদসমূহ! যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুসা (রহঃ) এবং 
আবদুল্লাহ ইব্ন কায়িস রেহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরী, ও দু'টির পাত্র 
এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরী । আর দু'টি জান্নাত 
রয়েছে রূপার তৈরী, ও দুটির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার 
তৈরী। তারা (জোন্নাতবাসীরা) তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকাবে যে, 
তার চেহারার ওজ্ভল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোন পর্দা থাকবেনা । এটা আদন 
নামক জান্নাতের মধ্যে হবে ।” ফোতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩) অন্য 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
মুমিনদের জন্য জান্নাতে একটি তাবু রয়েছে তা যেন একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা 
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নির্মিত। উপরের দিকে ওর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। সেখানে মুমিনদের পরিবার 
থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্ত কেহ একে অপরকে দেখতে 
পাবেনা । (ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ৪/২১৮১) 

আবু হুরাইরাহ (রোঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রামাযানের সিয়াম পালন করে, 
আল্লাহ তাআলার উপর এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, 
সে হিজরাত করে থাকুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল 
“আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিব কি? তিনি উত্তরে বললেন 
জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী/স্তর রয়েছে, যেগুলিকে আল্লাহ তার পথে 
জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতটা দূরত্‌ রয়েছে 
যতটা দূরত্‌ রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে । সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর 
কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা 
করবে । ওটা সবচেয়ে উচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত 
নাহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের (আল্লাহর) আরশ 
রয়েছে।' ফাতহুল বারী ৬/১৪) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “যখন তোমরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে তখন 
আল্লাহর কাছে আমার জন্য “ওয়াসীলা' চাইবে ।” জিজ্ঞেস করা হল ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! “ওয়াসীলা" কি? তিনি উত্তরে বললেন £ 
“ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ 
করবে । আমি আশা রাখি যে, এ লোকটি আমিই ।” (আহমাদ ২/২৫৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! 
ইহা কিসের তৈরী? তিনি উত্তরে বললেন ৪ “ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
ইটের । ওর গাথুনীর মিশ্রণ হবে খাঁটি মিশ্ক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকৃত। 
ওর মাটি হবে জাফরান । সেখানে যে যাবে সে এ সুখ সন্ভোগের মধ্যে থাকবে যা 
কখনও শেষ হবেনা । সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর 
কোন ভয় নেই। না তার কাপড় ছিড়ে যাবে, আর না যৌবনে কোন ভাটা 
পড়বে ।' (আহমাদ ২/৩০৪) আল্লাহ তা“আলা বলেন $ 


5 
০ 
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০ এ। 52 ১19)? আল্লাহর সন্তষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষ বড় (নি'আমাত) 
অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর অন্তষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্ত অপেক্ষা বড় ও 
মর্যাদাপূর্ণ । ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্িত আল্লাহ জান্নাতবাসী-দেরকে বলবেন £ “হে 
জান্নাতবাসীরা! তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবে ঃ “হে আমাদের রাব্ব! আমরা 
আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই কল্যাণ রয়েছে ।” আল্লাহ 
তা'আলা তখন বলবেন £ “তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা উত্তরে বলবে £ “হে 
আমাদের রাব্ব! কেন আমরা অন্তষ্ট হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন জিনিস 
দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহকেই দান করেননি ।” আল্লাহ 
তাআলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ “এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান 
করবনা? তারা জবাব দিবে £ “হে আমাদের রাব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর 
কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন ৪ "হ্যা, হ্যা আছে, জেনে রেখ যে, 
আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম । আজ থেকে আমি 
তোমাদের উপর কখনও অসন্তুষ্ট হবনা।” (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩, মুসলিম 
৪/২১৭৬) 


৭৩। হে নাবী! কাফির ও ৫4 বর্ ০ ৫ প746০ 
জলদি 54০৯৬ পে 
কর এবং তাদের প্রতি ₹  . 24 55২৯ 
তাদের বাসস্থান হচ্ছে টন রর 
জাহান্নাম, এবং ওটা নিকৃষ্ট ।%-৮421/-339 4০৫৫ 7৫96 
স্থান। 
৭৪। তারা আল্লাহর নামে |, ॥. রর 
শপথ করে বলছে যে, তারা [150 (০ 40 ১৯21 ৫ 
কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চয়ই 

আরা ুরী কথা বলেছিল সা 22৫ 1৮ 3৫ 
এবং ইসলাম গ্রহণের পর” 
কাফির হয়ে গেল, আর তারা 
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এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল +৮প:1424. ০ 
যা তারা কার্ধকর করতে 18৮44) 7 12১৯-3 
পারেনি; তারা শুধু এ কারণে |. ভ 17 4০ 77151 ৫5, 
প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ 14 19002 1৯৯৯৪ 
এবং তার রাসূল স্বীয় অনুগহে 8৫৫4 4 চে শর সি চি 
তাদেরকে সম্পদশালী | 48 (৮৫ ০1 | 192 
করেছেন। যদি তারা তাওবাহ র্‌ 


করে তাহলে তা তাদের জন্য 
উত্তম হবে; আর যদি তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে 
আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে 
তাদের না কোন অলী থাকবে 


রি 


রা ঘা মরবে 


৫ শা? এ & 


আর না কোন সাহায্যকারী । 
০৮৪১ চি ১০টা 
শিরা নানার রাহা 


0৮9 30। ১৩৬ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাীমকে কাফির 5 মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাঁদের প্রতি 
কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন । আর তীর অনুসারী মুমিনদের সাথে নম্র ব্যবহার 
করার আদেশ করছেন। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের মূল 


স্থান হচ্ছে জাহান্নাম । 


5৪১০০ 34 »এ৬ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসউদ (রাঃ) 
বলেন যে, হাত দ্বারা না পারলে তাদেরকে কঠোরতম ধমক দিতে হবে। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা“আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মুনাফিকদের সাথে মুখে জিহাদ করার হুকুম 


(0০017191715 
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করেছেন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা ত্যাগ করতে বলেছেন। (তাবারী 
১৪/৩৫৯) এ বিষয়ে যাহহাক (রহঃ) ব্যাখ্যা করে বলেন ৪ কাফিরদের সাথে অস্ত্র 
দ্বারা যুদ্ধ করা এবং মুনাফিকদের সাথে রুট ভাষী হওয়ার মাধ্যমে জিহাদে অং 
নিতে হবে। (তাবারী ১৪/৩৫৯) মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন 
আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৪২) হাসান বাসরী 
(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার অর্থ 
এও যে, ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাদের ব্যাপারেও সম 
অধিকারের আইন প্রয়োগ করা। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ সমস্ত বক্তব্য একত্রিত 
করলে অর্থ এই দাড়ায় যে, কাফির ও মুনাফিকদের বিরদ্ধে সময়োপযোগী যখন 
যা দরকার সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে । আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন । 
আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 


16 উদ ১৯২০ তারা শপথ করে করে বলে যে, ত তারা (অমুক কথা) 


বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের বোহ্যিক) 
ইসলাম গ্রহণের পর খোলাখুলিভাবে কুফরী করেছে। 


৯ ৪ ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ 

আমুভী (রহঃ) তার “মাগাযী” গ্রন্থে কাব ইব্ন মালিকের (রাঃ) তাবুক 
সম্পকীয়ি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তাবুকের যুদ্ধে যে মুনাফিকেরা 
অংশ না নিয়ে নিজ বাসস্থানে রয়ে গিয়েছিল এবং আন্নাহ যাদের ব্যাপারে আয়াত 
নাযিল করেন তাদের একজন হল জুলাস ইব্‌ন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত। উমাইর 
ইব্‌ন সা'দের (রাঃ) মা তার ঘরে ভ্ত্রী রূপে) ছিলেন, যিনি উমাইরকেও (রাঃ) 
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।” যখন এ মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত 
অবতীর্ণ হয় তখন জুলাস বলে ঃ “আল্লাহর শপথ! যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সঃ) 
তার কথায় সত্যবাদী হন তাহলেতো আমরা এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট এ কথা 
শুনে উমাইর ইব্‌ন সাদ রোঃ) বলে উঠলেন ৪ “আপনিতো আমার কাছে অত্যন্ত 
প্রিয় এবং আপনার কষ্ট আমার কষ্টের চেয়েও আমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক। 
কিন্ত এখন আপনি আপনার মুখ থেকে এমন একটা কথা বের করলেন যে, যদি 


+ উমাইর ইব্‌ন সা'দ (রোঃ) তার মায়ের পূর্ব স্বামীর ওরসজাত পুত্র ছিলেন। উমাইর (রাঃ) এর পিতার 
মৃত্যুর পর তার মায়ের জুলাসের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর তিনি তার পুত্র উমাইরকেও 
(রাঃ) সঙ্গে নিয়ে জুলাসের বাড়ীতে আসেন। 
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আমি তা পৌছে দেই তাহলে আমার জন্য রয়েছে লাঙ্কুনা, আর না পৌছালে 
রয়েছে ধ্বংস। তবে লাঞ্কুনা অবশ্যই ধ্বংস হতে হান্কা ।” 

এ কথা বলেই উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে হাযির হয়ে জুলাসের এ কথা বলে দিলেন। জুলাস এ সংবাদ পেয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে শপথ করে বলে ৪ 
উমাইর ইব্‌ন সাদ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কখনও এ কথা বলিনি ।' 
তখন ৮৪৯৩] 5১419569১৫0 29196 ১8919 ৩41৬ ০১৪০০ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, এরপর জুলাস তাওবাহ করে নেয় এবং 
ঠিক হয়ে যায়। 

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। এ 
সময় তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেন ৪ “এখনই তোমাদের কাছে একটি লোক 
আসবে এবং সে তোমাদের দিকে শাইতানের দৃষ্টিতে তাকাবে । যখন সে আসবে 
তখন তোমরা তার সাথে কথা বলবেনা ৷” তখনই নীল রং (অর্থাৎ খুবই কালো) 
চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক এসে গেল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? 
তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে এলো এবং সবাই আল্লাহর নামে 
শপথ করে বলল যে, তারা ওসব কথা বলেনি । শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তখন মহামহিমান্িত আল্লাহ 


199 ৩44৫ ০১৯ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 


রাসূলকে (সোঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 1904 * ৮1957 (তোরা এমন বিষয়ের 
সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি) এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, এর দ্বারা জুলাসের সংকল্পকে বুঝানো হয়েছে। সে সংকল্প করেছিল যে, তার 
স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ওরসজাত যে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে তার কথা বলে দিয়েছিলেন তাকে সে হত্যা করবে। একটি উক্তি এই 
যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
হত্যা করার সংকল্প করেছিল। (তাবারী ১৪/৩৬৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, একটি 
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উক্তি এও আছে যে, কতকগুলো লোক ইচ্ছা করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত না হলেও তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইকে তাদের 
সরদার বানাবে । 

এটাও বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক তাবুকের যুদ্ধে গমনের সময় পথে 
প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সং 
করেছিল তারা ছিল দশ জনেরও বেশির একটি দল । “দালায়িলুন নাবুওয়াহ' 
কিতাবে হাফিয আবু বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা 
ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন £ “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উদ্ত্রীর আগে ও আম্মার (রাঃ) পিছনে চলছিলাম। একজন পিছন থেকে 
হাকাচ্ছিলাম এবং অন্যজন আগে আগে লাগাম ধরে টানছিলাম | আমরা আকাবা 
নামক স্থানে পৌছলাম। এমন সময় দেখি যে, বারোজন লোক মুখোশ পড়া 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্ত্রীটিকে ঘিরে ধরল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি সতর্ক করলে তিনি তাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করলেন। সুতরাং তারা পালিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস 
করলেন ঃ “তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছ কি? আমরা উত্তর দিলাম ৪ না ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! তারা মুখোশ পরিহিত ছিল। তবে তাদের সাওয়ারীগুলো আমরা 
চিনতে পেরেছি। তিনি বললেন ঃ “এরা হচ্ছে মুনাফিক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত 
এদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) থাকবে । এরা কোন্‌ উদ্দেশে এসেছিল তা 
তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম ঃ না। তিনি বললেন ৪ “এরা এসেছিল 
আল্লাহর রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকাবাহ পাহাড়ে ছুড়ে ফেলে 
দেয়ার জন্য ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে । আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এ সহ 
পাঠাবনা যে, প্রত্যেক কাওম যেন তাদের এই প্রকারের লোকের কে্তিতি) মস্তক 
আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়)? তিনি উত্তরে 
বললেন $ না, (এটা করা যায়না) তাহলে লোকেরা সমালোচনা করবে যে, 
মুহাম্মাদ সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেতো এই লোকদেরকে নিয়েই 
হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।” অতঃপর তিনি বদ্‌ দু'আ করলেন ৪ “হে আল্লাহ! 
আপনি এদের অন্তরে 'দুবাইলাহ' করে দিন!” আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'দুবাইলাহ' কী? উত্তরে তিনি বললেন ৪ উহা 
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হল এমন এক অগ্নি উৎক্ষেপণ যা কারও হৃদয়ে আঘাত করে এবং এর ফলে তার 
মৃত্যু ঘটে । (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৫/২৬০) 

সহীহ মুসলিমে আবু তুফাইল (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযাইফার (রাঃ) 
সাথে একটি লোকের কথোপকথন হয়। তিনি হুযাইফাকে (রাঃ) আল্লাহর শপথ 
দিয়ে আহলে আকাবার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন লোকেরাও হুযাইফাকে 
(রাঃ) তাদের সংখ্যা বলতে বলে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন £ “আমাদেরকে বলা 
হয়েছে যে, তারা ছিল চৌদ্দজন। আর তোমাকেও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় 
তাহলে সংখ্যা দাড়াবে পনের |” হুযাইফা (রাঃ) বলেন £ আল্লাহর শপথ! বারোজন 
দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে যুদ্ধকারী। তাদের তিনজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যারা বলেছিল £ 
'আন্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আহ্বানকারীর আহ্বানও শুনিনি এবং এঁ কাওমের কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাও আমরা 
জানতামনা ৷ কারণ তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেটে 
চলছিলেন এবং বলছিলেন ৪ পানির স্বল্পতা রয়েছে, অতএব আমার পূর্বে কেহ 
যেন সেখানে না পৌছে। কিন্তু তবুও কিছু লোক সেখানে পৌছে গিয়েছিল । তিনি 
তাদের উপর অভিশাপ দেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) 
একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
৪ “আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা কখনও জান্নাতে 
প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে এবং ওর 
সুগন্ধও পাবেনা । আটজনের কীধে আগুনের ফৌড়া হবে যা বক্ষ পর্যন্ত পৌছে 
যাবে । তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে ।' মুসলিম ৪/২১৪৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র হুযাইফাকে (রাঃ) এ মুনাফিকদের নাম 
বলেছিলেন বলেই তাকে তার রাযদার ঘিনি গোপন কথা জানেন) বলা হত। 
এসব ব্যাপার আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । এ আয়াতেই এর পরে 
বলা হয়েছেঃ 

4৪ ৩০ 45509 &0। ৮১৬ ও! 19 53 রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, শুধু ব্যাপার এই যে, 
আল্লাহ স্বীয় অনুগ্ধহে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে 
তাদেরকে মালদার করেছেন। যদি তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পূর্ণ অনুগ্রহ 
হত তাহলে তাদের ভাগ্যেও হিদায়াত জুটত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে বলেন 8 “আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট 
অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান 
করেছেন? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে 
তোমাদেরকে প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলেনা, অতঃপর 
আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসাররা বলছিলেন $ “নিশ্চয়ই 
আমাদের উপর আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান 
রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাওবাহর 
দিকে ডাক দিয়ে বলেন ৪ 


520 ও এ এ এ ৮ 5 এ) প৮ ৮ ৬:5৬ 
১৮৭1 এখনও যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর 
হবে। আর যদি তারা তাদের নীতির উপরই অটল থাকে তাহলে আল্লাহ 
তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন ।” অর্থাৎ যদি 


দুনিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন হত্যা, দুঃখ এবং চিন্তার দ্বারা, আর পরকালে 
জাহান্নামের অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আযাব দ্বারা । আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 


০৮০ 33 3 ০৮ ৮৮৪ ৬৯ ৮ ৩) দুনিয়ায় তাদের কোন বন্ধু ও 
সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে তাদেরকে কোন সাহায্য 
করতে পারবে । না পারবে তারা তাদের কোন উপকার করতে এবং না পারবে 
তাদের কোন কষ্ট দূর করতে । 


৭৫। আর তাদের মধ্যে এমন 
বা ক এ ৩৫ ৩ ৭ 
জে সটান রিনি 
ভাল কাজ করব। 
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৭৬। কার্ধতঃ যখন আল্লাহ 
তাদেরকে নিজ অনুগ্হ প্রদান 
কার্পণ্য করতে লাগল এবং 
(আনুগত্য করা হতে) মুখ 
ফিরিয়ে নিল, আর তারাতো মুখ 
ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত । 


৭৭। অতঃপর শাস্তি স্বরূপ 
আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে 
নিফাক সৃষ্টি) করে দিলেন, যা 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এ 
কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে 
নিজেদের ওয়াদার খেলাফ 
করেছে; আর এ কারণে যে, 
তারা মিথ্যা বলেছিল। 


৪ এপ ক. ৪. সিল টি পে 
15৮1 45525 4 এ 
প্র পে পা ০ & পভ ।প পর্ঘণ 
19১2 ০9 ০৪৮৪ ৮ 4) 


চর 
টি ৯ রা 


৭৮। তাদের কি জানা নেই যে, 
আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা 
এবং গোপন পরামর্শ সবই 
অবগত আছেন? আর তাদের কি 
এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ 
সমস্ত গাইবের কথা খুবই জ্ঞাত 
আছেন? 


০৫৭ ৪০ 475০ পর 

21 ৩০) হু 20 ৪ 
শত 21 পা জি তলা ১4৫ 8৫12৫ 
6১9৯9 ৯7৬০৩ 


842৭ ৫০৪ 


র্‌ কারি র্ ্. 


আল্লাহ তাঁআলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা 
আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, যদি তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন 
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তাহলে তারা প্রচুর দান-খাইরাত করবে এবং সৎ লোক হয়ে যাবে। অতঃপর 
যখন আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল 
হয়ে যায় তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও কৃপণতা করতে শুরু করে। এর শাস্তি 
স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে চিরদিনের জন্য নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি 
করে দেন। 

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন 
কোন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৩) সে আমানাতের খিয়ানাত করে। 
(ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


৯১759 ৯১০০ শখ 1 ০015 শট তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ 
তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? তিনি পূর্ব 
হতেই জানেন যে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা যে, তারা সম্পদশালী হলে এরূপ 
এরূপ দান-খাইরাত করবে, এমন এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং এরূপ সৎ 
কাজ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাতকারীতো হচ্ছেন আল্লাহ। 


০০5 ১৩ 2 ১ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গাইবের খবর খুবই জ্ঞাত 
আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত । সব 
কিছুই তার সামনে উজ্জ্বল। কোন কিছুই তার অগোচরে নেই। 


৭৯। স্বতঃ হয়ে মি নে 
পা জ ২5৮2 হিস শি 
এবং যারা নিজ পরিশ্রম] ০ +৬ব. ১০7 
থেকে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু | ২_$ ০৮১1 5 ২১৪2০ 


দিতে পারেনা তাদের প্রতি. ॥ % ২৮ যান 
যারা দোষারোপ 093৬৮ 3 ৩৮ ৯৪০ 
করে/উপহাস করে, আল্লাহ ;১ যারা 


চি পূ পপ পতি ৩ ্ 
তাদেরকে এই উপহাসের : 75 ০2১০৮২১ ৯০৩৫৯ 3] 
প্রতিল দিবেন এবং. ৫৫4, % টিটি 
| ৬১।০৬ ৩ 4] 0 
তাদের জন্য রয়েছে; (91০1 (৯$ টি 4010৯ 
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যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি । 
মুনাফিকরা মুমিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে 


এটাও মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাস যে, তাদের মুখের ভাষা থেকে দাতা 
বা কৃপণ কেহই বাচতে পারেনা । এই দোষযুক্ত ও কর্কশভাষী লোকগুলো খুবই 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যদি কোন ব্যক্তি মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে দান করে 
তাহলে এরা তাকে রিয়াকার বলতে থাকে । আর কেহ যদি সামান্য মাল নিয়ে 
আসে তাহলে তারা বলে যে, এই ব্যক্তির দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। 
উবাইদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ রেহঃ) বর্ণনা করেন, আবু নুমান আল বাসরী (রহঃ) 
বলেছেন যে, সু*বাহ (রহঃ) বলেন যে, সুলাইমান (রহঃ) আবু ওয়াইল (রহঃ) 
হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন ৪ যখন সাদাকাহ দেয়ার 
আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ নিজ নিজ সাদাকাহ নিয়ে হাযির হন। এক 
ব্যক্তি প্রচুর পরিমান সাদাকাহ দেন। তখন এ মুনাফিকরা তার উপাধি দেয় 
রিয়াকার। অতঃপর একজন দরিদ্র লোক শুধুমাত্র এক সা" শস্য নিয়ে আসেন। 
তা দেখে মুনাফিকরা বলে যে, তার এটুকু জিনিসের আল্লাহ তা'আলার কি 
প্রয়োজন ছিল। তখন (৮। 03 0401 এই আয়াত নাধিল হয়। 
(ফাতহুল বারী ৩/৩৩২, মুসলিম ২/৭০৬) 

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেন ঃ “তোমরা 
তোমাদের সাদাকাহগুলি জমা কর।” তখন জনগণ তাদের সাদাকাহগুলি জমা 
করেন। সর্বশেষ একটি লোক এক সা* খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন ৪ “হে 
আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে পানি বহন করার কাজের 
বিনিময়ে আমি দুই সা" খেজুর লাভ করেছিলাম । এক সা' আমার সন্তানদের জন্য 
রেখে বাকী এক সা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার এঁ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে রেখে দিতে 
বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন, এ দিয়ে 


১ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মাদীনার সা” যার ওযন হল প্রায় ২.৭০ কে. জি। 
(মাদীনার ১ সা'+5৪ মুদ, ১ মুদ-.৬৭ কে জি) 
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সে কি'ইবা লাভ করতে পারবে? অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ “সাদাকাহ দানকারীদের 
আর কেহ অবশিষ্ট আছে কি£ রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে 
বললেন ঃ “তুমি ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নেই।” তখন আবদুর রাহমান ইব্‌ন 
আউফ (রাঃ) বললেন £ “আমার কাছে একশ' আউকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলি 
আমি সাদাকাহ করে দিলাম |” উমার ইব্‌ন খাত্তাব রোঃ) তখন তাকে বললেন £ 
“তুমি কি পাগল?' তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ “আমার মধ্যে পাগলামি নেই। 
আমি যা করলাম সঙ্ঞানেই করলাম ।' উমার (রাঃ) বললেন ৪ “তুমি যা দিতে চাচ্ছ 
তা তুমি দিবে কী?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যা শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট 
হাজার (দিরহাম)। চার হাজার আমি আল্লাহ তা'আলাকে খণ দিচ্ছি এবং বাকী 
চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ঃ “তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আন্াহ বারাকাত 
দান করুন!” মুনাফিকরা তখন বলতে লাগল ঃ “আল্লাহর শপথ! আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।' মুনাফিকরা 


অসত্য কথা বলেছিল জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা (১৮১1 ১১74£ 38001 
. এ আয়াত নাধিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং 


মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন। (তাবারী ১৪/৩৮৩) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮৪০ 40 ০০৮৮ ৮৬০ ০১১ ত তাদের প্রতি যারা উপহাস করে, আল্লাহ 
তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন । এ মুনাফিকদের এই উপহাসের শাস্তি 


স্বরূপ আল্লাহ তা“আলা তাদের থেকে এই প্রতিশোধই গ্রহণ করলেন । পরকালে 
তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা আমলের শাস্তিতো আমল 


অনুযায়ীই হয়ে থাকে । 


৮০। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি] ০. , 6: ০, 
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর : ১8৯25 3 91 7৯ 2৯০51 "8" 
অথবা না কর (উভয়ই সমান), ! . . 
যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর | 8, ৪, »% ৮8223 ৩1 ₹ ৫ 
৬ ৯, 
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আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা , পট 2114 ০ 4 467 ৮,5৮ 4৫ 
করবেননা। কারণ তারা: 7৮0 4১ (১৯ 4912০ 05 
আল্লাহ ও তীর রাসূলের সাথে |, « . ॥ ৫ 7 ৬৫4 


কুফরী করেছে। আর এরূপ )4/$ “41৮35 485 1)8- 


সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ টারাারি 
পথ প্রদর্শন করেননা। ০০৮১৪] (9201 ৪৯৩১ 
মুনাফিকদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন, হে নাবী! কাফিরেরা এ যোগ্যতা রাখেনা যে, 
তুমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে । একবার নয় বরং সত্তর 
বারও যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
ক্ষমা করবেননা । এখানে যে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা শুধু গণনার 
আধিক্য বুঝানো হয়েছে। বর্ণনার গুরুত্রে জন্য আরাবরা সত্তর সংখ্যাটি ব্যবহার 
করে থাকে । মূল কথা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারে কোন ক্ষমা 
প্ার্থনাই কবুল করবেননা । 

শা'বী রেহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবৃন উবাই যখন 
মৃত্যুন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার পুত্র নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা মারা গেছে। আমার মনের আকাজ্া এই যে, আপনি 
তার জানাযার সালাত আদায় করাবেন” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ “তোমার নাম কি?' সে উত্তরে বলে ঃ আমার নাম 
হুবাব ইবন আবদুল্লাহ ।' তিনি বললেন 8 “এখন থেকে তোমার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ (রাখা হল)। কারণ হুবাবতো শাইতানের নাম ।' অতঃপর তিনি তার 
সাথে গেলেন। তার পিতাকে স্বীয় জামাটি পরিধান করালেন এবং তার জানাযার 
সালাত আদায় করালেন। তাকে বলা হল ৪ “আপনি এর (মুনাফিকের) জানাযার 
সালাত আদায় করবেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ “তুমি 
যদি সন্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা 
করবেননা ।” তাই আমি সত্তর বার, আবার সত্তর বার এবং আবারও সন্তর বার ক্ষমা 
প্রার্থনা করব। ততোবারী ১৪/৩৯৬, ৩৯৭) উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং কাতাদাহ ইব্‌ন দিআ"মাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এটিকে ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন। 
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৮১। রাসূলুল্লাহকে যুদ্ধে পর এ ০2 

গমনের পর) পিছনে পরে ১০০ 0 ৮ 
থাকা লোকেরা নিজেদের গৃহে 


বসে থেকে উল্লাস প্রকাশ 
করছিল এবং তারা আন্নাহর 
পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ 
দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ 
করল। অধিকন্ত বলতে লাগল 
৪ তোমরা এই গরমের মধ্যে 
বের হয়োনা। তুমি বলে দাও 


রা ০ ৪ 4 টি € রে 
2১7 10324 9119৯ 


41565 £া ৮০ 87৮ 


-জাহান্নামের আগুন অধিকতর | ৫৫ 4678 এরাও & 15১2 

৮ পপ রে টে পর 
বুঝতে পারত! রি রি নে 
৮২। অতএব তারা অল্প 


কয়েকদিন হেসে খেলে) 
কাটিয়ে দিক, আর প্রচুর তারা 
কাদবে, এ সব কাজের 
বিনিময়ে যা তারা অর্জন 
করেছিল। 


/১+ 


5 
[৪102 1০14 


রা 4 পা 
০০৩৩ 


৮ ৮ 
১15 
খ্ক 
তা 


তাবৃকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্মশ্লাঘা! 

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছেন যারা 
তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন করেনি 
এবং বাড়ীতে বসে থাকায় আনন্দিত হয়েছিল । আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে 
জিহাদ করা তাদের কাছে ছিল অপছন্দনীয় । 


তারা পরস্পর বলাবলি করছিল £ঃ 


এই কঠিন গরমের সময় কোথায় যাবে? 


তাবুকের যুদ্ধে বের হওয়ার সময়টা এমনই ছিল যে, এক দিকে ছিল প্রচন্ড গরম, 
অপরদিকে ফলগুলি সব পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া ছিল 
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উপভোগ্য । আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের 
অবাধ্যতার মাধ্যমে যে দিকে যাচ্ছ, তার মধ্যে বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ গরমের 
প্রখরতা রয়েছে । তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। 

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু আজ জিনাদ (রহঃ) আল 
আরায (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আদম সন্তান যে আগুন প্রজ্বলিত 
করে তা জাহানীমের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । তারা বললেন ঃ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আগুনইতো যথেষ্ট। তিনি 
বললেন £ এর সাথে আরও উনসন্তর গুণ যোগ করা হবে। (মুয়াত্তা ২/৯৯৪, 
ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪) 

আল আমাস (েহঃ) থেকে বর্ণিত, আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, নুমান ইব্‌ন 
বাশির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে 
আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে 
থাকবে । সে তখন মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। 
অথচ প্রকৃতপক্ষে ওটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি। (হাকিম ৪/৫৮০, ফাতহুল 
বারী ১১/৪২৫, মুসলিম ১/১৯৬) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ 


কপ ভাপ 4৪০ 


৬5৬ 896 এ এ সর্ব 


না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান আগ যা গা্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে । 
4785 ৭০ ৪ ১৫-১৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


482 ০০ 


সখা ৮৭ & ০০99 ৫৮৫ পক্চতা 05 3%6 ৩৪ 4০০ 
১৫০০৪ 4519৯৮01120 এ ১০০০ ৩৪ (৮০ %$ 
94149 1985১$ ৪৪ 
তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা 


এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে । আর তাদের জন্য থাকবে লোহ-মুগ্ুর। 
যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহারাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে 
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ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে ? স্বাদ এহণ কর দহন যন্ত্রণার । (সূরা 
হাজ্জ, ২২ £ ১৯-২২) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


ঞ 4 44 


৯5১৮ ৩৫৪ 2৫106 ১৮০ 5355 0925 ৪ চো 
41595425109 এ 
অবশ্যই আমি জাহারামের আগুনে পবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, 
আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শান্তির আস্মাদ এহণ 
করে । (সূরা নিসা, ৪ $ ৫৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
১5824 158 912৮ এ পে 9৫ ০৪ £হে নাবী!) তুমি বলে দাও, 
জাহান্নামের আগ্তন এর চেয়ে অধিকতর গরম, কি ভাল হত যদি তারা বুঝতে 
পারত! অর্থাৎ যদি তারা এটা অনুধাবন করত যে, জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা 
অত্যন্ত বেশী, তাহলে অবশ্যই গ্রীষ্মের মৌসুম হওয়া সত্বেও খুশি মনে তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করত এবং 
নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতনা । 
এবার আল্লাহ তা'আলা এই মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন £ 


কা 


ডানে কদকীদ তেহারি ধারনের 


৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে | 4) 4৫4 রি নু 

মোদীনায়) তাদের কোন 14] 4 _159 98 7 
সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে » ,:০ ২ ০ 
আনেন, অতঃপর তারা কোন | 415--০,৬ 7%5 22৩০ 
জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, রা 
তাহলে তুমি বলে দাও 81146 . 25 ৯551) 
জা রি ভারা ডি ২886 
হয়ে বের হবেনা এবং আমার | “1125: ৮ ০.০ 
সাথী হয়ে কোন শক্রর বিরুদ্ধে | ০$৮* 19522 019 1741 ৫ 
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করবেনা; তোমরা পূর্বে দ্রঃ 2 তি্০, 
বসে থাকে পদ করেছিলে : ৯4270 -:১%০ ৮] 1545 
অতএব এখনো তোমরা এ সব টির রারারা রা 
লোকের সাথে বসে থাক যারা 0%8144-1 ৮ 1১৮30 2৮ ০2 
পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য । ৰ প্র 


মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দচ্ছেন £ ৩০৪ ০১৮ ১১৮০৬ ৮2 ৬ ৬ 2 ভারে ১৬ 
145 ৫ 1555 ০9 মা ৬15১৯ হে রাসুল! যদি আল্লাহ তা'আলা 
তোমাকে এই যুদ্ধ হতে নিরাপদে মাদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং এই 
মুনাফিকদের কোন দল (কাতাদাহর (রহঃ) মতে এ বার জন মুনাফিকের দল) 
অন্য কোন যুদ্ধে তোমার সাথে গমনের জন্য প্রার্থনা জানায় তাহলে তুমি শাস্তি 
দান হিসাবে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলে দিবে, যুদ্ধে গমনকারী আমার সাথীদের 
সাথে তোমরা কখনও গমন করতে পারবেনা এবং আমার সাথী হয়ে তোমরা 
শত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবেনা । সুতরাং এই আয়াতটি নিয়ের 
আয়াতটির মতই £ 


ভে ডি ০43 [গে 5৯০৮০ ঢিল048 


আর যেহেতু তারা এথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব । (সুরা আন“আম, ৬ £ ১১০) পাপের প্রতিফল পাপ 
কাজের পরেই পাওয়া যায়। যেমন সাওয়াবের প্রতিদান সাওয়াব কাজের পরেই 
লাভ করা ায়। হুদাইবিয়ার উমরাহর পর কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছিল ৪ 


5539 94৮00 535 11] টিন পু ৩৮ 25০ 
সবক 
তোমরা যখন রুদ্ধলদ্ধ সম্পদ সংথহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে 


গিয়েছিল তারা বলবে £ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও । (সুরা ফাত্হ, 
৪৮ ৪ ১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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০১০ ৫5 195588 হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার সাথে জিহাদে গমন না 
করে বাড়ীতেই বসেছিল সেই (মুনাফিক) লোকদেরকে বলে দাও ঃ বাড়ীতে 
অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর, যারা মহিলাদের মত বাড়ীতেই 
বসে থাকে । ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা 
তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছিল। (তাবারী ১৪/৪০৪) 


৮৪। আর ভবিষ্যতে তাদের ৮» ৮67৮ ১০2 খাঁ 

(মুনাফিকদের) কোন লোক (4 ৯০1 ৬ ৪০০ 3 ৮৫ 
মারা গেলে তার জোনাযার) (+ _:+ , ৫ ৩ ৮৮ ০৫ 
সালাত তুমি কখনই আদায় । 42/ ০ 72 31441 -ত 
করবেনা এবং তাদের কাবরের ০ ডি 265 ৪ 
পাশে কখনও দীড়াবেনা। | “41555 £/১ 15 নি! 
তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের 


সাথে কুফরী করেছে এবং ২৯৪৮৪ ১৯1553 
বরণ করেছে। 
মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা 


আল্লাহ তা“আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুনাফিকদের সাথে কোনই সম্পর্ক না রাখেন, তাদের কেহ 
মারা গেলে যেন তার জানাযার সালাত আদায় না করেন এবং তার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা বা দু'আ করার উদ্দেশে যেন তার কাবরের কাছে না দীড়ান। কেননা তারা 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুফরী করেছে 
এবং এ অবস্থায়ই মারা গেছে। 

এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্‌ন সালুলের ব্যাপারে 
বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম । যার মধ্যেই নিফাক বা 
কপটতা পাওয়া যাবে তারই ব্যাপারে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারীতে 
ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই মারা গেলে তার 
পুত্র আবদুল্লাহ রোঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির 
হয়ে আবেদন করেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
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সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৭৩২ পারা ১০ 


আমার পিতার কাফনের জন্য আপনার গায়ের জামাটি দান করুন!” রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে জামাটি দিয়ে 
দেন। অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার পিতার 
জানাযার সালাত আদায় করার জন্য অনুরোধ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ আবেদনও কবুল করেন এবং তার জানাযার জন্য 
দাড়িয়ে যান। তখন উমার (রাঃ) তার কাপড়ের অঞ্চল টেনে ধরে বলেন ৪ “আপনি 
কি এর জানাযার সালাত আদায় করাবেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ 
থেকে নিষেধ করেছেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে 
বলেন ঃ “দেখুন! আল্লাহ তা“আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, ৪ 


সপ 
% | তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না"ই কর (সমান 
কথা), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ 
তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা । সুতরাং আমি সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমা 
প্রার্থনা করব ।' উমার (রাঃ) বললেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! এ লোকটিতো মুনাফিক ছিল।' তথাপিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন 


মহামহিমািত আল্লাহ (৪ ল্ 33 এ ০৩ ৮৩ এপ এ এ ২ 
১ আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার 
(জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা । এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 
(ফাতহুল বারী ৮/১৮৪) 

উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। 
(ফাতহুল বারী ৮/১৮৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার 
সালাত আদায় করান, জানাযার সাথে চলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি 
সেখানে অবস্থান করেন । উমার (রাঃ) বলেন ঃ “এরপর আমার এই ওদ্ধত্যপনার 
কারণে আমি দুঃখ করতে লাগলাম যে, এসব ব্যাপার আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ হঠকারিতা 


করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই ৮ ৬৬ ০০ 37 
144০৩ ৮৫৩ এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নাবী 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কোন মুনাফিকের জানাযার সালাত আদায় 
করেছেন, আর না তার কাবরে এসে দু'আ ইসতিগফার করেছেন” (আহমাদ 
১/১৬, তিরমিযী ৮/৪৯৫, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪) 


৮৫ । আর তাদের ধন-সম্পদ ও ৬ ০% ॥ 
সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন চট 

বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু. % ৫ 
এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত ৩ 


বস্তর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে |. ০ ১4৫ 4.০ 
শান্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং [৯2 (১-| ৫8 6 (6৮০৪ 
তাদের প্রাণবায়ু কুফরী . 


& নি দু 
অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। ০১১৪০ ৯০7৮) 
৮৬। আর যখনই কুরআনের 1*% ৫. ॥ 1771 
কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ: ৩; ৪2৮৮ 7 1315 +% 
করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর পাপ 44 ০ পো 1৭415 
উপর ঈমান আন এবং তীর 16 154১৮ 48৬ এ 
রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর 4 4% টিটো পে 
তখন তাদের মধ্যকার [155 ০৩ 4৯ 
সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা : , £. দি যী 
তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও ৩3১ 15032 ১৫ 92০ 
বলে £ আমাদেরকে অনুমতি দিন, 
আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের 0524201৮০৯৩ 
সাথে থেকে যাই। 
৮৭। তারা অন্তঃপুরবাসিনী ০” 14৮,155 
নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ | 19৯ 03 1১৮১ ০ 
করল, তাদের অন্তরসমূহের |, 117 ০45,144 
উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হল, (৯ (৬ ৮০৮5 ০৪)1০স্প।| 
কাজেই তারা বুঝতে পারেনা 


০ ৬৫তম ০5৫ 
২১৫22 ১2৫৪ 


(0০017191715 
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যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে 

0৮4 ভ ৩৫৫ ০১ এখানে আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের কটাক্ষ 
করছেন যারা ক্ষমতা থাকা সত্তেও জিহাদে না গিয়ে পিছনে পরে থাকে এবং 
আল্লাহর নির্দেশ শোনার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে এসে বাড়ীতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা এতই নিষ্ক্রিয় যে, 
বাড়ীতে নারীদের সাথে থাকা পছন্দ করে। সেনাবাহিনী অভিযানে বের হয়ে 
পড়েছে, অথচ তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত পিছনে রয়ে গেছে। যুদ্ধের 
সময় তারা ভীরু ও কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে ঘরে অবস্থানকারী । আর শান্তি 
ও নিরাপত্তার সময় তারা বড় বড় কথা বলে এবং বীরতৃপনা প্রকাশ করে। যেমন 
১৮897775595 


4 48 শর ০ 


(৫ এঞ্রি ১৫51 5335 এগ ০৮25 ১5০০1 শর 1১ 
১124 226 51০০১১41০55 1১$ রিও 
যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মুহ্াতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু 
উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে । কিন্ত যখন বিপদ চলে যায় তখন 
তারা সম্পদের লোভে তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। (সুরা 


আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় শক্তিশালী বীরপুরুষ, কিন্তু 
টা 7777777547 


& ০০৯৫ 4 


৩৮, ভা [01 ০৩৫ 152 এ ০৪ 
2৮ এগ! 98984 ৮০৫ শট ও ৮ এ 0৬গ্ঠা ০৪ 5 
(০145 ৮5275875277 দিনটি 5 ০ ৯০ 
১21 ০৪ ঞা১3০%6 থা 
মুমিনরা বলে £ একটি সুরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যদি স্স্প্ট মর্ম 
বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নিদেশি থাকে তাহলে 


তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত 
তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের । আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত 
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বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর 
প্রতি প্রদভ অঙ্গীকার পুরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। 
(সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ২০-২১) 

৩৯৫ 3 ৮৫১ ৮155 ৬ ৮5) তাদের দুষ্কার্যের দরুন তাদের অন্তরের 
উপর মোহর লেগে গেছে। কারণ তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে এবং 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য থেকে দূরে সরে 
গেছে। এখন তাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা নিজেদের লাভ ও 
লোকসান বুঝতে পারে । 


৮৮। কিন্তু রাসূল ও তার 


সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম 
ছিল তারা নিজেদের ধন 


৩০৯ ০৮১০ 59 4৬ 


সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ 2১713 1946 ১42 19221: 
করল; তাদেরই জন্য রয়েছে ৬ এ 
যাবতীয় কল্যাণ এবং তার ই নন প্র গিনি চে 8১12 
হচ্ছে সফলকাম। ৫ 7 এ প্রা 
4& ৪ 4৫ টক 
৯ ৬5091? এ] 
পু 4 10 

৮৯। আল্লাহ তাদের জন্য প্রত ১এ এর গত 
এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে | -৪/১--০- 7৯ 401 --1 ৭ 


রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশ 
আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল 
অবস্থান করবে; এটাই হচ্ছে 
(তাদের) বিরাট সফলতা । 


শর 


শু টন 

পে & ৩ ক ৬ পদ 14 

৪ ০১০৬১ ০৫১31 ৪ 05 
এ 1. ৮44 45 তা 211 
(৮) 5১201 ১ 


মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আল্লাহ তা“আলা মুসলিমদের 


প্রশংসা ও তাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখের বর্ণনা দিচ্ছেন। 
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19:9৬ 25 19 0503 ০৯ মুখমিনরা জিহাদের জন্য নিজেদের জান ও 
মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়। 7৯। ] ৬9) তাদের 
ভাগ্যেই মঙ্গল ও কল্যাণ। তারাই হচ্ছে সফলকাম । তাদেরই জন্য রয়েছে 
জান্নাতুল ফিরদাউস। আর তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা । তারা তাদের 
গন্তব্যস্থানেও সফলতার সাথে পৌছে যাবে । 
৯০। আর গ্রামবাসীদের মধ্য ০ 2. 
হতে কতিপয় বাহানাকারী ; ২ ০১১০৯] 2৮5 5" 
লোক এলো যেন তারা... 9 2. ॥ এ 
অনুমতি পায়। আর যারা :-5? 7৯ ০১৯০ ০71০৮ 
বাধন র্ 
সম্পূর্ণ রূ ১৯55 0194৫ ০ 
তারা একেবারেই বসে রইল; ইল সিন উর 
তাদের মধ্যে যেসব লোক 
কুফরী করেছে তাদের জন্য : ৭ ১০1 ৬ 4৮০ ০০ 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 2 
22/39 


এখানে আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা বাস্তবিকই শারঈ 
ওযরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম ছিল। মাদীনার চার পাশের এ 
লোকগুলি এসে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণনা করে আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, যদি তিনি 
তাদেরকে বাস্তবিকই অক্ষম মনে করেন তাহলে যেন অনুমতি দান করেন। এই 
বাক্যের পরে এ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যারা ছিল মিথ্যাবাদী । তারা না আগমন 
করেছিল, না জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ দর্শিয়েছিল, আর না 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদ থেকে বিরত থাকার 
অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা জানিয়ে দিলেন যে, 
তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি । 


৯১। দুর্বল লোকদের উপর ডা 
কোন পাপ নেই, আর না খ$28525106 এন এ 
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রুগ্রদের উপর, আর না এ সব] 1 খাঁ 14০6 4 
লোকের উপর যাদের খরচ ৬৮ ১৪ ৬৮০০০ ৬০ 
করার সামর্থ্য নেই। যদি এই রা 4 পু 
সব লোক আল্লাহ ও তার [৮ ২১১৭ ১ ২৪, 
রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং 11 ॥ ৮০16) ৪৮০77 & 
আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য | ১৮০০১ 1১1 0১৮ ১9585 
স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ; 4. 7 এ 
লোকের প্রতি কোন প্রকার। 4৮ (১ 05529 48 
অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ।₹ . ৪ 
অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম তি ২৮52৮ 
করুণাময়। 4 
৯০ /৯৮৮ 401 
৯২। আর এ লোকদের উপরও 171৫ 4৫ তা 
তি ৩০1১] এ ৬৩ ১3০৭ 
এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি -; ১৯ 4 ০৮, ০ 
তাদেরকে বাহন দান করবে, ১ 43 -১৫৮৯৮০০ এ 
আর তুমি বলে দিয়েছ - আমার 4 ৫ 
নিকটতো কোন বাহন নেই যার রি ৪ ঢ -৯1 
উপর আমি রি 8484 ০ রর্ঘ 4 
উপবিষ্ট করাই, তখন তারা [95 ০৯৫ 2৫:2৫ 19% 
এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, 
তাদের চ্ুমূহ হতে জঙ্চ 2 1১44৫ খু ৫৮ ০ 
বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, 
তাদের ব্যয় করার মত কোন শিশির 
সম্বল নেই। ই 
৯৩। অভিযোগতো শুধুমাত্র এ রর 
লোকদেরই উপর যারা11০ ৫1 (591 .া" 
সামর্থ্যশালী হওয়া সত্বেও ্ ্ 
(যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি 
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জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শার'য়ী অনুমোদন 

০০ ৯৪৯৮০ এটি এও ০০ গ্রর্তা ৩19 ডে এও 33 
এখানে আল্লাহ তা'আলা এ শারীয়াত সম্মত ওযরসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে 
ওযরগুলি কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে 
তাহলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবেনা । এ ওযরগুলির মধ্যে এক 
প্রকার হচ্ছে এই যে, তা সব সময়ই থাকবে, কোন অবস্থায়ই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হবেনা । যেমন খোঁড়া হওয়া, অন্ধ হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন 
হওয়া ইত্যাদি । দ্বিতীয় প্রকারের ওযর হচ্ছে এ সব ওযর যেগুলি কখনও থাকে 
আবার কখনও থাকেনা । যেমন কেহ রুগ্ন হয়ে পড়ল বা অভাবপস্ত হল অথবা 
সফরের ও জিহাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারছেনা ইত্যাদি । সুতরাং এসব 
ওযর বিশিষ্ট লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের 
কোন অপরাধ হবেনা । তাদের কর্তব্য হবে অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত 
হবে। এরূপ সৎ প্রকৃতির লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 

একবার অনাবৃষ্টির সময় জনগণ ইসতিস্কার সালাত আদায় করার জন্য মাঠের 
দিকে বের হয়। তাদের সাথে বিলাল ইব্‌ন সা'দও (রাঃ) ছিলেন। তিনি দাড়িয়ে 
আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানার পর জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “হে 
উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি এটা স্বীকার করেন যে, আপনারা সবাই আল্লাহ 
তা'আলার পাপী বান্দা? সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ হ্যা ।” অতঃপর তিনি 
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প্রার্থনার জন্য হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন ঃ “হে আমাদের রাব্ব! আপনি আপনার 
পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ 

এ ৩০ ০৯৮৯৯ ৬৪ ৩ সৎ লোকদের প্রতি কোন প্রকারের অভিযোগ 
নেই। আমরা আমাদের দুষ্কার্যের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাদের 
ক্ষমা করুন! আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! আমাদের উপর 
দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুন! তিনি হাত উঠালেন এবং জনগণও তার সাথে 
হাত উঠাল। আল্লাহর করুণা উথলে উঠল এবং মুষলধারে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ 
হতে শুরু হল। (ইবন আবী হাতিম ৬/১৮৬২) এরপর এ লোকদের বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যারা জিহাদে অংশগ্হণের জন্য সদা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বভাবগত কারণে বিরত 
থাকতে বাধ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৪-৮এ এ্র্ট 6191 02001 এ 3 আর এ লোকদের উপরও নয়, 
যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান 
করবে । মুজাহিদ (রেহঃ) বলেন, এ আয়াতটি মুযাইনা গোত্রের শাখা বানু 
মাকরানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/৪২১) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) 
বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন, নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন 8 “হে আমার মুজাহিদ সাহাবীবর্ণ! তোমরা মাদীনায় যেসব 
লোককে পিছনে ছেড়ে এসেছ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমাদের 
খরচ করার মধ্যে, তোমাদের মাঠে-মাইদানে চলাফিরার মধ্যে, তোমাদের জিহাদ 
করার মধ্যে শরীক রয়েছে । এতে তোমাদের যে সাওয়াব হবে তাতে তারাও 
শরীক থাকবে ।” ছইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৬৩) অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই 
পাঠ করেন। 

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন ৪ “তারা বাড়ীতে বসে থেকেও সাওয়াবে 
আমাদের সাথে শরীক হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে 
বলেন ৪ হ্যা, কেননা তাদের ওযর রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২, মুসলিম 
১৯১১) অতঃপর প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন ওযর নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন £ অভিযোগতো শুধু এ লোকদের উপরই যারা ধন- 
সম্পদের মালিক ও হষ্টপুষ্ট হওয়া সত্তেও যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি চাচ্ছে। 


তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত বাড়ীতেই অবস্থান করতে ইচ্ছুক। রি 
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৩১4 3 ৮ ৮5 ৬০৪ 40 তাদের দুষ্ার্ষের কারণে আল্লাহ তা*আলা 
তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন। সুতরাং তারা নিজেদের ভাল মন্দ 
কিছুই জানতে পারছেনা । 

দশম পারা সমাপ্ত। 
৯৪ । তারা তোমাদের ওযর 1 ? টানা 
রা 1] ০৯] 7539৭ ৭৫ 
কাছে ফিরে যাবে; হে নাবী) তুমি [্ল (£ ০ ০০1 ০০০০ 
বলে দাও £ তোমরা ওর পেশ ০ 
করনা, আমরা কখনও এ: 
তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) 1০৪ 41 0 
বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর |,৫. 7 8 
ভবিষ্যতেও আল্লাহ্‌ এবং তীর [41 ৮5/৮55 72১৬৯ 
রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ ণ 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন 
সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং ।১-৮20| ৮1০ (41 ১৪১ 
প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত: ” চারি ্ 
আছেন, অতঃপর তিনি তোমা- (2 ৮5৫৮6: 5৭1 
দেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু; ” এ 


তোমরা করেছিলে। ০ 1:25 ০৫৫ 


৯৫। হ্যা, তারা তখন তোমাদের :» 46 4512. .৭০ 
সামনে শপথ করে বলবে, যখন | 5285 


১০০৩ এও 
অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব ।, ৫ 


৬ 
বাবার রান রানি 
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উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে৷ «প৮* ০5১০ 44 ০ 
অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের 1৮৫৯ ৯৫545 ৮৮৪ 
ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, এ সব।। * . পাড়া 
কর্মের বিনিময়ে যাতারাকরত 11৮7 ৮৮ চা) 


৯৬। তারা এ জন্য শপথ করবে 1 £ ০৫ চা 

যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী | ৮ ৮৭ ০৯ -৭ 
হয়ে যাও, অতঃপর যদি তোমরা |, ০ 1, 4.৫ 16 ৮ ০০ 
তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে 1৭৮ ৮৮ ০৮ ৮৮ 
আল্লাহতো এমন দুক্র্মকারী; এ ৮, 
লোকদের প্রতি খুশী হবেননা। 1 ০9৮5 401 


আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন 
মাদীনায় ফিরে আসবে তখন এ মুনাফিকরা তাদের কাছে ওযর পেশ করবে। 
তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন $ 

৮5৫০০ 12১৩ ও 45 হে নাবী! এ মুনাফিকদেরকে বলে দাও, 
তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করনা । তোমাদের কথা কখনও আমরা 
সত্য বলে বিশ্বাস করবনা । ০৪) ৮ 5 ১৪ আল্লাহ তা'আলা 
আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ অবহিত করেছেন। অতি সত্বরই তিনি দুনিয়ায় 
লোকদের সামনে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর 
তোমরা তোমাদের কর্মের ফলও দেখতে পাবে। 

এরপর মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও সংবাদ দিচ্ছেন ঃ তারা তাদের 
ওযরের কথা শপথ করে করে বর্ণনা করবে, যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। 
কিন্ত হে মুমিনগণ! তোমরা কখনও তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করনা এবং 
ঘৃণার সাথে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। জেনে রেখ যে, তাদের নাফ্স 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ 
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৭৪২ পারা ১১ 


কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর খুবই খারাপ এবং তাদের ধারণা ও বিশ্বাস 
অপবিভ্র। পরকালে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । এটাই তাদের দুক্কর্মের সঠিক 
প্রতিফল । আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আরও বলেন ঃ 

০০ 0920 ৩৪ ৬৮ ৭ 4]। ৩৪ তোমরা যদি এই মুনাফিকদের কথা 
ও শপথ বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তাআলা 
ফাসিকদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেননা। তারাতো আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। তারা ফাসিক। 
ফাসিক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাইরে বের হয়ে যাওয়া । 


৯৭। পন্নীবাসী লোকেরা কুফরী 
ও কপটতায় অতি কঠোর, আর 
আল্লাহ তীর রাসূলের প্রতি যা 
অবতীর্ণ করেছেন তাদের এ সব 
আহকামের জ্ঞান না থাকায় 
তাদের এইরূপ হওয়াই উচিত; 
আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, 
অতি প্রজ্ঞাময় । 


৯৮। আর এই গ্রামবাসীদের 
মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, 
তারা যা কিছুব্যয় করে তা 
জরিমানা মনে করে এবং 
তোমাদের জন্য দুর্দিনের 
প্রতীক্ষায় থাকে; বেস্ততঃ) অশুভ 
আবতর্ন তাদের উপরই পতিত 
প্রায়, আর আল্লাহ খুব শোনেন, 
খুব জানেন। 


5৮] 55 2৫০০ 2$া 
টা পা শে 
242 ৮০ 441 


৯৯। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে 
কতিপয় লোক এমনও আছে 
যারা আল্লাহর প্রতি এবং 
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কিয়ামাত দিনের প্রতি পূর্ণ ঈমান! ০1 এর হু 
| 4903 মা 

রাখে, আর যা কিছু ব্যর করে (4: 5. ৯২:৮০ 
ওকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সা রা 4 , ৫প ্ পাভলত 
উপকরণ ও রাসূলের দু'আ 1০ ১2৮০ ১৯১ 
লাভের উপকরণ রূপে গ্রহণ :.. ৬1৮০ এ « 25 
করে। স্মরণ রেখ, তাদের এই ৮৮925 41 ০০৪ ১৮০ 
ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের | ₹ «৫ &-৮% (৫ 8৩1 «৭1 
জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের 74 45 4 3 ৮৯৭০ 

ঃ রঃ + 4, ০4০ 
কারণ; নিশ্চয়ই আন্লাহ 24520 3 41 & 4 পি 
দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই & ৪2০৫৭ 
আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল ১25১৮ 401 ৩) 
পরম করুণাময়। 

গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী 


আল্লাহ তাআলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কাফিরও 
রয়েছে, মুনাফিকও রয়েছে এবং মুমিনও রয়েছে। আর তাদের কুফরী ও নিফাক 
অন্যদের তুলনায় খুবই বড় ও কঠিন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে হুকুম ও আহ্কাম নাযিল করেছেন তা থেকে 
তারা বে-খবর থাকে । আমাশ (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়িদ ইব্ন সাওহানের (রহঃ) নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি 
তার সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন । নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি তার 
হাত হারিয়েছিলেন। বেদুঈনটি তাকে বলল ৪ “আপনার কথাগুলিতো খুবই ভাল 
এবং আপনাকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্ত আপনার কর্তিত হাত 
আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ।' তখন যায়িদ (রহঃ) বললেন ৪ “আমার 
কর্তিত হাত দেখে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন? এটাতো বাম হাত ।” বেদুঈন 
বলল £ “আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ডান হাত কেটেছে নাকি বাম হাত 
কেটেছে তা আমার জানা নেই।” তখন যায়িদ ইবৃন সাওহান (রহঃ) বলে 


উঠলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন ঃ 


(0০017191715 
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৬৩ 0 0906 59৮ 19৭ এঠিজঠি উ৪০ 75 2 ত০4। 
45) গ্রাম্য লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ 


হওয়াই উচিত কারণ, তাদের এসব আহকামের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন । (তাবারী ১৪/৪২৯) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইসনাদসহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যারা পল্লীতে বাস 
নির্বোধ এবং যারা কোন বাদশাহ্‌র সাহচর্য গ্রহণ করে তারা ফিতনায় পতিত হয়ে 
থাকে।' (আহমাদ ১/৩৫৭, আবু দাউদ ৩/২৭৮, তিরমিযী ৬/৫৩২, নাসাঈ 
৭/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। 

একবার এক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
কিছু হাদিয়া পাঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
কাছে ওর কয়েকগুণ বেশি হাদিয়া পাঠান যে পর্যন্ত না সে খুশি হয়। এ সময় 
তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরাইশ, সাকাফী, আনসারী 
এবং দাওসী ছাড়া আর কারও হাদিয়া কবুল করবনা । (নাসাঈ ৬/২৮০) কেননা 
এর কারণ ছিল এই যে, তারা হচ্ছে শহুরে লোক । এরা মাক্কা, তায়েফ, মাদীনা 
এবং ইয়ামানের অধিবাসী । কঠোর হৃদয়ের বেদুঈনের তুলনায় এদের ব্যবহার বহু 
গুণে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন 8 

৬০ 775911৮৩০০৭ ৩০৯ 34 ৩ এন ৩০ 0 ৩ 
৮০ শর্দ পাটি ৮১] 8095 বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা 
আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে ওটাকে জরিমানা মনে করে এবং মু'মিনরা কোন 
দৈব দুর্বিপাকে পতিত হোক তারা এরই প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্ত তারা নিজেরাই 
সেই দুর্বিপাকে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কথা খুবই ভাল 
শোনেন ও জানেন । অপমান ও ব্যর্থতার যোগ্য কারা এবং কারা সাহায্য প্রাপ্তি ও 
সফলতার যোগ্য এটাও তিনি ভালরূপেই জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার উক্তি 8 
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৮৮৩ ৮ 40 আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ আল্লাহ 
এ লোকদেরকে ভালরূপেই জানেন যারা এর যোগ্য, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমানের 


তাওফীক দেয়া হবে। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা, ঈমান 
অথবা কুফরী এবং নিফাকের বন্টন অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে করে 


গগ পা 


থাকেন। ৮:46 ৮১ 401) তিনি তার জ্ঞান ও নৈপুন্যের ভিত্তিতে যা কিছু করেন 
এর বিরুদ্ধে কেহ মুখ খুলতে পারেনা । অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


এ 


১৫৪ 3৮4 ৬ এ) মু 9 4৬ ৮০% ৩৪ ৯0৯81 ০৪ 
০১০০ ০9523 এ। ০ পল্লীবাসীদের আর এক শ্রেণীর লোক প্রশংসার 
পাত্র। তারা হচ্ছে ওরা যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে তার নৈকট্য লাভ ও 
সন্তষ্টির মাধ্যম মনে করে। তারা এটা কামনা করে যে, এর মাধ্যমে তারা 


তাদের জন্য রাসূল সান্নাল্রাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সামের দু'আয়ে খাইর লাভ 
করবে। হ্যা, অবশ্যই এই খরচ তাদের জন্য আন্মাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে 


এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। ৩! 
৮১ ১১৯ %। কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 


১০০। আর যে সব মুহাজির রর , 

ও আনসার মান আনায়) 2055 গা 5০8তি 2 
৪ ০ তি 

অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে রি 


সব লোক সরল অন্তরে তাদের ফু ৫ “4 ০ 
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অবস্থান করবে, তা ্ ৮ প্র এ ৮ পে 4 হর্ভ 2 
বিরাট কৃতকার্যতা। পেজ ০৮০ ০৪) 


৮1১৮1 40১ 


মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ৪ ০)৮২। (০ 98981 ০১৯8৮৭19 


2৩9 2190) ৬ &। ৬৮১ ০০৮৪ ৮১১ ০3 ১০০১ 
১৬%। ৩০৩ এ ০৩ 7 আমি উসব মুহাজির, আনসার ও তাদের 
অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে অগ্বর্তী 
হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি তা এভাবে প্রমাণিত যে, আমি 
তাদের জন্য সুখময় জান্নাত প্রস্তত করে রেখেছি। 

শা"বী (রহঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম 
তারাই যারা হুদাইবিয়ায় বাই“আতে রিযওয়ানের মর্ধাদা লাভ করেছিলেন। 
(তাবারী ১৪/৪৩৫) আর আবু মুসা আশৃআরী (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব 
(রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, তারা হচ্ছেন এসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে দুই কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা) দিকে মুখ করে সালাত আদায় 
করেছেন। (তাবারী ১৪/৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯) 

আল্লাহ তাআলা বলেন যে, মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তা ও প্রথম এবং 
আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি তিনি সন্তষ্ট। আফসোস্‌ এ হতভাগ্যদের 
প্রতি যারা এই সাহাবীগণের প্রতি হিংসা পোষণ করে, তাদেরকে গালি দেয়, 
অথবা কোন কোন সাহাবীকে গালি দেয়। বিশেষ করে এঁ সাহাবীকে যিনি সমস্ত 
সাহাবীর নেতা, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই যার মর্যাদা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী 
হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ মহান খালীফা আবু বাকর ইব্‌ন আবী 
কুহাফা (রাঃ)! এরা হচ্ছে রাফেযী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত দল। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাহাবীর প্রতি শক্রতা পোষণ করে । তাকে তারা গালি-গালাজ করে । আমরা এই 
দুঙ্কার্য থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
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এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অন্তর 
বিগড়ে গেছে। যদি এই দুর্বৃত্তের দল এমন লোকদেরকে গালি দেয় যাদের প্রতি 
আল্লাহ তা'আলা অন্তষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার 
সনদ দিয়েছেন, তাহলে কোন্‌ মুখে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাবী 
করে? আর কুরআনের উপর ঈমান আনা'ই বা আর কি করে থাকল? আর আহলে 
সুন্নাত এ লোকদেরকে সম্মান করেন এবং এ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন 
যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অন্তষ্ট রয়েছেন। এই আহলে সুন্নাত এ লোকদেরকে 
মন্দ বলেন যাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্দ 
বলেছেন। আর তারা এ লোকদেরকে ভালবাসেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা 
ভালবাসেন। তারা এ লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন । তারা হিদায়াতের অনুসারী ৷ তারা বিদআ'তী নন। তারা 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুসরণ করেন। তারাই হচ্ছেন 
৮ আর টাল এ রাখা 


১০১। আর তোমাদের করার 
মরুবাসীদের মধ্য হতে ২ ০৩ ৩৮ 
কতিপয় লোক এবং 2 


মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও নাত 058৯ এষ 
কতিপয় লোক এমন মুনাফিক নি 
রয়েছে যারা নিফাকের চরমে চা 14০৮4 ৪ 2০৯ 
পৌছে গেছে। তুমি তাদেরকে ০ , +4 »-৮ 

জানি, আমি তাদেরকে ছিগুণ 


৫৮4 রা? টি নি পাঞে পা 

শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর ; ২১9০৪ ৮ ০৮১ (০১২০৭ 

(পরকালেও) তারা মহাশাস্তির . টির 

দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তা, 
গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যের মুনাফিকদের বর্ণনা 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন £ 
৮৫৯৮ ০০ শপ ১ | ৪19১০ মাদীনার চতুস্পার্মে অবস্থানকারী 
আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক মুনাফিক রয়েছে এবং স্বয়ং মাদীনায় 
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বসবাসকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিমও প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক । তারা কপটতা 
থেকে বিরত থাকছেনা । তুমি তাদের জাননা, আমি তাদের ভাল করেই জানি । 
অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 

এ ০৭ ২25 ৫০৮৮-৫9-85 এগ 

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম । ফলে তুমি তাদের লক্ষণ 
দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে 
পারবে । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ £ ৩০) এই উক্তির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। 
কেননা এটা এই প্রকারের জিনিস যে, এর মাধ্যমে তাদের গুণাবলী চিহিতত করা 
হয়েছে, যেন তাদেরকে চেনা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে সমস্ত মুনাফিককেই চিনতেন। তিনি 
মাদীনাবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র এ কতিপয় মুনাফিককেই চিনতেন যারা তার সাথে 
উঠা-বসা করত এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাদেরকে দেখতেন। 

190 শ ০: 1১১) &৯ ৪ ৭৪) অংশের তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফাকে (রাঃ) ১৪ বা ১৫ জন লোকের 
নাম বলে দিয়েছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল । এই বিশিষ্টকরণ এটা দাবী 
করেনা যে, তিনি সমস্ত মুনাফিকেরই নাম জানতেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন । 

এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ “এ লোকদের কি হয়েছে 
যারা কৃত্রিমভাবে মানুষের ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশ করে বলে যে, 
অমুক ব্যক্তি জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী? অথচ যদি স্বয়ং তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হয় 8 আচ্ছা বলত, তোমরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? তখন তারা 
বলে £ আমরা এটা জানিনা । যারা অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, তারা 
জান্নাতী কি জাহান্নামী, তাহলেতো তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরও ভাল জানতে 
পারা উচিত ছিল । আসলে তারা এমন কিছু দাবী করছে যে দাবী নাবীরাও করা 
থেকে বিরত থাকতেন ।* আল্লাহর নাবী নৃহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ 


পা 60০ ০৮৪৩ 
তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? (সুরা শু'আরা, ২৬ $ 
১১২) আল্লাহ তা'আলার নাবী শুআ+ইব (আঃ) বলেছিলেন £ 


8৮৫ ০০৪০ ৫০ 


নু 4 4 4 
৮৫১ তপতি পর হু ,| ০ তা 252 পট এ গত 
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আল্লাহ এদত যা অবশিষ্ট থাকে, তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের 
বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৮৬) আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে বলছেন ঃ 
৮৪৯৫ ১৯4 ৮৪৯৮ ও হে নাবী! তুমি তাদেরকে রকে জাননা, আমি তাদেরকে 
জানি । (আবদুর রায্যাক ২/২৮৫) 

আল্লাহ তা'আলার ১ ৯4৭5: এ উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ রেহঃ) বলেন 
যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যা ও বন্দী। অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি ক্ষুধা ও 
কাবরের আযাবের কথা বলেছেন। ৫ ৮১ ৩1 3১2 অতঃপর বড় 
আযাবের দিকে ফিরানো হবে । আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 


দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনার শাস্তি। অতঃপর তিনি 
গিরি এ রিভিও 


পে ৮ খু পাপা 


& তে পএএ] 44] এ এও 4031 ক্স খু 9 22% 2255 5 
(81824 


অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না 
করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বন্তর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
আযাবে আবদ্ধ রাখেন । (সুরা তাওবাহ, ৯ £ ৫৫) এই বিপদসমূহ তাদের জন্য 
শাস্তি কিন্তু মুমিনদের জন্য প্রতিদানের কারণ। আর আখিরাতের শাস্তি দ্বারা 
জাহান্নামের শাস্তি বুঝানো হয়েছে। 


১০২। এবং আরও কতকগুলি য়ে রায়ের হের রর 
লোক আছে যারা নিজেদের 5৮৮. ০5১৯:%5 
অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, ০ ৩০০ 11416 5 5 
যারা মিশ্রিত 'আমল করেছিল, : ৮ ১০৮ 1১৮ 

কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ, আশা; , »৮:(৫7 টা 
রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি: 2১524 91401 ৯০৮ ৬৫০9৮12 
করুণা দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে ৫ রানা 
আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম (৯১৯৮৮ 4০ « 
করুণাময়। 


ঘ 
৩৪ 
রঙ 
পুর 
৯ 
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কিছু মুমিন অলসতার কারণে 


জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে 

আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা 
মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক 
হওয়া থেকে অনাগ্হ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিল । এবার তিনি এ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধুমাত্র অলসতা ও 
আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা 
প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৯$১/-+158/2। ১৪/৯াও এ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যরা যে জিহাদে শরীক 
হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। 
তারা এমনই লোক যে, তাদের ভাল আমলও রয়েছে। আর এঁ সৎ আমলের 
সাথে কিছু দোষক্রটিও জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের এই দোষ-ক্রটিকে আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্ত এ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ তা'আলা 
ক্ষমা করবেননা যাদের কোন সৎ আমলও নেই । 

এ আয়াতটি কতকগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সমস্ত 
অপরাধী ও পাপী মুমিনদের জন্যও এটা সাধারণ এবং তাদের সকলের 
ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য । ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, ০৮1 দ্বারা 
আবূ লুবাবা ও তার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক হতে ফিরে আসেন তখন আবু 
লুবাবা (রাঃ) এবং তার সাথের আরও পীচ, সাত অথবা নয় জন নিজেদেরকে 
মাসজিদের থামের সাথে বেধে ফেলে এবং শপথ করে বলে £ “যে পর্যন্ত 
রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্বয়ং না খুলবেন সেই 


পর্যন্ত আমাদের বন্ধন খোলা হবেনা । অতঃপর যখন 19১71 ১১৮3 
৮৫:১5 এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম তাদের বন্ধন খুলে দেন এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধ 
ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ১৪/৪৩৭) এ হাদীসটির বর্ণনা সঠিক নয়। সাঈদ 
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ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হতে দালায়িলুল নাবুওয়াহ" গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনায় একটি 
মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গত রাতে দু'জন 
আগন্তক আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে 
যান যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো 
লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল যেমনটি তোমরা 
কখনও দেখনি । কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত যা তোমরা কখনও 
দেখনি । আমার সঙ্গীদ্য় তাদেরকে বললেন £ “তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে 
এসো ।” তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে এলো তখন তাদের দেহের কুৎসিত ভাব 
দূর হল এবং সর্বাঙগ সুন্দর দেখাল । আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন £ “এটা 
হচ্ছে জান্নাতে আদ্ন। এটাই হচ্ছে আপনার বাসস্থান ।' অতঃপর তারা বললেন £ 
“এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধা€্‌ 
ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, এর কারণ এই যে, তারা সৎ আমলের সাথে বদ আমলও 
মিশ্রিত করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।, (ফাতহুল বারী 
৮/১৯৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই 
রিওয়ায়াত করেছেন । 


১০৩। (হে নাবী!) তুমি.» , ৰ 2 
তাদের ধন-সম্পদ হতে 4১7০ (৮১০ 0৮ ৮৩ 
সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্ধারা ] , . ০ 
তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে, ০০? ৫ ১১৪ 
আর তাদের জন্য দু'আ কর। ৪ এ টে 
নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ | ₹ ৮5, 45১2 01 ৮৫৮০ 
কারণ, আর আল্লাহ খুব ৪ 12 ৪. ০ এর 
ঠা 44)| 
শোনেন, খুব জানেন। ৩ 
১০৪। তারা কি এটা অবগত; « এ 
নয় যে, আল্লাহই নিজ 9৯ 441 ৩ 
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করেন, আর ভিনিই দান ০29 ০ হা 42 
খাইরাত কবুল করে থাকেন, 1৫ 4 
আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন 48. 

তাওবাহ কবূল করতে এবং 


[্ ৫০৫ ৮:44 টি 
২১ )9 ৮০৪০] ০৬৩৪ 


অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্ঘ্বান? 2০৯0149019১ 
যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে 


পবিত্র করবে। কিছু কিছু লোক 7৫7 এর সর্বনাম এঁ লোকদের দিকে 


ফিরিয়েছেন যারা নিজেদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভাল ও 
মন্দ উভয় আমল করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হুকুম বিশিষ্ট নয়, বরং এটা 
সাধারণ হুকুম । আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার 
করেছিল । তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত নেয়ার 
অধিকার নেই, এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই 
নির্দিষ্ট ছিল। আর এ জন্যই তারা আল্লাহ তা*আলার ৭84-০ ৮৫5০ ০ এ 
এই উক্তিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবু বাকর (রাঃ) এবং অন্যান্য 
সাহাবীগণ তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বাধ্য হয়ে তারা সেই সময়ের খালীফাকে যাকাত 
প্রদান করেছে যেমন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান 
করত। এমন কি আবূ বাকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন £ “যদি তারা যাকাত 
আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' 
(ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৯৫: 4-০? হে নাবী! তুমি তাদের 
জন্য দু'আ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবী আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখনই কারও কাছ থেকে 
যাকাতের মাল আসত তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
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জন্য দু'আ করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল নিয়ে এলেন তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন £ “হে আল্লাহ! আবু 
আউফার (রাঃ) পরিবারের উপর দয়া করুন।' (মুসলিম ২/৭৫৬) 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি £ *ঠ ১৫০০ ৬৩১৩০ ১! নিশ্চয়ই তোমার দু'আ 
হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৬৯৮ 409 হে নাবী! আল্লাহ তোমার দু'আ শ্রবণকারী। কে তোমার দু'আর 
দাবীদার তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্তি £ 


০৬০) 2১০ ৪১৩ ১৪ দর ০০ 9৯ এ ও ১119 "টা তারা 
কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন, আর 
তিনিই দান-খাইরাত কবুল করে থাকেন? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবাহ ও দান 
খাইরাতের ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা । কেননা এ দুটি জিনিসই মানুষ থেকে 
পাপকে সরিয়ে দেয় এবং নাফরমানী নিশ্চিহ্ন করে। আল্লাহ তা'আলা খবর 
দিচ্ছেন, যে তার কাছে তাওবাহ পেশ করে তিনি তার সেই তাওবাহ কবুল করে 
থাকেন। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি টুকরাও সাদাকাহ করে, আল্লাহ 
সেটা তার ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে সাদাকাহকারীর জন্য 
বিনিয়োগ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর একটি মাত্র খেজুরও উহুদ 
পাহাড়ের মত হয়ে যায়। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাদাকাহ 
কবুল করে থাকেন এবং ওকে নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওর 
করে বড় করে থাক। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর এক লুকমা খাদ্যও উহুদ পাহাড় 
সমান হয়ে যায়।” আল্লাহর কিতাবের দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 


৬০এ। ২৯৮ ৪১৩ ১6 মা এল 5৯ এ ও ১61১4 শা তারা 
কি জানেনা যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং যাকাত ও 
সাদাকাহও গ্রহণ করেন? 777 


»স্দর্ণ 2৪ হত 


চিনি রান 
২৭৬) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাদাকাহর মাল ভিক্ষুকের 


(0০017191715 


সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৭৫৪ পারা ১১ 


হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে পড়ে। অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আল্লাহ 
তা'আলার ০১৬/-০ 4৯) ০১৩০ ১৮ 2 2 5৯ ]। ৩ 194 শা 
এ উক্তিটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৬০) 

১০৫। হে নাবী! তুমি বলে দাও ৪ | ৮৫117 12. 
তোমরা কাজ করতে থাক, | ৮৮ ১পা 55 " 
অতঃপর তোমাদের কার্ষকে। % ॥.. 4. 67 
অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, 4৮5 তি এ 
তীর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর | _. ৫৮৮. +4 « 1 
নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত | ২:১২ ০৯৯) 
হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট ৫1 ৫ 1574 
যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও |৪475-019 ০+০%]| 4১৮ 4 
প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর | » 7৮:০% 4 ৬ ০4৫ 
তিনি তোমাদেরকে তোমাদের | 0১৯০ ০৩ ৮০ -০৬৫০০ 
সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। 

অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী 

মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার 
আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন যে, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছেও পেশ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু*মিনদের মধ্যেও তাদের কাজ প্রকাশিত হয়ে 
পড়বে । (তাবারী ১৪/৪৬৩) কিয়ামাতের দিন এটা অবশ্যই হবে । যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 


শত ০৫, । 22৪ পাঁপ £ প্ত খু কির 

48৮29 ৬৬ ১ ০০০০০ ৯৪% 

সেই দিন উপহিিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন 

থাকবেনা । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ১৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীন্ষা করা হবে। (সুরা তারিক, ৮৬ £ ৯) অন্যত্র 
তিনি বলেন £ 
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3১ এ ০০৮3 

এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে । (সুরা 'আদিয়াত, ১০০ 8 ১০) 
ইমাম বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, যখন 
তোমরা কোন মুসলিমের সৎ আমলে অন্তুষ্ট হও তখন তাদেরকে বল £ “তোমরা 
আমল করে যাও, অনন্তর তোমাদের আমল অচিরেই আল্লাহ, তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনগণ দেখে নিবেন ।” (ফাতহুল বারী 
১৩/৫১২) এ ধরনের আরও একটি হাদীস এসেছে। ইমাম আহমাদ (রেহঃ) 
বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “তোমরা কারও ভাল আমল দেখে খুশি হয়োনা, বরং অপেক্ষা 
কর, তার সমাপ্তি ভাল আমলের উপর হচ্ছে কিনা । কেননা একজন আমলকারী 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত সং আমল করতে থাকে এবং এ সৎ আমলের উপর মারা গেলে 
সে জান্নাতে চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সে 
খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এক বান্দা এরূপই হয় যে, কিছুকাল সে 
খারাপ আমল করতে থাকে । এ আমলের উপর মারা গেলে নিশ্চিতরূপে সে 
জাহান্নামে চলে যেত । কিন্তু অকস্মাৎ তার কাজ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে ভাল 
আমল করতে শুরু করে। আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন 
তখন মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে সাওয়াব লাভের তাওফীক দান করেন এবং সে এ 
সাওয়াবের উপরই মৃত্যুবরণ করে।” জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কিরূপে হয়? তিনি উত্তরে বললেন 
ঃ “তাকে ভাল কাজের তাওফীক দান করা হয়, তারপর তার রূহ কব্য করা হয়।' 
(আহমাদ ৩/১২০) 

১০৬। এবং আরও কতক লোক 1, ০.4 _ /৫15. 
আছে যাদের ব্যাপার মুলতবী [৩3৯১ ১:১৯ 
রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা | , রারিরারারারা 
পর্যন্ত হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি (519 (১০ 4] 4 ৬০ 
তাওবাহ কবূল করবেন, আর | £.12 41 ০৮1০ ৬১০ 
85 ৬ ৮ ৮৮ 2:55 
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তাবুকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া 
তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ব 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), যাহহাক (েহঃ) 
প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, তারা ছিলেন তিন ব্যক্তি যাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার 
ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল । তারা হচ্ছেন মারারাহ ইব্‌ন রাবী (রাঃ), কাব ইব্‌ন 
মালিক (রাঃ) এবং হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ)। 

তারা তাবুকের যুদ্ধে এ লোকদের সাথেই রয়ে গিয়েছিলেন যারা অলসতা ও 
আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি । আর একটি কারণ ছিল এই যে, 
তাদের বাগানের ফল পেকে গিয়েছিল এবং সময়টা ছিল মনোমুগ্ধকর ও 
চিত্তাকর্ষক বসন্তকাল । তাদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা, সন্দেহ ও নিফাকের কারণে 
ছিলনা । তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যীরা নিজেদেরকে স্তত্তের সাথে 
বেঁধে ফেলেছিলেন। যেমন আবু লুবাবাহ্‌ ও তার সঙ্গীরা । অন্যান্য কতকগুলো 
লোক এরূপ করেননি। তারা ছিলেন উপরোল্লিখিত তিন ব্যক্তি । আবূ লুবাবাহ 
(রাঃ) ও তার সঙ্গীদের তাওবাহ এদের পূর্বেই কবুল হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির 
তাওবাহ কবৃল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা 
আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ 


টি এ পার্ল 86৫ 


এএর্তা ৩১০? ২০১৫এিঠি ৪] এ এ 4০৩ 4 

তি পি 245৯৮ ১৪ ৪৮ ৮৫০ ও সত চলা ৮০ এ 
বি ০2 
74802375485544৮0 03৩৮ 3০4$06 


আল্লাহ অনুথহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও 
আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহুর্তে 
যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অভ্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল | 
অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুথহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের 
সকলের উপর ক্লেহশীল, করুণাময় । আর এ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও 
(অনুথহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ- 
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পৃষ্ঠ নিজ এরশভতা সত্তেও তাদের এরাতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা 
নিজেদের জীবনের এতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, 
আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তারই দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুথহের দৃষ্টি করলেন, 
যাতে তারা তাওবাহ করে । নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুথহকারী, 
করুণাময় । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১১৭-১১৮) (তাবারী ১৪/৪৬৫, ৪৬৬) যেমন 
কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) হাদীসের বর্ণনা আসছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ 


১64 ০ 19 ৯৮১৬ ৩! এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন রয়েছে, তিনি ইচ্ছা 


করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাদের তাওবাহ কবূল 
করবেন (এবং ক্ষমা করে দিবেন)। কিন্তু আল্লাহর রাহমাত তার গযবের উপর 
জয়যুক্ত। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তা তিনি 


ভালরূপেই জানেন। ৮৮৩ 4 411) তিনি তার কাজে ও কথায় বিজ্ঞানময় 
এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ ও রাব্ৰ নেই। 


১০৭। আর কেহ কেহ এমন 11 ++ হতে 
আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ |1১-৮1 ২:৮৯ঠ 1 
নির্মাণ করেছে যেন তারা । ৮ এ (৮ 7, 
(ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে [২2 1917 | 42 
এবং কুফরী কথাবার্তা বলে; _ ২, _ ০১৮০2 
আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ : ২:৮৪) ১০৪ 75559 
সৃষ্টি করে, আর এ ব্যক্তির 
অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর 4 5, ২220৮ ০2 1522$ 
পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তীর। ,, 
খা 4152 4 4০25 
নী 5 ৫2 ০৪4৯০ 
শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন রি 
আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য | 441 1৫০ 7 শ। 7৮1 * 
4 ০০০৯) | ৩১০ 
নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন বা 
যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী । রি ১৫৫০ তি 
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৮ ! এটির চি ্প্ত 
১০৮। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি 142] 4০৪ 257 3 ০1/ 
1৮25%17 12 ৮ ৪ রা 
মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন | (5755)1 4৮ ০51 ১৪০০৯) 
হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত ৮:৫8 4০%6 ১৩ র্ট ৩ 
হয়েছে তা এর উপযোগী যে, | 5. ০1 ৮1 ৮ ১191 ৫5 
তুমি তাতে (সালাতের জন্য); £ ন্রিদিারা 
দীড়াবেঃ ওতে এমন সব লোক 91 ২2১%৩ 006১ ঞঃ এ 
রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র রর 


হওয়াকে পছন্দ করে, আর ৫.৮ 44 11622 
আল্লাহ উত্তম রূপে পবিভ্রতা। ? , 
88988 পছন্দ + ২১৫০০ 


মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া 

এই আয়াতগুলির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ 
গোত্রের একটি লোক বাস করত যার নাম ছিল আবু আমির রাহিব। অজ্ঞতার 
যুগে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল । 
জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল। নিজের গোত্রের মধ্যে সে খুব 
মর্যাদা লাভ করেছিল । নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে 
মাদীনায় গমন করেন এবং মুসলিমরা তার কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও 
ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে 
জয়যুক্ত করেন, তখন এটা অভিশপ্ত আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। 
সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং 
মাদীনা হতে পলায়ন করে মাক্কার কাফির ও মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত 
হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে উদ্বুদ্ধ করে । ফলে আরাবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহামহিমাৰিত আল্লাহ 
এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন । তবে পরিণাম ফলতো আল্লাহভীরুদের 


(0০017191715 


সুরা ৯ ঃ তাওবাহ ৭৫৯ পারা ১১ 


জন্যই বটে। এ পাপাচারী (আবৃ আমির) উভয় ক্যাম্পের মাঝে কয়েকটি গর্ত 
খনন করে রেখেছিল । একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তার মুখমন্ডল যখম হয় এবং নীচের দিকের 
সামনের একটি দীত ভেঙ্গে যায়। তার পবিত্র মাথাও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে 
আবু আমির তার কাওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে 
তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য দাওয়াত দেয়। যখন আনসারগণ আবু 
আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তারা তাকে বললেন ঃ “ওরে 
নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!” এভাবে 
তারা তাকে গালাগালি করেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন। তখন সে বলে ঃ “আমার 
পরে আমার কাওম আরও বিগড়ে গেছে। এ কথা বলে সে ফিরে যায়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মাদীনা হতে পলায়নের 
পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু 
সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি বদ দু'আ দেন যে, সে যেন 
নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দু'আ তার প্রতি 
কার্ষকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ 
শেষ করল এবং সে লক্ষ্য করল যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে 
যাচ্ছে তখন সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গমন করল এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। 
সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করল। সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে 
হিরাক্লিয়াসের কাছেই অবস্থান করল। সে তার কাওম আনসারগণের মধ্যকার 
মুনাফিকদেরকে এ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল 8 “আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লামের সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। 
আমরা তার উপর জয়যুক্ত হব এবং ইসলামের পূর্বে তার অবস্থা যেমন ছিল তিনি 
এ অবস্থায়ই ফিরে যাবেন ।” 

সে এ মুনাফিকদের কাছে চিঠিতে আরও লিখল যে, তারা যেন তার জন্য 
একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে । আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে 
যাবে তাদের জন্যও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে 
নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে ব্যবহার করা যায় । 
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এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার নিকটেই মাসজিদের 
বাহানায় আর একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ 
করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবুক অভিমুখে বের 
হওয়ার পূর্বেই তারা ওর নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলে । অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করে যে, আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের ওখানে যান এবং তাদের মাসজিদে 
সালাত আদায় করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, এ 
মাসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে তার সমর্থন রয়েছে। তার সামনে 
তারা বর্ণনা করে যে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের জন্যই তারা এ মাসজিদটি 
নির্মাণ করেছে এবং শীতের রাতে দূরের মাসজিদে যেতে অক্ষম হলে তাদের 
পক্ষে এ মাসজিদে আসা সহজ হবে । কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে 
চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন 
8 এখনতো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে এলে আল্লাহ 
চানতো দেখা যাবে ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক 
হতে মাদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদীনায় পৌছতে এক অথবা দুই 
দিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মাসজিদে 
যিরারের খবর নিয়ে তার কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ 
করে দেন যে, মাসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মাসজিদ নির্মাণ করে 
মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ কাফির ও মুনাফিকদের আসল 
উদ্দেশ্য । মাসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মাসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই 
তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে। এটা জানার পর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাদীনা পৌছার পূর্বেই কিছু লোককে মাসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্য 
পাঠিয়ে দেন। 

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল আনসারের কিছু লোক যারা একটি মাসজিদ 
নির্মাণ করেছিল এবং আবু আমির তাদেরকে বলেছিল ঃ “তোমরা একটি মাসজিদ 
নির্মাণ কর এবং যথাসম্ভব সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখ, 
আর ওটাকে অশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে নাও। কেননা আমি রোম বাদশাহর 
নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসব এবং মুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে মাদীনা হতে বের করে 
দিব।' সুতরাং মুনাফিকরা মাসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে নাবী 
সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আবেদন করে $ 
“আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মাসজিদে গিয়ে সালাত 
আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতি অনুহ করার জন্য দু'আ 


করবেন" তখন মহামহিমানিত আল্লাহ | «১ চে 3 হতে 0০ 
পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৪ ৭০) 

যারা এ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে বলেছিল £ ৩1 24 
৬পএ। মু (১ আমরাতো সৎ উদ্দেশেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের 
লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 44:54 2401 
১%১৫ (৮ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তাদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে দেয়া, 
মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গোপন ঘাঁটি বানিয়ে রাখা, 
যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ লোকটি হচ্ছে ফাসিক আবূ 
আমির যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হত। আল্লাহ তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন। 

আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 152 4৫৪ শ্ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসজিদুল যিরায় সালাত আদায় করতে 
নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী এবং উম্মাতও শামিল রয়েছে। অতঃপর 
মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম 
থেকেই মাসজিদে কুবার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়া 
বলা হয় আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য 
করাকে । এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধমীয়ি বিষয়ে পরামর্শ 


করে। এটা হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল । এ জন্যই আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 
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৪635 ৩1৮68 এ ১ এপ এ চনে ২ অবশ্য যে 
মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই 
উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্য দীড়াবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মাসজিদে কুবায় সালাত 
আদায় করা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরাহ করার মত ।” (তিরমিযী 
৩২৪, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৫২) আরও সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় কখনও সাওয়ার হয়ে আসতেন 
এবং কখনও পদব্জেও আসতেন । (ফাতহুল বারী ৩/৮২, মুসলিম ১৩৯৯) 

উওয়াইম ইব্ন সাঈদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় তাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 
“তোমাদের মাসজিদের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে 
অতি উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তোমরা যদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাক সেটা 
কি? তারা উত্তরে বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আল্লাহর শপথ, আমরাতো এটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, ইয়াহুদীরা আমাদের 
প্রতিবেশী ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত 
করত । সুতরাং আমরাও তদ্রপ করে থাকি ।' (আহমাদ ৩/৪২২) ইব্‌ন খুযাইমাহও 
(রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন । (হাদীস নং ১/৪৫) 

যে প্রাচীন মাসজিদগুলির প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদাতের 
উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 
জামা“আতে সালিহীন ও ইবাদে আমিলীনের সাথে সালাত আদায় করা উচিত এবং 
যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় উযু করা দরকার, আর অপবিভ্রতা হতে মুক্ত থাকা উচিত। 

ইমাম আহমাদ রেহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করান এবং তাতে সুরা “রূম* পাঠ 
করেন। পাঠে তার কিছু ত্রুটি হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন £ “কুরআন পাঠে 
আমরা মাঝে মাঝে ভুল করি। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও রয়েছে যে 
আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তম রূপে উযু করেনা । সুতরাং যে 
আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তার উচিত উত্তম রূপে উযু করা।' 
(আহমাদ ৩/৪৭১, ৪৭২) 


চ্ ৪8৩ ০পর্ 
ই লু এ জর 
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ইমারাতের ভিত্তি আল্লাহভীতির ;..৮ ৫40 ₹ 461 
উপর এবং তীর সন্তষ্টির উপর : %১-/5 £ ৯:7৮ ০৮ 

স্থাপন করেছে অথবা সেই 11 গা এ ৭ চে রি 
ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারাতের ০4০৩ পাশ ০ 61০৯ 
ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন , 400 8৪ ক? 
গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে 3 4234 


পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা ৫ 9 ৪55 
তাকে নিয়ে জাহান্নামের ৯ 3 455 ০৫৯ 5৩ 
আগুনে পতিত হয়? আর য়া 
আল্লাহ এমন যালিমদেরকে ই] 
ধের্মের) জ্ঞান দান করেননা। 


১১০। তাদের এই ইমারাত যা রদ ও ৬৪০৮৪ 401৮৮ ৩ 

তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা ৯৫1১৫৯৪৩০19 3:71 

তাদের মনে খট্কা সৃষ্টি করতে মা হি 

থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্ত: ০ :ঃ 

রই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর ৫1৮ 484 ঞ& ৪৪ 4 র্ভ তত 

আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। 1+*৮ 419 ৯6255 ৫০০৪ 
চা 


মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য 

আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, যারা মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহর 
সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, আর যারা মাসজিদে যিরার ও মাসজিদে কুফর 
বানিয়েছে এবং মুমিনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে ও আল্লাহ 
এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে 
এ মাসজিদকে আশ্রয়স্থল করেছে তারা কখনও সমান হতে পারেনা । এ 
লোকগুলোতো মাসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন একটি গহ্বরের কিনারার উপর 
স্থাপন করেছে, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের 


আগুনে পতিত হয়েছে। (৮1 22 ৭৬ 3 41 যারা সীমালংঘন করে 
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আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের 
আমলকে সংশোধন করেননা । 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ “আমি মাসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন 
ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তার থেকে ধোয়া বের হচ্ছিল।” তোবারী ১৪/৪৯৩) 
আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 


১৪9 ৪১ 22১14 ৬৭ ৮০0 3 এ ইমারাত যা তারা নির্মাণ 
করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে । এর কারণে তাদের 
অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে, যেমন গো-বৎস 
পূজারীদের অন্তরে ওর মহববত সৃষ্টি হয়েছিল । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৯858 ৪০ 0 3! ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম রেহঃ), সুন্দী (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী শাবিত 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং 
সালাফগণের আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ 
করে। তোবারী ১৪/৪৯৫-৪৯৭) অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে 
যায় তাহলেতো কোন কথাই থাকেনা । আন্মাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদের 
আমলগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তিনি ভাল ও মন্দের প্রতিদান দেয়ার 
ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড়ই বিজ্ঞানময় । 


১১১। নিঃসন্দেহে আল্লাহ টি টিন 
মুমিনদের নিকট থেকে ২৮ ৫057-51-48 
তাদের প্রাণ ও তাদের ধন; 4 ০% ১.4 % রা 
সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে । ৮১1১-7৫-4১ রি 
ক্রয় করে নিয়েছেন যে, যারা 

তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, .)55,81 2৫১4 

তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, , 
যাতে তারা কেখনও) হত্যা: 5 এটা 9৮০ 
করে এবং (কখনও) নিহত; ৫ রি পু ৰ্ 
হয়, এর কারণে জোন্নাত | (৪ 4৮০ 1452 955 
প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা 
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সাই 


হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে ৮২4 5১75৫ পু 
৪০০ ০ 

এবং কুরআনে। নিজের এটিও 259৭ 

অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ ০ 

অপেক্ষা অধিক আর কে 4০১৮৫ ২85০৮ 9127803 

আছে? অতএব তোমরা & & চন ৭4, রি ত০%৫ 


আনন্দ করতে থাক তোমাদের : ৯০৪ 2/৯:5৬ 48 ২০৪ 
এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা; ॥ 8 45০5 
তোমরা সম্পাদন করেছ, আর ; 5৯ -৪১5 “20০4৮ ৪৯৫, 
এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা । টানি 

৮0০1 5550] 


এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তার মুমিন 
বান্দাদেরকে তার পথে ব্যয়কৃত জান ও মালের বিনিময় হিসাবে জান্নাত প্রদান 
করবেন। আর এটা বিনিময় নয় বরং তার ফাষূল, কার্ম ও অনুশ্হ। কেননা 
বান্দাদের সাধ্যে যা ছিল তা তারা করেছে। এখন তিনি তার অনুগত বান্দাদের 
জন্য কোন বিনিময় বা প্রতিদান ঠিক করলে জান্নাতই ঠিক করবেন। এ জন্যই 
হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন তার 
বান্দাদের সাথে বেচাকেনা করলেন তখন তিনি তাদের খিদমাতের বিনিময়ে বিরাট 
ও উচ্চমূল্য প্রদান করলেন। শিমর ইব্‌ন আতিয়্যা রেহঃ) বলেন যে, এমন কোন 
মুসলিম নেই যার স্কন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তি নেই, যা সে পূর্ণ করে এবং যার 
উপর সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী 
১৪/৪৯৯) এ জন্যই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যোগ দিল সে 
যেন আল্লাহর সাথে বেচাকেনা করল । আল্লাহ তা'আলার উক্তি £ 

১১5৪ ০52 এ] এশা? ও 559 তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, 
অতঃপর হয় হত্যা করে না হয় নিহত হয়। সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য জান্নাত 
অবধারিত রয়েছে । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ৪ “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আর এই বের হওয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 
তার পথে জিহাদ করা এবং তার রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা, এ অবস্থায়ই 
যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি 
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মারা না যান তাহলে আল্লাহ এই দায়িতৃভার গ্রহণ করেছেন যে, সে যেখান থেকে 
বের হয়েছে সেখানে তাকে তার লাভকৃত গানীমাতের মালসহ পৌছে দিবেন ।' 
(ফাতহুল বারী ৬/২৫৪, মুসলিম ৩/১৪৯৬) 

0203 0৮315 20991 ৬ ৮ 4414৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা“আলার এই উক্তিটি তার ওয়াদার গুরুত্ব হিসাবে করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, 
তিনি নিজের পবিত্র সত্তার উপর এটা ফার্য করে নিয়েছেন এবং তার রাসূলদের 
উপর তার এই ওয়াদার অহীও পাঠিয়েছেন, যা মুসার (আঃ) উপর অবতারিত 
কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঈসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব 
ইঞ্জীলেও লিখিত রয়েছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর অবতারিত কিতাব আল কুরআনে লিখা আছে। তাদের সবারই 
উপর আন্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক । মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 


401 ০০ ০৭৬৭ ৬৪9 55) আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় ওয়াদা অধিক পূর্ণকারী 
আর কে হতে পারে? কেননা তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা। যেমন তিনি 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়? (সুরা নিসা, ৪ 8 ৮৭) 
আর এক স্থানে তিনি বলেন ৪ 


৮ €ণ , ২৮» তত 
১৩৪ 451 09 4০০০3 

এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্য পরায়ণ? (সুরা নিসা, ৪ ৪ 
১২২) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে £ 

৮:১৭) এ চাটি ১3 « ৮৯ ৬-3। ৮5০০৭ পপ 13০ এ আল্লাহর 
সাথে তোমরা যে বেচা-কেনা করেছ এতে তোমরা খুশি হয়ে যাও এবং এই 
সফলতা হচ্ছে বিরাট সফলতা, যদি তোমরাও নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। 


১১২। তারা হচ্ছে রি 
তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী, : ৮:)54-৮1 ১558] ৮111 
আল্লাহর প্রশংসা-কারী, ্ 
সিয়াম পালনকারী, রুকু ও ১০ - টিটি 
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সাজদাহকারী, সৎ বিষয় 4 ৫ ॥ ০. রা 
শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ (২-১-৯এ ২০০% 
বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, ০০ এ 


আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ ৩১১ ০১)৯৯৪ ০25খ। 


মু'মিনদেরকে সুসংবাদ টা ১০, এ 
শুনিয়ে দাও। হি 


এই পবিত্র আয়াতটি এ মুমিনদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যাদের জান ও 
মালকে আল্লাহ তাআলা তাদের এই উত্তম গুণাবলীর বিনিময়ে ক্রয় করে 
নিয়েছেন। তারা তাওবাহ করে এবং সমস্ত পাপ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে 
বিরত থাকে, নিজেদের রবের ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজেদের 
কথা ও কাজে একাগ্র থাকে । কথার মধ্যে বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা 
এ জন্যই মহান আল্লাহ ১9/০। বলছেন। আর আমল ও কাজের দিক দিয়ে 
উত্তম কাজ হচ্ছে সিয়াম । সিয়াম বা রোযা হচ্ছে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস হতে 


বিরত থাকা । আর ০৮. দ্বারা এই সিয়ামকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 
তি ও ১০ বারা ১91০ (সালাত) অর্থ নেয়া হয়েছে এবং ০251) ও 
১১১৮০ বলা হয়েছে। তারা শুধু নিজেদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
ইবাদাত করেনা, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও সুপথ প্রদর্শন করে “সৎ 
কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এর উপর আমল করে উপকার পৌছে 
থাকে । কোন্‌ কাজ করা উচিত এবং কোন্‌ কাজ পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এসব 
কথা বাতলে থাকে, আর জ্ঞান ও আমল উভয় প্রকারে হালাল ও হারামের 
ব্যাপারে আল্লাহর সীমা সংরক্ষণের প্রতি তারা পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। সুতরাং তারা 
আল্লাহর ইবাদাত ও সৃষ্টজীবের মঙ্গল কামনা, এই উভয় প্রকারের ইবাদাতে 
অগ্রগামী । এ জন্যই মহান রাব্ব আল্লাহ বলেন, ১০০১ ০52 মুমিনদেরকে 


শুভ সংবাদ দিয়ে দাও, কেননা ও দুটির সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান। পূরণমাত্রায় 
সৌভাগ্য তারাই লাভ করেছে যারা এই দু'টি গুণে গুণা্িত। 
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১১৩ । নাবী ও অন্যান্য মুমিনদের » « 
জন্য জায়ি নয় যে, তারা | ৬ 
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা: % 
করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক। 01 


না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর |, , 2 7 

যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী । 175 ০৮৪/৬৯ 15৪৯- 
পর ৫৭ রণ 
৮ 05 5 49195 
কিনি এ 


১১৪ । আর ইবরাহীমের নিজ ৷ ॥। ৮ ০1 টি 

পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু 3৮০1 555 ৮৩০18 
সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে। ধা বারি 
ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। ৮ | 4১ ৮৯] 
অতঃপর যখন তার নিকট এ | পর্ড এ৪। 4৮০৮, 
বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) ; ৮৬ 2৬] ৮২২ $- 
আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা %4& চারা 
হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে |1/5 445 5-১৮ ০4১1 241 08 


গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল 38 ভর... 
অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। । :১০- ০9১ 2৮৯1] 01 4০ 


মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা 
আবু মুসাইয়াব রোঃ) বলেছেন ৪ আবূ তালিব যখন মারা যাচ্ছিলেন, সেই সময় 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গমন করেন। এ সময় তার 
কাছে আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 8 “হে চাচা! আপনি “লা-ইলাহা 
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ইল্লাল্লাহ" পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার পক্ষে আল্মাহর নিকট ক্ষমা 
করার জন্য আরয করব ।”' তখন আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী উমাইয়া 
বলল ৪ “হে আবু তালিব! আপনি কি আবদুল মুস্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিবেন? আবু তালিব তখন বললেন ৪ “আমি আবদুল মুভ্তালিবের 
মিল্লাতের উপরই থাকব ।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে বললেন ঃ “আমি এ পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব 


যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাকে নিষেধ না করেন ।” আল্লাহ তা'আলা তখন 


... পে 9৬ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 'নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম ও মুমিনদের জন্য এটা জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে ।” নিমের আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাধিল হয়। 


এপহ ১12 তা? পর টা শর্ট ৮ পপ ্ তা ্প প্র ত1% 


তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা । তবে 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ 
অনুসরণকারী । (সুরা কাসাস, ২৮ 8 ৫৬) (আহমাদ ৫/৪৩৩, ফাতহুল বারী 
৮/১৯২, মুসলিম ১/৫৪) 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্‌ন বুরাইদাহ রেহঃ) বলেন 
যে, তার পিতা বলেন ৪ আমরা এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা পৌছে 
একটি কাবরের পাশে এসে বসে পড়েন এবং কিছু বলতে শুরু করেন। অতঃপর 
তিনি কাদতে কীদতে উঠে দীড়ান। তার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত । তখন আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা করেছেন 
তা আমরা দেখেছি। তিনি বললেন ঃ “আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আমার 
দিয়েছেন। অতঃপর আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমাকে 
অনুমতি দেয়া হয়নি।” সেই দিন তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, ইতোপূর্বে 
আমরা তাকে কখনও এত কীদতে দেখিনি । (তাবারী ৬/৪৮৯) 

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা 
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করেছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন তিনি 
বলেন “ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) তো তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 


করেছিলেন" এ সময় আল্লাহ তা'আলা 01157 (8589 ক) ৩৬ এ 
৩৪ ৪3195 30) ৩5728 122 নাবী ও অন্যান্য মুমিনদের জন্য 
জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্বীয়ই 
হোক না কেন। এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 


আলী ইব্‌ন আবী তালহা (েহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাদের মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 


করত। তখন ... ৯10] 94551 ০৬ 5০ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। জনগণ 
তখন এ নাজায়িয ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে । কিন্তু মুসলিমদেরকে তাদের 


জীবিত মুশ্রিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়নি। 
(তাবারী ১৪/৫১৩) 

এর ৬ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবরাহীম আঃ) তীর 
পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর 
যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত 
থাকেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন ৪ যখন তার বাবা মারা যায় 
তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সে আল্লাহর শক্র হিসাবে মারা গেছে। (তাবারী 
১৪/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (েহঃ) এবং আরও 
অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৫১৮-৫১৯) 

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) বলেন যে, 
কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন 
যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্র হয়ে ফিরছে। এঁ সময় তার পিতা তাকে বলবে £ 
“হে ইবরাহীম! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্ত আজ আমি তোমার 
কোন কথাই অমান্য করবনা ৷ তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ “হে আমার রাব্ৰ! 
আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে অপমানিত 
করবেননা? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, 
আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্কিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)? তখন তাকে বলা হবে 
8 “তোমার পিছন দিকে তাকাও ।” তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি রক্তাক্ত 
হায়েনা পড়ে রয়েছে এবং ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
(তাবারী ১৪/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি £ 
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৮৮০ 2154 ৮১০! ৩! বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, 
সহনশীল । ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, 2 শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যধিক 


প্রার্থনাকারী । এও বর্ণিত হয়েছে যে, “আওয়াহ' (আরাবী) শব্দের অর্থ করা হয়েছে 
এ ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তার করুনা প্রার্থনা করে, যে 


ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ইত্যাদি । 

১১৫। আর আল্লাহ এরূপ নন | প। . 41467 ৮12 1৮5 

যে, কোন জাতিকে হিদায়াত এল এ/ ০৮৪০1 
করার পর পথন্রষ্ট করেন, যে 1৫ ০ +44 মারি 
পর্যন্ত না তাদেরকে সেই সব চিলি 2. ৯৩২ 
বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেন, [। ভ _ এর (পর এ _- ৮5 
যে বিষয়ে তারা তাকওয়া ০] ১১227 0৩ -৮৫ ২ 
অবলম্বন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ৫122৫ ১৬ ০ 
হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ০ 5৩9 959 4 
১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহরই £12 21 ৫1 81৭ 


ও যমীনে । তিনিই জীবন দান 
করেন এবং মৃত্যু ঘটান; 
আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না 
কোন বন্ধু আছে, আর না 
কোন সাহায্যকারী । 


০৮ ০০০ ৮৮পা 


পর 


4 


সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য 

আল্লাহ তা“আলা স্বীয় মহান সত্তা ও ন্যায়নীতিপূর্ণ হিকমাত সম্পর্কে সহ 
দিচ্ছেন যে, যতক্ষণ না তিনি কোন কাওমের নিকট রাসূল পাঠিয়ে ফিতনা খতম 
করেন এবং সত্য প্রতিভাত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রষ্টতার জন্য 
ছেড়ে দেননা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ৪ 


পর 
2 পা পা পাঠ 


ঞ&4 


পপর 
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আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নিদেশি 
করেছিলাম । (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ১৭) মুজাহিদ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার ৩ 
১১০৪ ১] এ 5৯ ০০৪ এ) ৩৬ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, মৃত 


মুশরিকদের জন্য মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করা ত্যাগ করার ব্যাপারে মহিমান্বিত 
আল্লাহর বর্ণনাটি হচ্ছে বিশেষ প্রনিধানযোগ্য । আর তাদের তার আনুগত্য করা 
এবং অবাধ্যতার কাজ না করা হচ্ছে সাধারণ। অতএব মেনে চল, অথবা শাস্তি 
ভোগ কর। (তাবারী ১৪/৫৩৭) 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 
যদি তোমরা তোমাদের মধ্যস্থিত মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে 
কেন তিনি তোমাদের উপর পথভরষ্টতার ফাইসালা দিবেননা? কেননা তিনি 
তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। আর 
তোমাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে রেখেছেন এবং তোমরা তা থেকে বিরত 
থেকেছ। কিন্তু এর পূর্বে নয়, যতক্ষণ না তিনি এ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিকৃষ্টতা 
বর্ণনা করে দিয়েছেন, যখন তোমরা এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ। এ অবস্থায় 
কি করে তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাতে পারেন যখন পর্যন্ত 
তোমাদেরকে সাবধান করা হয়নি? কেননা আনুগত্যতা ও অবাধ্যতাতো আদেশ ও 
নিষেধের সাথে সম্পর্কযুক্ত । কিন্তু যে ঈমানই আনেনি এবং বিরতও থাকেনি, তাকে 
অনুগত বলা যাবেনা এবং অবাধ্যও বলা যাবেনা । (তাবারী ১৪/৫৩৬) আল্লাহ 
তা'আলার উক্তি 8 


র ৩৫৮৪৫ 5) ৪ ৮ 1১৮১৭) 19৬০) ৬৬ এ »)। রা 
০০ 3 ও9 ০০ এ ১১১ আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও 
যমীনে এবং তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মু'মিন বান্দাদেরকে 
কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা 
হয়েছে এবং এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহ তা“আলার সাহায্যের 
উপর ভরসা করা উচিত এবং তার শক্রদেরকে মোটেই ভয় করা উচিত নয়। 
কেননা আল্লাহ ছাড়া তাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন 
সাহায্যকারী ৷ (তাবারী ১৪/৫৩৮) 
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৪ এ ০4৫4 ৪08 
এবং মুহাজির ও আনসারদের ৮ ” 1 
অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর ১৮+১১1/ ১৮৫ 
অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট ১ ; « এ্লা ৮১ 
ুহর্তে যখন তাদের মধ্যকার 1৮৮৮ $ ৫১৮১ ২৮ 
এক দলের অন্তর বিচলিত ; £ ০ % ০ ০৮1 ০4 
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (৮০৫ ১৬7 ৩ ১০ ০৫ চল 
অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি পপ. রড ৪০৬ তি. 
অনুগ্হ দৃষ্টি করলেন; | 403 -*১ ১৫৩ 28 4798 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের | , ?৮ , _ 9৫৩ 
সকলের উপর ম্লেহশীল, -১৯১-9959-9) ৮4১] 4৮6০৮ 
করুণাময় । 


তাবুকের যুদ্ধের বর্ণনা 

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবুকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের 
সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথেয়র বড়ই সংকট ছিল। 
(তাবারী ১৪/৫৪০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবুকের পথে 
যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময় । মুজাহিদরা কত বড় বিপদের 
সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা“আলাই জানেন । আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, 
তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছেন তখন একটি খেজুরকে দু'্টুকরা করে দু'জন 
মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। কখনও কখনও একটি খেজুর একজন 
হতে অন্যজনকে চুষতে দেয়া হত এবং এরপর পানি পান করতেন। এভাবেই 
তারা সান্তনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া পরবশ 
হন। তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন। (তাবারী ১৪/৫৪১) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাবকে 
(রাঃ) তাবুকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন $ আমরা তাবুকের 
উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই। কঠিন গরমের 
মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায় 
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এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হল আমরা প্রাণে আর বাচবনা। কেহ পানির 
খোজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিত যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। 
লোকেরা উট যবাহ করত । উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকত। 
তারা তা বের করে নিয়ে পান করত। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন ঃ “হে 
আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহতো আপনার দু'আ সব 
সময় কবুল করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন।” তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 'আপনারা কি এটাই চান? 
আবু বাকর (োঃ) উত্তরে বললেন ৪ হ্যা!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন দু'আর জন্য তার হাত দুটি উঠালেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু না হওয়া 
পর্যন্ত তিনি তার হাত নিচে নামালেননা । দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে 
ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল এবং 
আবার বৃষ্টি হতে লাগল । জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলি ভর্তি করে নিল। 
কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে তা দেখার জন্য আমরা বের হলাম । দেখলাম যে, 
(তাবারী ১৪/৫৩৯) 


ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার “প্র! ৫ 4 ৫ এ 
এ 2৩০ ৬৯ 3১৯৯৫ 02401 ১০৭13 ০৮১৬০ এই উি সম্পর্কে 
বলেন যে, এই আয়াতের ১ শব্দ দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়, পথ 
খরচ এবং পানির সংকীর্ণতা বুঝানো হয়েছে। 

৮4০ 9:98 58 89 9 ৩ ১৬ ৬৭ এরপর তাদের মধ্যকার এক 
দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল । তারা সত্যের পথ থেকে সরে 


পড়ার কাছাকাছি হয়েছিল। তারা এই সফরে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল 
যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের ব্যাপারে সন্দিহান 


হয়ে উঠেছিল। ৮৫৮ 5 ০ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া 


করেন এবং তাদেরকে তার দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন। আর 
তাদেরকে দীনের উপর অটল থাকার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি বড়ই গ্নেহশীল 
ও করুণাময় । 
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সূরা ৯ £ তাওবাহ ৭৭৫ পারা ১১ 


অবস্থার প্রতিও (নুহ: ৮৮ £ |] 
করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী : ₹ 246 161 বার্তত 1 + 
(৪০ 


তখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা | ₹ ০4 ১68৮ এ শত 
সত্তেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ | ০ ০৮১১ ৮০ 
হতে লাগল এবং তারা নিজেরা : , ॥ ॥ ০ 


অনুষ্বহকারী, করুণাময়। 
১১৯। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে | 1 ++ হায়ার 
ভয় কর এবং ত্যবাদীদের ; ১1০ অথ দ্র তাও 
সঙ্গে থাক। রর 


া এর ০৫৭ ৪ 5 
৮1555 ঝা 05 


এ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 
রাসূল সোঃ) বিলম্ব করেছিলেন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্‌ন 
মালিক (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রাসূলুল্লাহ 
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সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৭৭৬ পারা ১১ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 
তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি । অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে 
পারিনি । তবে এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি আল্লাহ কোন 
দোষারোপ করেননি । ব্যাপারটা ছিল এই যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রীদলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু 
করেছিলেন সেখানে আন্মাহ তা'আলার ইচ্ছানুষায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা 
ছাড়াই তার শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর 
আমাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন । বদরের যুদ্ধে উপস্থিতি অপেক্ষা আকাবার 
রাতে উপস্থিতি আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের 
খ্যাতি বেশি রয়েছে। তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যে সময় 
শক্তি, আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল । ইতোপূর্বে আমার কখনও দু'টি সাওয়ারী 
ছিলনা । কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু”টি সাওয়ারীও রাখতে পারতাম। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধে যাত্রার ইচ্ছা 
করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ আগে থেকেই কেহকে কিছু 
জানাতেননা। এই যুদ্ধে গমনের সময়টি ছিল কঠিন গরম এবং এটা ছিল খুবই 
দূরের সফর । আর এই সফরে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু 
সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মুসলিমদের কাছে এ কথা প্রচার করেছিলেন যাতে তারা তাদের সুবিধামত 
শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে । মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাদেরকে 
তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কাব (রাঃ) বলেন, যুদ্ধে যোগদান না করা 
লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারবেন, যদি আল্লাহ তাকে না জানান। এই 
যুদ্ধের উদ্দেশে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে 
গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল অনেক আরামদায়ক । এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি 
আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সুরা ৯৪ তাওবাহ গীতি পারা ১১ 


সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তাদের সাথে 
জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হতাম, কিন্তু কোন কিছু না করে 
ফিরে আসতাম । মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করব তখনইতো 
ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলব। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। 
জনগণ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। 
কিন্ত আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলামনা । আমি মনে মনে বললাম যে, দু" 
একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাদের সাথে মিলিত হব। 

তাদের চলে যাওয়ার পরদিন ভোরে আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হই। 
কিন্ত এবারও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। পরদিনও এরূপ হল । শেষ পর্যন্ত 
প্রত্যহ এরপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে । এরপরও আমি 
ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাদের সাথে মিলিত হব। তখনও 
যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলনা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম 
তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হত যে, কোন লোককে দৃষ্টিগোচর হলে হয় সে 
মুনাফিক বলে আখ্যায়িত, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেত যারা বাস্তবিকই 
অসুস্থতার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমার । তাবুকে পৌছার পর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞেস 
করেন ৪ কাব ইব্ন মালিকের (রোঃ) কি হয়েছে? তখন বানু সালিমাহ গোত্রের 
একটি লোক উত্তরে বলে £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মাদীনায়ই আটকে রেখেছে ।' এ কথা শুনে 
মুয়া'জ ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) তাকে বলেন £ “তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছ। হে 
আন্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার সম্পর্কে আমরা ভাল 
ধারণাই রাখি ।' রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কথা শুনে 
নীরব হয়ে যান। 

অতঃপর কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্দিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি? 
আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি । সুতরাং আমি সকলের মত খোঁজ-খবর 
নিতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সুরা ৯ ৪ তাওবাহ ৭৭৮ পারা ১১ 


সাল্লাম এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম । 
এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দ্বারা আমি রক্ষা 
পেতে পারিনা। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম । নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম 
মাসজিদে অবস্থান করতেন, দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং 
লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। এবারও তিনি যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন। তখন 
যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগল এবং শপথ 
করতে শুরু করল। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবুল 
করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু 
তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। 
অতঃপর আমি গিয়ে সালাম করলাম । তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর 
আমাকে বললেন £ “এখানে এসো ।” আমি তার সামনে গিয়ে বসলাম । তিনি 
আমাকে বললেন ৪ “তুমি কেন যুদ্ধে যোগদান করনি? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্ততি 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারও 
সাথে কথা বলতাম তাহলে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবুল 
করতেই হত । কেননা কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা 
আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা 
বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্রই 
আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি 
রাগান্বিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। 
হে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর শপথ! আমার কোন গ্রহণযোগ্য 
ওযর ছিলনা। অন্য কোন সময়ের চেয়ে এখন আমি অর্থ ও শক্তিতে বলবান। 
প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই অজুহাত নেই । আমার 
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “এ লোকটি 
বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে 
আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।” সুতরাং আমি চলে এলাম । 

বানু সালিমাহ গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে এলো এবং আমাকে বলল £ 
আল্লাহর শপথ! ইতোপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি । 
অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর নাবী সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
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ওযর পেশ করল তেমনি আপনিও কেন তার কাছে কোন একটা ওযর পেশ 
করলেন না? তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ন্যায় 
আপনার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তার ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্য 
যথেষ্ট হত ।” মোট কথা, লোকগ্তলো এর উপর এত জোর দিল যেন আমি পুনরায় 
ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করি এবং এর ফলে মিথ্যা বলার দোষে দোষী হই। 
আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারও কি এরূপ পরিস্থিতি 
হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ৪ হ্যা, আপনার মত আরও দু'জন লোক সত্য কথাই 
বলেছে এবং তাদেরকেও আপনার মতই বলা হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
তারা কারা? উত্তরে বলা হল ৪ “তারা হচ্ছে মুরারাহ্‌ ইব্‌ন রাবী আল আমিরী এবং 
হিলাল ইবৃন উমাইয়া আল ওয়াকিফী ।' এ দু'জন সঘলোক রূপে পরিচিত ছিলেন 
এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আমি পুনরায় আর রাসূলুল্লাহ 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন না করে তাদেরই পদাংক 
অনুসরণ করলাম । 

এরপর আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং 
লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে 
গেছে যে, যমীনে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। 
এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্াশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এ দু'জনতো 
মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করে সদা কাদতে থাকেন। কিন্তু আমি যুবক এবং 
শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই 
আমি বরাবর জামাআতে সালাত আদায় করতে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফিরাও 
করি। কিন্তু আমার সাথে কেহ কথা বলতনা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতাম, তাকে সালাম দিতাম এবং সালামের 
জবাবে তার ঠোট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তার পাশেই সালাত 
আদায় করতাম । আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত 
শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তার দিকে ফিরে 
তাকালে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু যখন এই বয়কটের 
সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন আমি একদা আবু কাতাদাহর (রাঃ) বাড়ীর 
প্রাচীরের উপর দিয়ে তার কাছে গমন করি । তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। 
আমি তাকে খুবই ভালবাসতাম | আমি তাকে সালাম দেই । কিন্তু আল্লাহর শপথ! 
তিনি আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তাকে বললাম $ হে আবু 
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কাতাদাহ! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসুল সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আবার 
আল্লাহর শপথ দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বললেননা । পুনরায় আমি শপথ 
দেই। কিন্ত তিনি অপরিচিতের মত বললেন ঃ “আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন । এতে আমার কান্না এসে যায়। 
অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি। 

একদা আমি মাদীনার বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন 
কিবতী, যে মাদীনার বাজারে শষ্য বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে $ 
“কেহ আমাকে কা'ব ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) ঠিকানা দিতে পারবে কি? লোকেরা 
আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং 
গাস্সানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লিখাপড়া 
জানতাম । চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লিখা রয়েছে, “আমাদের কাছে এ খবর 
পৌছেছে যে, আপনার সঙ্গী (নাবী সঃ) আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন 
করেছেন। আল্লাহ আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি! আপনার মর্যাদা 
রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে যোগ দিন । আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা 
দান করব ।' চিঠিটি পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন পরীক্ষা। 
অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে 
যখন চন্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের একজন দূত আমার নিকট এসে বলেন ৪ “রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ 
দিয়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি? উত্তরে তিনি 
বললেন $ “না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন এবং মেলামেশা করতে 
নিষেধ করেছেন দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই নির্দেশই 
দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও । দেখা 
যাক, আল্লাহ তাআলার কি নির্দেশ আসে । হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার (রাঃ) স্ত্রী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করে £ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী একজন খুবই 
দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তার সেবা করার কোন লোক নেই । আমি যদি তার সেবায় 
লেগে থাকি তাহলে আপনি কি অমত করবেন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে 
সহবাস করবেনা ।' সে তখন বলে ৪ “তারতো কোন কিছুরই আশা নেই । আপনার 
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অসন্তষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কীদছেনই। আমার পরিবারের 
একজন লোক আমাকে বলল ঃ “আপনিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট আপনার স্ত্রী থেকে খিদমাত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন 
হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।” আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন 
করবনা । জানিনা তিনি কি বলবেন, আমিতো একজন যুবক লোক । কারও সেবা 
গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরও দশ রাত অতিবাহিত হয় এবং 
জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্াশ রাত কেটে যায়। 

পঞ্াশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফাজরের সালাত আদায় 
করে এ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তার পবিত্র কালামে 
বলেছেন £ “যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্তেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল 
এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে 
পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তারই 
দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত। এমন সময় “সাল' পাহাড় হতে একজন 
চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে এলো । সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ 
“হে কাব ইব্ন মালিক (রাঃ)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন!” এটা শোনা মাত্রই 
আমি সাজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ 
কবুল করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন 
ফুরিয়েছে। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবাহ কবুল করেছেন। 
লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়ে আসেন। তারা এ দু'জনের 
কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে । একটি লোক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে 
আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে 
বেশি সফলকাম হয়। কেননা তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই । কারণ 
ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী । সুতরাং যখন এ লোকটি আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে 
আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আন্নাহর শপথ! সেই সময় 
আমার কাছে দ্বিতীয় কোন কাপড় ছিলনা, তাই অপরের কাছ থেকে কাপড় ধার 
করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার 
সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে । 
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আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইব্‌ন 
উবাইদুল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে 
মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ 
আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি । এ কারণে আমি কখনও তালহাকে (রাঃ) ভুলতে 
পারবনা । আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করি । 
তার মুখমগ্ল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ "খুশি হয়ে যাও । 
সম্ভবতঃ তোমার জন্গগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় 
খুশির দিন আর আসেনি ।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার 
পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি উত্তরে বললেন £ “আল্লাহর পক্ষ 
থেকে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশি হতেন তখন তার 
চেহারা চাদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত । তা যেন চাদের খণ্ড বিশেষ । তার খুশির 
চিহ্ন তার চেহারায়ই প্রকাশিত হত। আমি আরয করলাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তাওবাহ কবুলের এই বারাকাত হওয়া 
উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আন্রাহ ও তার রাসূল সান্রান্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের পথে বিলিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন £ “তোমার কিছু সম্পদ সাদাকাহ কর এবং কিছু রেখে দাও । এটাই হচ্ছে 
উত্তম পন্থা । আমি বললাম ঃ খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা 
আমার জন্য রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
সত্যবাদিতার বারাকাতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ! যখন 
থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যবাদিতার 
বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা'আলার কাছে 
প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না 
করান। আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে সত্য 
কথা বলার জন্য এমনভাবে পুরস্কৃত করেছেন কিনা । (আহমাদ ৩/৪৫৬) 

... 95410 ৩:১৮৮9 প্ৈ। এত আআ 2৫ এএ আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার এই উক্তি সম্পর্কে কাঁৰ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার 
ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার এর চেয়ে বড় 
নি“আমাত আর কি হতে পারে যে, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেছেন? নতুবা আমিও 
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এ লোকদের মতই ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সামনে মিথ্যা কথা বলে পারলৌকিক জীবনের দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে 
গেছে। এই লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
০৪০ 1১০৮৪ ০০1৯৮৮০ পি লি 9] ৮ এ০ ১১৪৬৮ 
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হ্যা, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের 
কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; 
অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে 
অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহারাম, এ সব কমের্র বিনিময়ে যা 
তারা করত। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের রতি খুশী হয়ে 
যাও, অনভ্তর যদি তোমরা তাদের পতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন 
দুক্কমর্কারী লোকদের এতি খুশী হবেননা । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৯৫-৯৬) 

এই আয়াতটি পাঠ করে কা'ব (রাঃ) বলেন ৫ “আমাদের তিন ব্যক্তির 
ফাইসালা এ লোকদের পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যারা মিথ্যা শপথ করেছিল 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বাহ্যিক শপথকে 
মেনে নিয়ে তাদের বাইআত কবুল করতে হয়েছিল। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনাও করেছিলেন । (আহমাদ ২/৪৫৬) কিন্ত আমাদের ফাইসালা তিনি স্থগিত 
রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা ... 1১4 | %১এ। 53 এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে পিছনে নিক্ষেপ করা দ্বারা আমাদের 
ফাইসালাকে পিছনে নিক্ষেপ করা বুঝানো হয়েছে। এটা নয় যে, আমাদেরকে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ।” এ হাদীসটি বিশুদ্ধ 
রূপে প্রমাণিত এবং মুত্তাফিক আলাইহি । ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম 
মুসলিমও (রহঃ) যুহরীর (রহঃ) হাদীস হতে এরূপই রিওয়ায়াত করছেন। 
(ফাতহুল বারী ৮/১৯৩, মুসলিম ৪/২১২১) এই হাদীসটি উত্তম পন্থায় এই 
আয়াতে কারীমার তাফসীর করছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের প্রায় সবাই এরূপই 
রিওয়ায়াত করেছেন । যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহরও (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে এই 
উক্তিই রয়েছে যে, এই তিনজন হচ্ছেন কাব ইব্‌ন মালিক (রাঃ), হিলাল ইব্‌ন 
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উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্‌ন রাবী (রাঃ)। এরা সবাই আনসারী ছিলেন। 
(তাবারী ১৪/৫৪৪) 
সত্য বলার আদেশ 
আল্লাহ তা“আলা এ তিন ব্যক্তির দুশ্চিন্তার বর্ণনা করলেন যা তারা মুসলিমদের 
বয়কটের পঞ্চাশ দিন ভোগ করেছিলেন এবং তাদের জীবন ও দুনিয়া তাদের 
উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের বাইরে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
তারা কি করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তারা বুঝেছিলেন যে, ধৈর্য 
ধারণ এবং লাঞ্কুনা ও অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ না 
করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিছুকাল শান্তি ভোগ করানোর পর 
তাদের তাওবাহ কবুল করেন। এ জন্য তিনি বলেন ঃ 
0১৩৩। ৪5131559 %0। 138৮ 157 (এ পা 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আন্রাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) 
সত্যবাদীদের সাথে থাক। তাহলে তোমরা ধ্বংস ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা 
পাবে। তিনি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন এবং আশ্রয় দান করবেন । 
ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “তোমরা শুধু সত্য আকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা হচ্ছে 
সাওয়াবের কাজ । আর সাওয়াব জান্নাত পর্যন্ত পৌছে থাকে । যে ব্যক্তি সত্য কথা 
বলে এবং সত্যের জন্য মেহনত করে তার নাম আল্লাহর দফতরে সত্যবাদীরূপে 
লিখিত হয়। মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণূপে বিরত থাক। কেননা মিথ্যা 
পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছে দেয়। মানুষ 
যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে তখন 
আল্লাহর দফতরে তার নাম মিথ্যাবাদী" রূপে লিখে দেয়া হয়।” (আহমাদ 
১/৩৮৪, ফাতহুল বারী ১/৫২৩, মুসলিম ৪/২০১২) 


১২০। মাদীনার অধিবাসী হিরোর রা রা 
এবং তাদের আশেপাশে যে : 222৯৮) ০১) ০৮ ৩7 
সব পন্থী রয়েছে তাদের £ রা 
পক্ষে এটা উচিত ছিলনা :01 ৯০3 05 ৮১৮৮ ০ 
যে, তারা আল্লাহর রাসূলের 
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(উচিত ছিল) না যে, 
নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ ০. ৫ 2 2:46 182 
অপেক্ষা প্রিয় মনে করে। | 4৮2) ০ শ্/৮৪৩ 9৯০ 
এর কারণ এই যে, আল্লাহর |%. 4:86 
রা পিপাসা, 29 ০4৮94 3269 05 
ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং রানা র্যারো যারা 
0478488 ০৩৮ ও হপিভী ১ তপন 33 
করায় কাফিরদের যে 4 5. ০ এ এ 
ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, | 422৯৫ (49০ ২১582 93 48 
আর দুশমনদের হতে তারা | ,॥, রানার রাতে 
যা কিছু প্রাপ্ত হয় - এর 9১৮ ০৪ ২১৯৬০ 33৩21 
প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে | * টি 


পু 


48) ৮৮ কপ 
গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ | ০ ০23 ৮৫ 459 3] ১ 
ও ॥ ১ পর্ণ ও কি: 


ও ৫ 2৮ ৩৮ ৫9 
চে 


জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার 

তাবুকের যুদ্ধে মাদীনাবাসীদের যে আরাব গোত্রগুলো এবং আশেপাশের যে 
বেদুঈনরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাতে সহানুভূতি না 
দেখিয়ে, বরং আরামপ্রিয়তা অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
ক্রোধের স্বরে বলেন ঃ 

১95 93 এ] এন ১ ২০৯5 এও ভি এও ৩ পিল এ 
৪ ০3176 ৩০ 935 3 ১ ৬০ 4০% তারা যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণের প্রতিদান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তারা না পিপাসার কষ্ট 
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পেয়েছে, না যুদ্ধের ক্লান্তি সহ্য করেছে, আর না ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করেছে। না 
তারা এমন স্থানে এসেছে যা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত, আর না তারা 
কাফিরদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, 
যারা এসব কষ্ট সহ্য করেছে এবং এসব কষ্ট যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বীকার 
করে নিয়েছে তাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি, আল্লাহ এসব 
মু'মিন লোকের সৎ কাজের প্রতিদান কখনও নষ্ট করবেননা । যেমন মহান আল্লাহ 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
১ -2152221 ৮ ধু এ 

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা । (১৮ £ ৩০) 

১২১। আর ছোট-বড় যা 5 ০:2১, খু.) 
কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর 1777 ৯৮৮ 358 

ঃ 


যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম 
তাদের নামে লিখিত হয়েছে, 872৮ 
যেন আল্লাহ তাদের : ৮ ১] 319 ২১০৪৪ 
কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম. ০ এ ,,, ০74 
বিনিময় প্রদান করেন। ০০1 4 ৪) নি 


09251%5 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ এই গাষী লোকগুলি আল্লাহর পথে 
অল্প-বেশি খরচও করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে মরু প্রান্তরের 
অল্প-বিস্তর পথ অতিক্রমও করে। এর প্রতিদান তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ 
তাআলা এখানে ৮৫ ৮ 1 বলেছেন। আমীরুল মু'মিন উসমান ইব্‌ন 
আফফান (রাঃ) এই আয়াতে কারীমা হতে একটি পুর্ণ ও বিরাট অংশ লাভ 
করেছেন। কেননা তাবুকের যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে তার প্রচুর সম্পদ 
দান করেছিলেন । 

আবদুর রাহমান ইবৃন খাব্বাব আস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ভাষণ দান করেন এবং এই 
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দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত 
করেন। তখন উসমান (রাঃ) বললেন ঃ “জিন ও গদিসহ আমি একশ'টি উট দান 
করব ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সকলের কাছে চাদা 
চাইলেন। এবারও উসমান (রাঃ) বললেন ৪ “জিন ও গদিসহ আমি আরও 
একশ'টি উট দান করব ।” নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিশ্বরের উপর 
থেকে এক সিঁড়ি নেমে আবার বললেন ৪ “হে লোকসকল! আরও সাহায্যের 
প্রয়োজন রয়েছে ।' তখন উসমান (রাঃ) আবারও বললেন £ “সাজ ও সামানসহ 
আরও একশ'টি উট দান করব।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি খুশিতে তার হাত এভাবে 
নাড়াচ্ছেন (সর্বশেষ বর্ণনাকারী আবদুস সামাদ রেহঃ) এ কথা বলার সময় তার 
হাত নাড়ালেন) এবং তিনি (নাবী সঃ) বললেন ঃ “এরপর উসমান (রাঃ) যে 
আমলই করুক না কেন তার (জাহান্নামের আগুনে দগ্ষীভূত হওয়ার) আর কোন 
ভয় নেই। (আহমাদ ৪/৭৫) আবদুর রাহমান ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) বলেন ৪ 
অতঃপর উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক 
হাজার স্বর্ণমুদ্বার একটি থলে নিয়ে এলেন এবং তা তার ক্রোড়ে রেখে দিলেন, 
যেন তিনি তা দিয়ে অভাব ও অসুবিধাগ্রস্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি 
গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণমুদ্বাগুলি 
নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ৫ “আজ থেকে উসমানকে (রাঃ) তার কোন আমলই 
কোন কষ্টে ফেলতে পারবেনা । এই এক আমলই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট ।' 
(আহমাদ ৫/৬৩) 

কাতাদাহ রেহঃ) আল্লাহ তা'আলার ৯ শু 31১13 ১% 2) এই 
উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহর পথে সফর করতে গিয়ে মানুষ যত দূরের পথ 
অতিক্রম করে ততই তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সামনে 
এগিয়ে যাবে । (তাবারী ১৪/৫৬৫) 
১২২। আর মুমিনদের এটাও | ..- রর 
সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) । 
সবাই একত্রে বের হয়ে পড়েঃ ৬৫ 14,144 %* 
সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে,। 2১৮ 2 ০৯৯০ 
তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে, ৮» , ৫. »।এ টার 
এক একটি ছোট দল (জিহাদে) শি 2528 55 ৩ ০৬ ১9১ 
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বত হয; যাতে অবনি্ লোক -777222722 
র্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর [০৪৯ এ 1১62452 442১০ 
যাতে তারা নিজ কাওমকে 114০. 141 » 4৮০৫1». 4. 
(নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন [19৯৯3 1১1-৯6-35 5১০০ 
করে যখন তারা তাদের নিকট সদ, পরত, ৭ 
ত্যাবর্তন করে, যেন তারা] ১:১১ 9] 
পরহেষ করে চলতে পারে। 


এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাবুকের যুদ্ধে জনগণ 
যখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমনের ইচ্ছা করলেন 
তখন পূর্ববতীদের একটি দলের এই ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধের জন্য বের হবেন তখন প্রত্যেক মুমিনের উপর সেই যুদ্ধে 
গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে । এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


25 ৬৬০ 191 অভিযানে বের হও সল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা 


প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক। (৯ 8 ৪১) এবং 559 2৫-০। 0৯৪ ৩৬ ৬ 
৮0৯81 ০০৮4১ মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী 
রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়। 
(৯ ৪১২০) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা 
উপরের আয়াতগুলি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত 
গোত্রের সফর করা বা কোন গোত্রের সবাই বের না হয়ে কতক লোকের সফর 
করা দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সফরে গিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করবে তারা যেন নতুন অবতারিত অহী 
লিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে । এরপর সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর 
তাদের কর্তব্য হবে যারা সফরে বের হননি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, 
তারা শক্রদের সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছে এবং কাফিরদের অবস্থা কি রূপ 
ছিল। এভাবে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের 
হয়েছিলেন তারা দু*টি বিষয়ে লাভবান হয়েছেন। প্রথমতঃ তারা যুদ্ধে অংশ 
নিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী 
নাধিলের অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামের সাথে থেকে যাওয়া ছিল ফার্যে কিফায়া। কিছু লোক না করলে বাকী 
লোকদের উপর তা যরুরী ও ফার্য । 

ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 23৮ 1১54 ১০১৭ ১৬5) এ আয়াতে 
আল্লাহ তাআলা বলেন £ মুমিনদের জন্য এটা উচিত নয় যে, নাবীর নিকট থেকে 
সবাই চলে যাবে এবং তাকে একাকী ছেড়ে দিবে । আর এরূপ কেন হবেনা যে, 
প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে লোকেরা যুদ্ধে অংশ নিবে এবং অবশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করে দীনের জ্ঞান লাভ করতে 
পারে। যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে তখন তারা নিজেদের কাওমের 
লোকদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে অবহিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ না সফরে গমনের অনুমতি দেন ততক্ষণ সফরে 
গমন করবেনা । এই লোকদের অনুপস্থিতির সময় কুরআনের যেসব আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে এ লোকদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
অবস্থানকারী লোকেরা তা জানিয়ে দিবে এবং বলে দিবে ৪ “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এগুলি অবতীর্ণ করেছেন, আমরা 
এগুলি শিখেছি। এখন তোমরা সফর হতে ফিরে এসেছ, সুতরাং তোমরাও এগুলি 
শিখে নাও।” এখন আবার দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে যেন তারা পরহেয করে 


চলে । ০9১১০ (৮৫ এর অর্থ এটাই। (তাবারী ১৪/৫৬৫) 


মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে এ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা শিক্ষা লাভ 
করে নিজেদের পল্লীতে চলে যায়। সেখানে জনগণের নিকট থেকে উপকার লাভ 
করে, শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হয়, ধন-সম্পদও উপার্জন করে এবং দীনের 
দাওয়াতও প্রচার করে। কিন্ত জনগণ তাদেরকে বলে ঃ “তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণের সাহচর্য পরিত্যাগ করে আমাদের 
কাছে চলে এসেছ এবং তার সঙ্গ লাভ হতে সরে পড়েছ!' এ কথায় তারা মনে 
খুব ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করল । তারা সবাই পল্লী হতে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে চলে গেল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাধিল 
করলেন ৪ “এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক 
একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয় যাতে অবশিষ্টরা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে 
থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওম অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে 
নাফরমানী হতে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন 
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তারা পরহেয করে চলে ।' (তাবারী ১৪/৫৬৬) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এই 
আয়াত এ সময় অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে গঠিত একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ 
করেন এবং অপর একটি দল তার সাথে অবস্থান করে, যাতে তারা ধময়ি জ্ঞান 
লাভ করতে পারে । আর একটি দল যেন নিজের গোত্রের কাছে পল্লীতে চলে যায় 
এবং আল্লাহর এ আযাব থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যে আযাব তাদের 
পূর্ববর্তী কাওমদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (তাবারী ১৪/৫৬৮) 

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ৪্ড 1১54 ১০১৭। ১৬ 5) এই 
আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন মুযার গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষের বদ দু'আ করেন এবং সবাই 
দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় তখন সবাই মাদীনায় এসে বাস করতে শুরু করে এবং 
নিজেদেরকে মুসলিম বলে মিথ্যা পরিচয় দেয় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাহাবীগণের উপর তাদের মেহমানদারী বোঝা স্বরূপ হয়। তখন আল্লাহ 
তা“আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন 
যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদেরকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়বার যেন 
এরূপ না করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। 


১২৩। হে মুমিনগণ! এ 111 21 551০4 ৫614 
যারা তোমাদের আশেপাশে এ. 4 রে 
অবস্থান করছে, যেন তারা : ২ (১৩৯৪ বি 
তোমাদের মধ্যে কঠোরতা ; 5 য় 
খুঁজে পায়; আর জেনে রেখ পচ টু 2? 


যে, আল্লাহ পরহেযগারদের ৫2৭ 
সাথে রয়েছেন। হি 


কাছের শক্রদের বিরূদ্ধে আগে এবং 


আল্লাহ তা“আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন প্রথমে এ 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যারা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবতাঁ। এ 
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জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম আরাব উপদ্বীপের 
মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি মাক্কা, মাদীনা, তায়েফ, 
সাথে যুদ্ধ করেছিলেন । আরাব গোত্রগুলি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। 
এরপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই লোকগ্ডলো আরাব উপদ্বীপের নিকটেই বসবাস 
করত । ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম তাদেরকেই দেয়ার প্রয়োজন ছিল । তাছাড়া 
তারা ছিল আহলে কিতাব। কিন্তু তাবৃক পর্যন্ত পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর না এগিয়ে ফিরে আসেন। কেননা ওটা ছিল খুবই 
কঠিন সময়, বৃষ্টি/পানি কিছুই ছিলনা । তদুপরি ছিল খাদ্য সংকট । এটা ছিল নবম 
হিজরীর ঘটনা । 

দশম হিজরী নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে 
ব্যস্ত ছিলেন। বিদায় হাজ্জের একাশি দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । তার ইন্তিকালের পর তার নির্দেশ পুরণকারীরূপে 
দাড়িয়ে গেলেন তার সদা-সহচর ও বন্ধু আবু বাকর (রাঃ)। এই সময়ে দীনের 
মধ্যে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবু বাকরের (রাঃ) 
মাধ্যমে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা আনয়ন করেন। আবূ বাকর (রাঃ) দীনকে মযবুত 
করেন এবং এর স্তম্তকে দৃঢ় করেন। আর ধর্মত্যাগী লোকদেরকে পুনরায় ধর্মের 
দিকে ফিরিয়ে আনেন । যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে যাকাত 
প্রদানে বাধ্য করেন। যারা ধর্মের বিধি-বিধান বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে 
তা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলি তিনি পূর্ণ করেন। তারপর তিনি মুসলিম 
সেনাবাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল ক্রুশের পূজারী । 
ইসলামী বাহিনীকে তিনি অগ্নিপূজক পারস্যবাসীদের দিকেও প্রেরণ করেন। 
আল্লাহ তাআলা এই অঞ্চলগুলির উপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আর 
(পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কাইসার এবং তাদের অনুসারীরা হয় 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত । আবু বাকর (রাঃ) এই দুই সম্রাটের ধনভাগ্তার আল্লাহর 
পথে খরচ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জীবিতাবস্থায় এর সংবাদ দিয়েছিলেন। 

তারপর পূর্ণ করেন আবূ বাকরের (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উমার (রাঃ)। 
আল্লাহ তা“আলা উমারের (রাঃ) মাধ্যমে এই বিপথগামী কাফিরদেরকে খুবই 
লাঞ্কিত করেন। বিদ্রোহী ও মুনাফিকদেরকে পূর্ণরূপে দমন করেন এবং পূর্ব ও 
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পশ্চিমের সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। নিকটের ও দুরের সমস্ত 
রাজ্যের ধন-সম্পদ উমারের রোঃ) কাছে নিয়ে আসা হয় এবং এসব সম্পদ 
শারীয়াতের বিধান অনুযায়ী তিনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করেন। 
উমার (রাঃ) জীবিত ছিলেন প্রশংসার পাত্র হয়ে এবং মারা যান শহীদ রূপে । 

তারপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে 
(রাঃ) খালীফা নির্বাচন করলেন। উসমানের (রাঃ) যুগে ইসলামের শান-শওকত 
বৃদ্ধি পায় এবং সুনাম অর্জিত হয়। আর সারা ইসলামী জগতে মানুষের উপর 
দ্যর্থহীনভাবে আল্লাহর দাওয়াত জয়যুক্ত হয়। তার যুগেই পূর্ব ও পশ্চিমের সব 
জায়গায়ই ইসলাম উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে । আল্লাহর কালেমার প্রভাব 
প্রতিটি জায়গায় মানুষদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং মিল্লাতে হানীফিয়্যা আল্লাহর 
শত্রদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে। কোন সময় এক কাওমের উপর বিজয় লাভ 
করে । আবার অন্য সময় অন্য কাওমের উপর বিজয় লাভ হতে থাকে যাদের সাথে 
এ কাফির ও মুশরিকদের মিত্রতা রয়েছে। এটা ছিল আল্লাহ তাআলার নিম্নের 
নির্দেশ অনুযায়ী 8 

)এ। ও *৫5 ০4৪ 199 1) ০০৪ জা 4 হে মুমিনগণ! এ 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে । অতঃপর 
বলা হয়েছে 8 ৮ ০৪৩1১: যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে 
পায়। অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন 
তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।” কেননা পূর্ণ মুমিন হচ্ছে এ ব্যক্তি, যার আচরণ 
মুমিনদের জন্য খুবই কোমল এবং কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। যেমন 
11257 


আল্লাহ সত্রই তোদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে 
আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি 
মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের এরতি কঠোর হবে। (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৫৪) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
নু 4 


চি ২৪ পাপা পা রি %4 
44 22১৩৩ এ [51521115514 
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মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের পতি কঠোর এবং 
নিজেদের মধ্যে পরস্পরের এরাতি সহানুভূতিশীল । (সুরা ফাত্হ, ৪৮ ৪ ২৯) অন্য 
এক জায়গায় তিনি বলেন £ 

০ ৮6০৪৪০০55৬০ এঠা এ 

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর 
হও । (সুরা তাহরীম, ৬৬ £ ৯) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ “তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর 
উপর ভরসা কর। আর বিশ্বাস রেখ যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তার আনুগত্য কর তাহলে তিনি সদা তোমাদের সাথে রয়েছেন ।' এ বিষয়টি এই 
উম্মাতের সর্বোন্তম যুগ কুরুণে সালাসার মধ্যে খুবই দৃঢ়তার সাথে ছিল। আর এ 
যুগটা ছিল আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার যুগ । মুসলিমরা সদা কাফিরদের উপর 
বিজয়ী হতে থাকে এবং কাফিরেরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্কিত হয়। 

যখন মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে গণ্ডগোল ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন শক্ররা 
দেশসমূহের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করে। তারা ইসলামী সাত্রাজ্যগুলির 
দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রু দেশগুলি একে অপরের সাথে এক জোট হয়ে যায়। 
তারপর একে অপরের সাহায্যে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির সীমান্তের উপর চড়াও 
হয়। এভাবে তারা মুসলিম বাদশাহদের বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্ত যে 
ইসলামী বাদশাহ সব সময় আল্লাহর আহকাম মেনে চলে, আল্লাহর উপর ভরসা 
করে, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাকে বিজয় দান করেন এবং সে হারানো দেশ 
পুনরুদ্ধার করে । আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলিমদের 
বিজয় দান করবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাওহীদের কালেমা সমুন্নত হবে। তিনি 
হচ্ছেন পরম দাতা ও দয়ালু। 


১২৪। আর যখন কোন সূরা» » ». 4 _. - 
অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ 7825 ০49১1 0 131) ৮11 £ 
কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে, টির 
এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি] 351 ৮ 0554০ ৮৫: 
করল? অবশ্যই যে সব ও 
লোক ঈমান এনেছে, এই; ১156 1625] 255৪ 
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করেছে এবং তারাই আনন্দ | ০. | ৯5231 1241০ 
লাভ করছে। ৯ঠ আপ 9০ ডিও 


৫ র 48 এর্ট 

উর ক সের অর ৮ 3 এ ওটি ০1 
সূরা তাদের মধ্যে তাদের )4 ; ০ 

কলুষতার সাথে আরও ;: 4] (৫ 08১8 ২৮০৮ 
কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর | « 2 

তাদের কুফরী অবস্থায়ই | (৯ 155 ১6৮৯৪ 
মৃত্যু হয়েছে। টা 


মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং 
মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ জ্্ভ 09 ০০ ৮6: 579, ০475 195 
৩ -_১ 9919 যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন মুনাফিকরা একে অপরকে 
বলে 8 আচ্ছা, এই সুরাটি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন্‌ অতিরিক্ত ঈমান সৃষ্টি 
করল? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ হ্যা, হ্যা, নিশ্চয়ই 
মুসলিমদের মধ্যে অধিক ঈমান সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা এতে খুশিও হয়েছে। 

এই আয়াতটি এ ব্যাপারে বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে । এটা 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতামত । এমন কি অধিকাংশের উক্তি 
এই যে, এই ইতেকাদ বা বিশ্বাসের উপর উম্মাতের ইজমা হয়েছে। শারহে 
বুখারীর শুরুতে এই মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮১ এ! ০৯) ল8938 ৮ ৮98 ও 0440 কিন যাদের 
অন্তরে পীড়া রয়েছে, এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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2৯৩৯ ও 05৩5 4 
আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য স্বৃচিকিৎসা । (১৭ ৪ ৮২) 
অন্যত্র তিনি বলেন $ 


৪ 
£ ৬ ঘা 


ঠে ২০১৯৯ ১ ৩ 859 4৯152 সি 205 


পে 


৮৪ ৮০৪৫ ০৮৩ ৩ ২৪৪ ৮ ০০৪০5625591 
বল ৪ নমিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার । কিন যারা 
অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব । 
তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে । (সুরা ফুসসিলাত, 
৪১ 8 8৪) এটা কতই না দুর্ভাগ্যের কথা যে, যে জিনিস অন্তরের হিদায়াতের 
যোগ্যতা রাখে, সেটাই তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। যেমন যে 
উপাদেয় খাদ্য রোগীরা খেলে ক্ষতি হতে পারে তা আরও অধিক ভাল হলেও উক্ত 
খাদ্য রোগীকে খেতে দিলে তা তার ক্ষতি বৃদ্ধিই করে থাকে। 


১২৬। আর তারা কি লক্ষ্য; , /র্ট ০৯০৮ 

করেনা যে, তারা প্রতি বছর 1-৯৫ ৫2 খু ৮ 
একবার অথবা দু'বার কোন না | ₹« 
কোন বিপদে পতিত হয়ঃ 2 ৬০ ০) 3 ১:০৮ 
তরুও তারা তাওবাহ করেনা, | _ »,», 4৭4.» ০৫ 
আর না তারা উপদেশ হণ | ১9:92 30 ১:০০ 5. 
করে। 


এপ 


(১5: পপ, 
২)১১০৭৬ টি৯ 3 


১২৭। আর যখন কোন সূরা 


নাধিল করা হয় তখন তারা :%, এ চি |1: 
5 “০ 9 ১19 ০1৬ 
একে অপরের দিকে তাকাতে | 5৮ 55 


(এবং ইঙ্গিতে বলে): ১ 7 ৯4 ₹৫ পা 
তো? অতঃপর তারা চলে যায়ঃ 
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আল্লাহ তাদের অন্তরগুলিকে | ৫? টু ০ ০.4. 
(আলো থেকে) ফিরিয়ে 10 ৯ 
দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে 8 

নির্বোধ সমাজ! 495 401 8719১ 


আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ এ ₹ট ১: 3052 ০৩ ০5 ও ০5 সা 
১2/5-4 ৮৯ 33 3১%5 এই মুনাফিকরা কি এটুকুও বুঝোনা যে, প্রতি বছর 
তাদেরকে একবার বা দু'বার ফিতনায় জড়িয়ে ফেলা হয়। তথাপি তারা তাদের 
পূর্ববর্তী পাপ থেকে তাওবাহ করছেনা এবং এ ব্যাপারে আগামীতে তাদের যে 
অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে একটুও ভয় করছেনা? মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন 
৮ 
১৪/৫৮০) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
৬ লাউ ৮ এ নন 2৪5৮ ০৪5৪ 
১৪৬ 37 ৮6 ₹5$ 4) ০০ 1891 উল্লিখিত আয়াত 
মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে 
অপরকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? তারপর তারা 
মুখমন্ডলকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে সত্য থেকে ফিরে যায়। দুনিয়ায় মুনাফিকদের 
অবস্থা এই যে, না তারা সত্যের সামনে আসে, না তা বুঝে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
ক প্র 48৮১৩ 484 / 2০ 

8525 ৩৮ ০4৮৮ (66 4৮৮5৫ 55২৫1০০7৪1৪ 

" তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন 
ভীত-সন্ত্রস্থ গদর্ভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর ৷ (সূরা মুদ্দাস্সীর, ৭৪ ৪ 
৪৯-৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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পা রা পাত স্পা পা পা 54 প (এপ? এ পরে রি পু 

০১% 944০০ ০৬এা ০০৪৮৫ ৩5 এ শর্মা 9 

কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ভান ও বাম দিক 
হতে দলে দলে? (সুরা মাঁআরিজ, ৭০ ৪ ৩৬-৩৭) তারা যেন বন্য পশু । সত্য 
থেকে মিথ্যার দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। 

১696 61515514৫ 
অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হদয়কে 


রে 
২০ এ 


বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ৪ ৫) অতঃপর আল্লাহ বলেন $ £%১ ৮৫৫ 
35824 3 না তারা আল্লাহর ডাক বুঝতে পারছে, আর না বুঝার চেষ্টা করছে। 


১২৮। তোমাদের নিকট 48 ঠ2্- পর ৬ রং 
আগমন করেছে তোমাদেরই 155 কিঃ ১৪ 

মধ্যকার এমন একজন রাসূল (, সপ ৪ £ , 
যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর [৮ 4: ১ (৮৮৮৪১ ০ 


টি টি 2 এরি 
বড়ই গ্লেহশীল, করুণা] ৯১১৪: 7৮৯৪৪ 


0৭ 
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রাসূলের (সাঃ) আগমন 
এই আয়াতে আল্লাহ তা“আলা মুমিনদের উপর নিজের ইহসান প্রকাশ করে 
বলেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি 
যে তোমাদের প্রতি দয়ার্্র এবং তোমাদের ভাষায়ই কথা বলে । যেমন ইবরাহীম 
(আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন £ 


১৩ 9৮০ ৮৪০৪ ৬-9 এ 

হে আমাদের রাবব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন 8 

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুথহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই 
মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৬৪) এখানে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন $£ ৮৫১ ০১০) 2৪গ্ এ 
অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল 
আগমন করেছে। যেমন জাফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাশীকে এবং মুগীরা 
ইব্ন সুবাহ রোঃ) কিসরার (পারস্য সম্রাট) দূতকে বলেছিলেন £ “আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাওমের একজনকে রাসূল হিসাবে 
প্রেরণ করেছেন যার বংশ সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি, যার গুণাবলী আমরা 
জানি। যার উঠা, বসা, আসা, যাওয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে 
আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। (আহমাদ ১/২০২, ৫/২৯১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার উক্তি 8 

৮১ ৩4 ১:96 হে উদ্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদের র যে কোন কষ্ট ও 
ক্ষতিকর বিষয় তার (রাসূল (সঃ)) কাছে খুবই কঠিন ঠেকে হাদীসে আছে, 
সহ সালাহ 'আলাইহি ওয় সালাম বলেছেন ৪2০4:। 24: ০ 
সহজ দীনসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/২৬৬) সহীহ হাদীসে 
রয়েছে, “নিশ্চয়ই এই শারীয়াত খুবই সহজ । এটা তার জন্য সহজ আল্লাহ তা'আলা 
যার জন্য এটা সহজ করে পাঠিয়েছেন ।” ফোতহুল বারী ১/১১৬) 
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৮০৩ ০ আল্লাহ তা'আলা বড়ই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা র 
হিদায়াত লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার প্রাপ্ত হও। 
আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হারাম ও নাজায়িয 
বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের 
কেহ কেহ তা অমান্য করবে । আমি যেন তোমাদের কোমর আকড়ে ধরে আছি 
যাতে তোমরা আগুনে নিক্ষিপ্ত না হও যেমনভাবে পোকা-মাকড় আগুনে পতিত 
হয়।” (আহমাদ ১/৩৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
৮৮৮১ ০39) ০:০৬ ঘিনি) মুমিনদের প্রতি বড়ই লেহশীল, করুণা 
পরায়ণ। এ আয়াতটিরই অনুরূপ আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
5) 026 45০ 01$.২৫৯$না ও এরা ০০ ৬৬৬ ০০৪৮ 
৫ পর বত পর প3হত | পত ৮৮ 
2৮৯9] ৮৮ ০ 0555 -0৯) (2929: 
এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের এতি বিনয়ী হও। তারা 
যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল £ তোমরা যা কর তার জন্য আমি 
দায়ী নই। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর । (সূরা 
শু'আরা, ২৬ ৪ ২১৫-২১৭) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যে মহান শারীয়াতের তুমি 
দা'ওয়াত দিচ্ছ, যদি এই লোকগুলো এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাহলে তুমি 
তাদেরকে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আমি তোমাদের উপর নয়, 
বরং তারই উপর ভরসা করছি। আল্লাহ বলেন £ 


355 556১ 91 ০০6৬৬ 4০ 
তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে এহণ কর। (সুরা মুয্যামমিল, ৭৩ ৪ ৯) অতঃপর 
তিনি বলেন, ৮ ১৯১%| ৩৮) 9৯) তিনি প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও 
্র্টা, তিনি বিরাট আরশের রাব্ব। যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলুক তার 


আরশের নীচে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব তীর ক্ষমতার দখলে রয়েছে। তার জ্ঞান 
সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী | 
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উবাই ইব্‌ন কা'ব (রোঃ) বলেন যে, ... ১০৪  ০৯ ৭৪০ 24 
এই আয়াতটিই হচ্ছে কুরআনুল হাকীমের শেষ আয়াত । (আহমাদ ৫/১১৭) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেছেন ৪ “সূরা 
বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইব্ন সাবিত বা আবু খ্যাইমার (রাঃ) 
নিকট পেয়েছিলাম । (ফাতহুল বারী ৮/১৯৫) 


সূরা তাওবাহ এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(0০017191715 


আল্লাহর নামে শুরু করছি)। 


১। আলিফ লাম রা, এটা 
হচ্ছে অতি সৃূক্ম তত্রপূর্ণ 
কিতাবের আয়াত। 


15 01. 


এশা 


২। লোকদের জন্য এটা কি 
বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, 
আমি তাদের মধ্য হতে 
একজনের নিকট অহী প্রেরণ 
করেছি এই মর্মে যে, তুমি 
সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং 
যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে 
এই সুসংবাদ দাও যে, তারা 
তাদের রবের নিকট পূর্ণ 


মর্ধাদা লাভ করবে। কাফিরেরা ! ৫ 


বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো 
নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর। 


চর ৬ 


২১ 


রে ৫ 4 টি ৫ | 


রণ 
০ 
রা 


যে সুরাসমূহের শুরুতে ১০42 ১৮৮ এসে থাকে সেগুলির উপর 
আলোচনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে এবং সুরা বাকারায় এর পুরাপুরি ব্যাখ্যা দেয়া 


হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৮৩। 24। ঠা এ এটা হচ্ছে অতি সুক্ষ তত্পূর্ণ কিতাবের 


আয়াতসমূহ । 


(0০017191715 
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কাফিরদের বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 
(০6 ০০১ ৩ মানুষের মধ্য হতেই যদি রাসূল নির্বাচিত হয় তাতে বিস্ময়ের 
কি আছে? (তাবারী ১৫/১৩) যেমন মহান আল্লাহ অতীত যুগের কাফিরদের উক্তি 
নকল করে বলেন £ 


কে & ০4৮ কপ 
০5-7/৩81 
মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৬) এখানে 
কাফিরেরা হুদ (আঃ) ও সালিহকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছিল । হুদ 
(আঃ) ও সালিহ (আঃ) তাদের কাওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 
৮ ৮ 4 পপ নী ৮:825 ৯৪৮7৫ [রে পর 
৩৪ ০৯৩ ৬০৩ ০৪৮১-০৬-0০ 
তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে 
উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ? (সুরা আরাফ, ৭ ৪ ৬৩) 
কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 8 
৩৩০৪2০15011 1 হী একা 
সে কি অনেক মা'বৃদের পরিবর্তে এক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছেঃ এতো এক 
অত্যাশ্চ্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ 8 ৫) 
যাহহাক রেহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ 
তাআলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল করে পাঠালেন 
তখন অধিকাংশ আরাব তাকে অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল ৪ আল্লাহ 
হচ্ছেন অনেক বড়, তিনি কেন মুহাম্মাদের ন্যায় (উম্মী) মানুষকে রাসূল করে 
পাঠাবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। 


5 ৯ ৩1 এ উক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা 


(রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, $-০ 63 ছারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
তাদের জন্য রয়েছে আত্মিক আনন্দ। (তাবারী ১৫/১৫) আল আওফী (রহঃ) 
বলেন, ইব্ন আববাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নিজের আমলের উত্তম 
প্রতিদান লাভ করা । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উত্তম আমল বুঝানো 
হয়েছে। যেমন সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ এবং তাসবীহ পাঠ । অতঃপর তিনি 


(0০017191715 
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বলেন £ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাফায়াত করবেন। 
(তাবারী ১৫/১৪) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান 
(রহঃ) এরূপই বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ৪ 

2৪৪ ৮৮৮০ নি 91 9১০8401 এ৪ যদিও আমি তাদেরই মধ্য হতে 
একজন লোককে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি তবুও এ 
কাফিরেরা বলে ঃ এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন প্রকাশ্য যাদুকর । এ ব্যাপারে তারা 
সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী । 


৩। নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন । 4 দি এ এত, 
তোমাদের রাব্ব যিনি] ৬৯] 4 2৯3 ০! 
আসমান-সমূহকে এবং রে ৫ , € 2৩৫ টি পে 
যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় ৪ 2৪ ০০০ 3৯০৮ 


দিনে, অতঃপর তিনি আরশে এ ০০ 
সমাসীন হলেন, তিনি ০3 ০৮৮] ৫০ 9০1 ৮ 
প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ৪ 


করেন। তীর অনুমতি ছাড়া: ১21)5 | ৯৯৫৬, ০৪0০2 
সুপারিশ করার কেহ নেই; রি + রি 
এমন আল্লাহ হচ্ছেন «474 21 5515 ০১১ 
তোমাদের রাব্ব। অতএব রর 
তোমরা তার ইবাদাত কর; ১ 4৫44 খু ও 44 ০৫ 
তবুও কি তোমরা বুঝছনা? | ৃ 
আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তারই হাতে 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত জগতের রাব্ব। তিনি 
আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই দিন 
আমাদের দিনের মতই ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের 
একটি দিন ছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে। ০৯%। ৬ 52০1 ৫$ তারপর 
তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টবস্তর মধ্যে সবচেয়ে 


বড় সৃষ্টবস্ত। ওটা সকলের জন্য ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সারা 
মাখলুকের পরিচালনাকারী, অভিভাবক এবং যামানাতদার । 


(0০017191715 
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০০১৭ & 9০৮5৭ 59 0 2৩০৮ খু 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু । সুরা সাবা, 
৩৪ ৪ ৩) 
তার একদিকের মনোযোগ অন্য দিকের মনোযোগ থেকে বিরত রাখতে 
পারেনা । তার কোন সিদ্ধান্ত কারও বিরামহীন অনুরোধে/দু“আয়ও বাধা হয়ে 
থাকতে পারেনা । পাহাড়ে, সাগরে, লোকালয়ে, জঙ্গলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন 
প্রাণী নেই যার দায়িত্ব আল্লাহ তা“আলার উপর অর্পিত নয়। 


5) 4 484 খা এ 25০5 0৫ 
আর ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিষুক আল্লাহর 
যিম্মায় না রয়েছে । সুরা হুদ, ১১ ৪ ৬) 


৮5০ 45৮১৭1৮4৪ ও 2০ 2৫ এড এ খু! 209 ০৪ ৮৪০0 


০৮৫০৩ & ২155 8 
তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও বারে পড়েনা এবং ভু-পৃষ্ঠের 
অঙ্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস 
বস্তও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুরা 
আন'আম, ৬ ৪ ৫৯) দারওয়ার্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, সা"দ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন 
কা'ৰ ইব্‌ন উযারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, যখন (৮ ৬-৬। 401 ৮৫৫) ৩! 
. 0৮১19 ০3৬৮০ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন এক বিরাট যাত্রীদল 
মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হয় যাদেরকে বেদুঈন মনে করা হয়েছিল। জনগণ 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ “তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলে ৪ “আমরা জিন 
জাতি, এই আয়াতের কারণে আমরা মাদীনা হতে বেরিয়ে পড়েছি।' ইব্‌ন আবী 
হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 4১1 4৬ ৩০ 31 (৩৪১ ০০৫ এই উক্তিটি 
তার নিম্নের উক্তিগুলির মতই £ 


চা 


ক টি পত০ রি € রি 
০25১5 31০০০ 5৫ ৪1১৩০ 
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কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৫) 


রর চেল রদ প্র জপ তত দত প্র ৮৩ পারি ৫ ৬ ্ 
০১০৭ 0৮ 3] ভরা এড ৯ উঠিল ও ৯৮ ০৪০৪5 


যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার এতি সন্ত তাকে অনুমতি না দেন। (সুরা 
নাজ্ম, ৫৩ ৪ ২৬) এবং 
46০১১024225 54 ৫৪৩ খু 

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলগ্রস্ 
হবেনা । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ২৩) 

325 ১৬ 8১4৯৬ ৮০) 4। ৮৪১ এ লোকগুলি ইবাদাতের জন্য 
আল্লাহ তা'আলাকেই বিশিষ্ট করে নিয়েছে । আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদাতে 
আল্লাহর সাথে তোমাদের অন্যান্য দেবতাদেরকেও শরীক করে নিচ্ছ! অথচ তোমরা 
ভালরূপেই জান যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও 
ইবাদাত/উপাসনা করা যেতে পারেনা । যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন £ 


এর পি 55 এত্ত হর্জ এত্ত 
60584 25 ৩০৮৫6 ০%$ 

অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৮৭) আন্নাহ তা'আলা অন্যত্র 
বলেন ঃ 


তু 


9 ০১৮৮৪ থা এশা 459 তা ৯০৮০ 4৪০20 


জিজ্ঞেস কর £ কে সপ্ডাকাশের রাব্ব এবং কেইবা মহান আরশের রাব্ব? তারা 
বলবে ৪ আল্লাহ! বল ৪ তবুও কি তোমরা আল্লাহভীরু হবেনা? (সুরা মু*মিনূন, ২৩ ঃ 
৮৬-৮৭) এরূপ আরও আয়াত এর পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে। 


৪ । তোমাদের সকলকে তীরই | « ৯, 8৮৫ 5485০ ৯ 
পর ই 2 চু এ 
দিকে ফিরে যেতে হবে, ; -₹এ ৩ লি ৫৩] 


(0০017191715 


2. চা ৪, 
পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে 12 ০১৪] ই ৮০০০৪ 
* ্ শু এপ রি ৫17122, 
এনেছে এবং ভাল কাজ 4248) ৮০০০৮০০19৫5 
করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত 85 2 
প্রতিফল প্রদান করেন; আর [৬717 2৫) 15)8- ০:01 


পে ঠি রর ৫ কপ ৯৬ 
করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি 1০ | 7 রী ৩2 


ন্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের ২০৪/৪৩৮৪ 
কুফরীর কারণে । 
সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যান্বিত হবে 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব তার 
দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তার সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীকে অবশ্য অবশ্যই তার কাছে 
ফিরে যেতে হবে। তিনি যেমন তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই তিনি 
দ্বিতীয়বারও তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম । 


সপ 4 ০০ (০৮০ 
4৪1০, ১9৯] $৯9 ১ 4৪৫4 1652 হিরা 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনবার; 
এটা তার জন্য অতি সহজ। (সুরা রূম, ৩০ £ ২৭) 


৯$15 ০409 ৬ ৫ ০০০০০ 1 29157 ০৭৪ ৬১ 
১১৮৫৫ 1906 চি লা 1429 ০ ০ 175 তোমাদের সকলকে 
তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা 
ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত এঁতিফল এপ্দান 


করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তগু পানি এবং তাদের 
জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে । আল্লাহ তা'আলা আদল 
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সুরা ১০ ৪ ইউনুস ৮০৭ পারা ১১ 


ও ইনসাফের সাথে আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। একটুও কম করবেননা । 
দেয়া হবে। যেমন প্রচণ্ড লু হাওয়া, গরম পানি, কালো ধুয়ার ছায়া এবং এ ধরনের 
আরও শাস্তি । 
স্্ ০৫ ৪৫ রর পে ঞ তাত 2৮ 
69) 24505512990 এ 2855981558 
এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য । স্বৃতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও 
পুঁজ । আরও আছে এ রূপ বিভিরন ধরণের শাক্তি। (সুরা সাদ, ৩৮ 8 ৫৭-৫৮) 
পর পাশা লাঙ্গল পা এই তি পে ঞ& 25 এবি *১ পেন পর এ ০০ পে 
912 ৪ 0৮5 দে ০১৮ ০০১৯৮ 2১০৯ ০90 0৫ ০০০৬৬ 
এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত । তারা জাহারামের আগুন 
ও ফুটভ পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ 8 ৫৩-৪৪) 
৫ । আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে +77 রর রে 
ডি ] রি ,৪ 
দীততিমান এবং টাদকে :০ স্মা এ 


আলোকময় বানিয়েছেন এবং 1৮ £ ৮৮৫4 52৮, ৮ হগ 

] * ] ৮ ্ & ] 
ওর (গতির) জন্য ৯১519 2৩ অপি 
মলধজলদূহ নির্ধারিত [5৫৮ 15212 0100 2049 


করেছেন যাতে তোমরা 
তাও 52552 
জানতে পার; আল্লাহ এসব টি ঠিক 
বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি 40 এ 2 | ৪101 
017428 ৯০০ ১ 44 
এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে 77 তু €.:%... 
বর্ণনা করেছেন এসব লোকের 4 এসি ০21 এত 
০)92-০১2) [ 
জন্য যারা ত্ঞানবান। ৮ 
৬। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের মারার . 
পরিবর্তনের মধ্যে এবং 3৫17 ০৮1 ০৪15৯ & 01 -॥ 
আসমান-সমৃহে ও যমীনে ? রর ্ 
আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন  ১-১%--24] & গাঁ দিত 
তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ র্‌ 
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সুরা ১০ £ ইউনু ৮০৮ পারা ১১ 


রয়েছে এ লোকদের জন্য যারা | .. 4৫৮ ০. ০ ঘা; 
আল্লাহর ভয় পোষণ করে । ১:551543 ০০33 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তার ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তার 
সাম্রাজ্যের বিরাটত্রে প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে 
বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্য দীপ্তিময় বানিয়েছেন। আর 
চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্য নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং 
চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দু”টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য । 
একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায়না বা একটির কিরণের সাথে 
অপরটির কিরণ মিলিত হয়না । দিনে সূর্যের রাজত্ব, আর রাতে চন্দ্রের কর্তৃতি। 
আল্লাহ তা“আলা চন্দ্রের মঞ্জিল নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাদ অতি 
ক্ষদ্রৰূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়। 
শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর 
আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


৬-পা খু এঞঞা ৬৯ার্ড 96 ৬৮ 05 5৩ 2? 
৬ , রা ৫, ০০৫4 5 ₹£ ৫. রি 
ও 5 এরা & (০ শা ২9 75 945 0 0 8০৩ 
শা চা 


এবং চন্দ্রের জন্য আমি নিদিষ্ট করেছি বিভিত্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুক্ক 
বক্র পুরাতন খজুর্র শাখার আকার ধারণ করে। সূের্র পক্ষে সম্ভব নয় চাদের 
নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে 
নিজ নিজ কক্ষপথে সম্ভরণ করে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩৯-৪০) অন্যত্র মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 


(65-4-/্রাঠ৩-৪1 
ূর্ধ চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন। (সূরা আন“আম, ৬ £ ৯৬) 
০০০০9 ০ ১০৩ 1১ 4১৬ এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে 
যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে 
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পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। (স্ব মু! ১ 2 ৮৮ ৩ 
ধর 25৮ 578৮) 
পরিচয় বহন করে এবং এটা তার ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের 
কৌন জরকাশী নেই যেমন তিনি বলেন 

15৫ ০৫6 ৩15 35401410০০৭? 72411015103 


৭ ৪৫০০০ তর 1552 

0105155 ০909 

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি 

করিনি, যাদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
জাহানামের দুর্ভোগ । (সূরা সাদ, ৩৮ £ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 


86৫41 প্পর্ত পাঞ্জা টি ৬: ্ ৮০ ১ পঙ্ণত পর 255 
4642 ৩৮4 এ কও ৬৪ কত ০৮ ঃ 


নিগাঞ্পগনিলাপ্র পদ 
তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবতি্তি হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত 
মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাবব । (সূরা 
মু'মিনুন, ২৩ ৪ ১১৫-১১৬) 
১১০ ১ ০! ০:০৫ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি দলীল 
্রমাণাদী বিস্তারিত বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে । 
১০3 ০১১০৮ ৬ ০! এর ভাবার্থ এই যে, দিন গেলে রাত আসে 


এবং রাত গেলে দিনের আগমন ঘটে। একে অপরের উপর জয়যুক্ত হয়ে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


পপ ॥ রঃ ॥ 2 দুর পর পপর 54 ০ রি 
6৫108 খা এ) এটিএন খু 
সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় 


দিনকে অতিক্রম করা । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৪০) সকাল হয়ে যায় এবং রাত 
নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন £ 


পারত পা 


91522 (৮৮31৪ 
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রাতকে করেছেন বিশ্বামকাল । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৯৬) 

০৮১৭3 9৮৮ ৬ ৭]। ৬৯ 53 আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু 
সৃষ্টি করেছেন সেগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, তার ক্ষমতা কতই না ব্যাপক। 
যেমন তিনি বলেন ঃ 


৬ ৮৫ 


০১9৯9থা 8212 05 ০3 
আকাশমন্ডলী ও গৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে । (সূরা ইউসুফ, ১২ ৪ 
১০৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 
5417 এ তি 281৩5 বা প রা রে 
৩৪/এএএুখা ৮ ৩ ০০০৭ ৮০৪ণা 91951 9 


4 এ ভি 


0555: ১/% 

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর 

যারা ঈমান আনেনা, এপরমাণাদি ও ভয় এদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে 
পারেনা । (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ১০১) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন ঃ 


০০১৭, 28115 এ ০৩7৮০০2 5এু! 72 


এরা জঠিজারতারিত জেরে 
লক্ষ্য করেনা? (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন £ 


১%ুণ পরত 1৮1, ০ “বত পু লি টি রা রি ন্‌ 
১১৯০২ )৫৭9 9এ। ০০৪৯ ০৮০১1$০০৮৮০৬ এ ৭৮৭ 


রত 


2৫ ৩৪ 


শনি 
নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে 
জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯০) 
আর এখানে বলেন ৪ 
98 2 ৬০এমু অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে এ লোকদের জন্য যারা 
(আল্লাহর শান্তির) ভয় করে। 
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৭। যারা আমার সাথে _ ».- ২. এ 
হিতে পু "| ১ 

সাক্ষাতের আশা পোষণ : ১১১৯০ | | 
করেনা এবং পার্থিব জীবনেই ।.১417..০% টাারার 
পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত -। ১৯০০ 19425? 523) 
থাকে এবং যারা আমার ১ এ রি 74০০1, 
নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল - | (৯ 2৮12 ৫ 19৮52 
৮4 ৬ ৮ 

৮। এইরূপ লোকদের ঠিকানা ||. 197 » 57771 44 
এ 10% "৫ | /ং 

হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের । ৮০9 ১৬০1 -৮6:০ 795 
কার্যকলাপের কারণে । র্যা 


যে দুর্ভাগা কাফিরেরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে 
অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, শুধু পার্থিব জগতই কামনা 
করে এবং এই দুনিয়া নিয়েই যারা খুশি থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা 
এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ! এই 
কাফিরেরা দুনিয়াকে না শোভনীয় করেছে, না উন্নত করেছে, অথচ এই জীবনের 
প্রতি সন্তষ্টও হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন 
রয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের উপর মোটেই চিন্তা গবেষণা করেনা। 
কিয়ামাতের দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম । আর এটা তাদের পার্থিব 
আমলের সঠিক প্রতিদানও বটে। কেননা তারা যে আল্লাহ, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং যে অবাধ্যাচরণ ও 
অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি এটাই। 


৯। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে 
এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের 
রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে 
(জান্নীতে) পৌছে দিবেন 


1 
৫. চ্ চা 
পি) ৫২৮৭ 


টি 
মা তা 
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(বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে ৪ ৮৬০০8 
নহরসমূহ বইতে থাকবে। এব ৮৫) 
১০। সেখানে তাদের বাক্য হবে | ৮: (০4৮৫ ৭, 
৪ হে আল্লাহ! তুমি মহান, | ৪ (৪ ৮৪১৮১ -? 


্ এ চি টির 2 এর্ঘন, ৪৫61 
অভিবাদন হবে 'দালাম' : ৮ ৮০১ শির 63 
(আসসালামু “আলাইকুম), আর পে ॥০রি | ৩৩৩ &ত হু 
তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে ; 4 --৯] ০1 -৯৫১৪৮১ ১৯12 


'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা ৩০-থা 
জাহানের রাবব মহান আল্লাহর 
জন্য) 

উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মুমিনদের জন্য 


এখানে এ ভাগ্যবানদের খবর দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে, নাবী 
ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই 
ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের সৎ আমলের বিনিময়ে তাদেরকে হিদায়াত দান 
করা হবে । অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের ঈমান আনা ও উত্তম আমল করার কারণে 
কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রাখবেন । শেষ পর্যন্ত তারা সেই পথ অতিক্রম করে নিবে এবং জান্নাত পর্যন্ত 
পৌছে যাবে । মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান তাদের চলার 
পথে আলো, হিসাবে কাজ করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
রি ৫১ ৮১ এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


0 ৮১৯১ ০3 ১১৩, ৪ ০০ ন)। ৫৩০০ 2 ১1১৯১ 
রা ৩৮০ 40 ১২]। সেখানে তাদের বাক্য হবে 2 হে আল্লাহ! তুমি মহান, 
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পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে - আসসালামু “আলাইকুম, আর তাদের 
দু'আর শেষ বাক্য হবে - আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল “আলামীন (সমস্ত গ্রশংসা 
সারা জাহানের রাবব মহান আল্লাহর জন্য)। 


পা & তা রি পা এ৪৫2 
40445550105 ৮৫ 
যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন 
হবে সালাম" । (সুরা আহযাব, ৩৩ 8৪৪) 
20045 9 31-০6 ২51 ক ০১ ২ 
সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, সালাম" আর “সালাম" 
বাণী ব্যতীত । (সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ৪ ২৫-২৬) 


পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম" । (সুরা ইয়াসীন, 
৬০০০ 

গিনি ররর িিটিরিজা রাতে 
তারা) বলবে £ তোমাদের এতি শাত্তি! সুরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪) 

(এ) ৮) এ) এসএ 01 ৮১/9১ ১৯1 এগুলি এ কথাই প্রমাণ করে 
যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সদা সর্বদাই প্রশংসিত এবং সর্বদাই 
জিত ৮ 

বং অবতারণের শুরুতেও । যেমন তিনি বলেন £ 

তি ভিন 
প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ 
করছেন রাফ ১৮ ৪ ১) অন্যত্র বলেন 
০০০৮৮ 0৮ এআ 4 এরা 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন । 
(সুরা আন'আম, ৬ £ ১) তিনি প্রথমেও প্রশংসিত এবং শেষেও প্রশধসিত, তা 
দুনিয়াই হোক অথবা অখিরাতে হোক। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে, 
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জান্নাতবাসীকে তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে উৎসাহিত করা হবে যেমনভাবে 
তারা শ্বাস-প্রশ্বাস করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যেমন আল্লাহর নি'আমাতরাজী 
তাদের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তেমনি তার তাহমীদ ও তাসবীহও বর্ধিত হতে 
থাকবে । তা কখনও শেষ হবার নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । আল্লাহ 
ছাড়া কোন মা'বৃদ ও রাব্ব নেই। 


১১। আর আল্লাহ যদি মানুষের ৪1 এপ 215০৪ ১৫, 

উপর ত্রিত ক্ষতি সাধন করতেন, ৩০০০ এত এপ 3 2 
যেমন তারা ত্রিত উপকার লাভ ৷ 17 4০০০1 «৫ 
করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে 1০-15 ডা এ 
তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে টু নি & 
যেত! অতঃপর আমি সেই -৬ (৫171 ঞ 
লোকদেরকে, যারা আমার নিকট :7/ _ ॥ ০4. % 
উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করেনা, 0320) ২১১৯ 3 ০5১ 
ছেড়ে দিই তাদের অবস্থার উপর, রা রাহানে 
মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে । 


খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের গ্নেহ ও সহনশীলতার সং্‌ 
দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি তার সংকীর্ণমনা ও ক্রোধের কারণে নিজের জান, মাল ও 
সন্তানদের উপর বদ দু'আ করে তাহলে তিনি তার সেই বদ দু'আ কবুল করেননা। 
কেননা তিনি জানেন যে, এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ 
দয়া ও মেহেরবানীর দাবী । কিন্তু যদি মানুষ তার নিজের জন্য এবং তার ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পক্ষে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ সেই দু'আ কবুল 
করেন। এ জন্যই তিনি বলেন £ 

জপ ৩০৪ ৭ জনন 2 ০ এ ৭ 8 
মানুষ যেমন তার কল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করে তেমনি যদি আল্লাহ তাআলা তার 
উপর বিপদ-আপদ পৌছানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তার অকাল 
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মৃত্যু ঘটে যেত। তবে মানুষের জন্য এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, সে বারবার 
এরূপ বলতে থাকে এবং বদ দু'আ করার অভ্যাস করে ফেলে । যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তোমরা নিজেদের উপর, তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ দু'আ" করনা, কেননা কোন কোন সময় 
দু'আ কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সেই সময় বদ দু'আ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে 
তাহলে তা কবুল হয়েই যাবে ।” (আবু দাউদ ২/১৮৫) নিম্নের আয়াত থেকেও এ 
ধরণেরই ধারণা পাওয়া যায় 8 


9০40 ৩০্রা (৩ 
মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে । (সূরা 
ইসরা, ১৭ ৪ ১১) 
মুজাহিদ (রহঃ) ১০৫ ৯৫/০:০ 5201 ০541 40 ০৪৭ 9 এ আয়াতের 
তাফসীরে বলেন যে, এই বদ দু'আ মানুষের একটা উক্তি যা সে ক্রোধের সময় 
নিজের উপর, নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততির উপর করে থাকে । (তাবারী, 
১৫/৩৪) আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের ভালর জন্য দু'আ কবুল করেন তেমনি যদি 
খারাবী দু'আও কবুল করতেন তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। 


১২। আর যখন মানুষকে কোন 
ক্েশ স্পর্শ করে তখন আমাকে 


ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং 
দীড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি 
তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় 
ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে 
স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার 
জন্য সে যেন আমাকে কখনও 


ডাকেইনি; এই সীমা ল্ঘন- | 


কারীদের কার্যকলাপ তাদের 
কাছে এইরূপই পছন্দনীয় মনে 
হয়। 


শ্রী স্পা পাতার তার 
51 4৮৯৭ ১৮১ 
৮০ কর্দিরি ভাতিজা 2 
225 ৮০1১ ৮০৪0৪ 91145 
/ রদ ্প ৫ চে 
2 05 % ১০৪০ 4৪ 


7 এরর তত 
চট ০ 


রগ 


চে 
পা পা ১24 ৬৪4 গু 
৩ ০0১/৮৪02) ৬৪০৩ 


পে শ৮4& 2 
রা 
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সূরা ১০ £ ইউনুস ৮১৬ পারা ১১ 


৩৫992154 


দুঃখ-দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং 

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখন কোন 

বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে । যেমন তিনি বলেন £ 
(১০৪০০ 55988 40 24519% 

এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ ্রার্থনায় রত হয়। (সুরা 
ফুসসিলাত, ৪১ £ ৫১) যখন তার উপর বিপদ পৌছে তখন সে ব্যাকুল ও অধৈর্য 
হয়ে পড়ে। উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগ্তত সর্বাবস্থায়ই বিপদ দূর হওয়ার জন্য 
প্রার্থনা করতে শুরু করে। অতঃপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই 
বিপদ সরিয়ে দেন তখন সে আল্লাহকে এড়িয়ে চলে এবং ওদ্ধত্য প্রকাশ করে। 
তার ভাব দেখে মনে হয় যেন তার উপর ইতোপূর্বে কোন বিপদই পৌছেনি। 
মহান আল্লাহ এই অভ্যাসের নিন্দা করে বলেন ঃ 

০4 ৮: এ! ৬4 * ৩৫ 5 তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল 
এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এ কথা তারা মনেই 
করছেনা । এরূপ ব্যবহারতো পাপী ও বদ আমলকারীদের জন্যই শোভা পায়। 
আল্লাহ তা“আলা যাকে হিদায়াত ও তাওফীক দান করেন সে এর থেকে স্বতন্ত্র। 
তিনি বলেন ৪ 


৮০4৮০15৮291 চেরা বি) 
কিস্ত যারা ধের্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সুরা হুদ, ১১ £ ১১) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি রয়েছে £ 
মু'মিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর । আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার উপর 
যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে । আর যদি সুখ 
শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে তাতেও 
সাওয়াব লাভ করে । যদি তার উপর কোন বিপদ আপদ পৌছে এবং তাতে সে 
ধৈর্য ধারণ করে তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করে থাকে । (মুসলিম ৪/২২৯৫) 


(0০017191715 


সূরা ১০ ৪ ইউনুস ৮১৭ নানা 
১৩। আমি তোমাদের পূর্বে 4 44146 ৮৫1 
বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, | ০৮ 005)2)] চাবি 4202 ১ 


অথচ তাদের নিকট তাদের 
রাসূলগণও _ প্রমাণাদীসহ 
আগমন করেছিল। কিন্তু 
কিছুতেই তারা ঈমান 
আনলনা। আর আমি 
অপরাধী-দেরকে এই রূপেই 
শাস্তি দিয়ে থাকি। 


নু 
টি ৪ পারা ৫ 2 4 টি 
চাটি পে র্ পা 
1 £ এ পপ পিক 445 ॥ 
19৮ ৮9 ৯০৪৮৪ ০৫০১ 
না ভন, 8 
(90 ০৪ এ] 10০ 
রা 
রর শ্ & 2টি 
রা 


১৪। অতঃপর আমি তাদের 
স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর 
ভূমন্ডলে আবাদ করলাম, যেন 
আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা 


ঞ নি 4৮ ৯:৫৮০1০৮ প্র ॥ 
রি £ 
ও ৮৮০৬ এস ৮ 
পা ৫ ন পে € ৯7 
শি ৯০০৭ ৩) ০০১) 
চা 


কি রূপ কাজ কর। রানা 
০১9৯১ ০5 
পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ 


আন্মাহ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যারা কাফিরদের 
নিকট আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ উপস্থাপন 
করেছিলেন। তাদের পর আল্লাহ তা'আলা এই কাওমকে সৃষ্টি করলেন এবং 
তাদের কাছে তার একজন রাসূলকে পাঠালেন । তিনি দেখতে চান যে, তারা তার 
এই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মানছে কি না। সহীহ 
মুসলিমে আবু সাঈদ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “দুনিয়াটা (বাহ্যিকভাবে) খুবই মিষ্ট ও সবুজ শ্যামল। 
আল্লাহ তা'আলা এক কাওমের পরিবর্তে অন্য কাওমকে তাদের স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল করছ। তোমাদের 
উচিত, তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে এবং মহিলাদের 
থেকে খুবই সতর্ক থাকবে । কেননা বানী ইসরাঈলের উপর প্রথম যে ফিতনা 
এসেছিল তা ছিল এই মহিলাদেরই ফিতনা ।' মুসলিম ৪/২০৯৮) 


(0০017191715 


সূরা ১০ £ ইউনুস ৮১৮ পারা ১১ 


একবার আউফ ইব্ন মালিক (রাঃ) আবু বাকরের (রাঃ) কাছে নিজের স্বপ্নের 
কথা বর্ণনা করেন যে, আকাশ থেকে যেন একটি রজ্জু ঝুলানো আছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজ্জুটি ধরে উঠে গেলেন। আবার ওটা আকাশ 
থেকে ঝুলানো হল। তখন আবু বাকর (রাঃ) ওটা ধরে উঠে গেলেন। এরপর 
জনগণ মিম্বরের চারদিকে ওটাকে মাপতে লাগলেন । উমারের (রোঃ) মাপে ওটা 
মিম্বর থেকে তিন হাত লম্বা হল। এই স্বপ্লের কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন £ 
“রেখে দিন আপনার স্বপ্ন । এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? কোথাকার কি স্বপ্ন! 
কিন্ত যখন উমার (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হলেন তখন আউফকে (রাঃ) ডেকে 
বললেন ৪ “হে আউফ (রাঃ)! আপনার স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়ে দিন।” তখন 
আউফ (রাঃ) বললেন ঃ “এখন স্বপ্ন শ্রবণের কি প্রয়োজন পড়েছে? আপনিতো এ 
সময় আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।' তার এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তাকে 
বললেন ৪ “আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি এটা কখনও চাচ্ছিলামনা যে, 
আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নাফ্সে সিদ্দীকের 
(রাঃ) মৃত্যুর সংবাদ শোনান।” অতঃপর আউফ (রাঃ) তার স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। 
যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌছলেন যে, জনগণ ওটাকে মিম্বর পর্যন্ত তিন হাত 
মাপলেন, তখন উমার (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ “এই তিনের মধ্যে একজন ছিলেন 
খালীফা অর্থাৎ আবু বাকর (রাঃ)। দ্বিতীয় হচ্ছে এঁ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে 
কারও তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির কোনই পরওয়া করেননা। আর তৃতীয় হাতের উপর 
সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি শহীদ হবেন।” উমার (রাঃ) বললেন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১৬০৪৩ ১এ ০১৮৪ ৩ ০০ এ ৪ 

“অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-পৃষ্ঠটে আবাদ 
করলাম, আমি দেখতে চাই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।” সুতরাং হে উমার! 
তুমি এখন খালীফা নির্বাচিত হয়েছ। অতএব তুমি কাজ করার সময় চিন্তা করবে 
যে, তুমি কি কাজ করছ। উমার (রাঃ) যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না 


করার কথা বললেন ওটা ছিল আল্লাহর আহকামের ব্যাপারে । আর ৩৫ শব্দ 


দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি শহীদ হবেন। আর ওটা এ সময় হবে যখন 
সমস্ত লোক তার অনুগত হয়ে যাবে । (তাবারী ১৫/৩৯) 


(0০017191715 


সূরা ১০ £ ইউনূস ৮১৯ পারা ১১ 
১৫। আর যখন তাদের সামনে [1.5 ০1৫৯5 14 
আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা 1020412৯6৮৮ ০০1১1 *1* 
হয়, যা অতি স্পষ্ট, তখন এ সব [4 _ বর্দ ০12 2০৯০ 
লোক, যাদের আমার নিকট; ২১ ০ ১৮ 
উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই, টির প্রা পা ঞ&ে তণ 
এইরূপ বলে ঃ এটা ছাড়া অন্য 012555 ৮৩] 020. ০৯৯৩: 
কোন কুরআন আনয়ন করুন . ॥ ২, 4: ০ 
অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন (৮ 79 453 51 14১৯2 
করে দিন। বল £ আমার দ্বারা রা র 
ইহা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, 28512121৮১৪ 
শুধুমাত্র | রে রর পু ৬ ২০১ 
অনুসরণ করব যা অহীযোগে £ পর ত)1 27421, 
আমার কাছে সৌছেছে। অমি | ১1 0. রর ৮4৪ 
যদি আমার রবের নাফরমানী | 81৫1 -£ 1 1৮:41 
করি তাহলে আমি এক অতি :-১৬ 2] ৯741 ৩৪ এ 
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৫ পর 


44 


8 05 ঠঁ 05." 


ঠ পার্পা 
এ রণ 
+৮০ (৬ ॥ 
১৪৬০ 


রি টি 4 পা ০৫ 

০4৪ ৮৯০১1 ৯? "০ 
ঢা চি হন্যে এ 5৪5 
4 শত পরত এ 

7১9৯ ১৪ এও 


(0০017191715 


সূরা ১০ ৪ ইউনুস ৮২০ পারা ১১ 


কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ 
মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যারা উদ্ধত কাফির ছিল এবং যারা সব কথাই 
অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত, আল্লাহ তা“আলা তাদেরই সংবাদ দিচ্ছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব 
শুনিয়ে দেন এবং তাদের সামনে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেন তখন তারা বলে ঃ 
এই কুরআন ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো, যা অন্য ধারায় লিখিত। এখন 
আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ৪ 


পর! ৬৬ 5 এ ত 9! ভান পঞ্চ ০ এরি তি ভি 5৩ 5 ৩৪ 
৬০ 1$ ০১৬ ৬) ০০ এ! ১৬ ৬ তুমি তাদেরকে বল £ আচ্ছা 


বলত! আমার কি অধিকার আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআনকে 
পরিবর্তন করতে পারি? আমিতো শুধু আল্লাহর একজন আদিষ্ট বান্দা এবং তার 
বার্তাবাহক। যা কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি, সব কিছুই আল্লাহ 
তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। আমার উপর যা অহী করা হচ্ছে, আমি শুধু 
ওগুলিই বলছি। আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আমি কিয়ামাতের কঠিন 
শাস্তির ভয় করি। 


কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাবুওয়াতের সত্যতা ও দাওয়াতের 
বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তার লোকদের কাছে কিভাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাকালাপ করবেন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা তার রাসূলকে এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি 
বলেন 8 & *51)১1 39 ৮৪৩৩ 45 ৩ 401 9৬ ০৬ তুমি বলে দাও £ যদি 
আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না 
আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দাওয়াত দিয়েছেন তা আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি 
আদেশ জারী করার কারণেই করেছেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, তার প্রতি 
অবতীর্ণ কোন কিছুই তিনি পরিবর্তন করেননি, তিনি যা বলেছেন তা অস্বীকার 
করারও তাদের কোন সুযোগ ছিলনা এবং তার সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কেও 
তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল, যেহেতু তিনি তাদের মাঝে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। 
সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কালাম হতে পারেনা । 
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তাছাড়া তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কথা তখন থেকে অবগত আছ 
যখন থেকে আমি তোমাদেরই কাওমের মধ্যে জন্থ্থহণ করেছি । আর এখন আমি যে 
তোমাদের কাছে রাসূলরূপে মনোনিত হয়েছি তখনও তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও 
ঈমানদারীর উপর কোন কটাক্ষ করতে পারনা। তোমাদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই 
যে, তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার? এ জন্যই যখন রোম সম্রাট 
হিরাক্রিয়াস আবু সুফিয়ান (রাঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে নতুন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন £ “তোমাদের কাছে তিনি 
কখনও মিথ্যা কথা বলেছেন এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি?' আবু সুফিয়ান (রাঃ) 
উত্তরে বলেন 8 “না।' আবু সুফিয়ান (রাঃ) এঁ সময় কাফিরদের সরদার ও 
মুশরিকদের নেতা ছিলেন। তথাপি তাকে এই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সত্যবাদিতার কথা স্বীকার করতেই হয়েছিল৷ সেই সময় হিরাক্রিয়াস মন্তব্য 
করেছিলেন ৪ “মানুষের ব্যাপারে যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, আল্লাহর ব্যাপারে 
কিরূপে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন৷” ফোতনহুল বারী ৮/৮২) 
জা*ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) হাবশার (ইথিওপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাশীর 
সামনে বলেছিলেন ৪ “আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল 
পাঠিয়েছেন যীর স্বভাবগত সত্যবাদিতা, বংশগত মর্ধাদা এবং আমানাতদারী 
সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। নাবুওয়াতের পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি 
আমাদের সাথে অবস্থান করেছেন ।” (আহমাদ ১/২০২) 

১৭। অতএব সেই ব্যক্তির] ) -৫ক৫ প 41 ০৫৫ 
চেয়ে অধিক অত্যাচারী ]4-%31 ০৯৮ ৮৮1 ০৯১ ০ 
(যালিম) কে যে ব্যক্তি _. ০০6 5, 5  প্র৫ 7 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ | 
করে অথবা তার 412 4 
করে? £সন্দেহে এমন ট্রি 
পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল ২০১৪১৯০০] 
হবেনা। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য আর কে 
হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তার ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করে 
এবং বলে যে, আল্লাহ হতে তার নিকট অহী প্রেরিত? এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় 
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অপরাধী ও পাপী আর কেহ হতে পারে কি? এ কথা কোন স্থলবুদ্ধি সম্পন্ন ও 
বোকা লোকের কাছেও গোপনীয় নয়। তাহলে বুদ্ধিমান ও নাবীগণের কাছে 
কিভাবে এটা গোপন থাকতে পারে? যে ব্যক্তি নাবৃওয়াতের দাবী করে সে 
সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী হোক, আল্লাহ তার সুকর্ম ও কুকর্মের উপর দলীল 
কায়েম করে থাকেন যা সূর্যের চেয়েও অধিক প্রকাশমান। সুতরাং যে ব্যক্তি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসাইলামা কায্যাবকে দেখেছে সে 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এভাবেই করতে পারবে যেভাবে দিনের আলো ও 
রাতের অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এখন দু'জনের স্বভাব-চরিত্র, 
কার্যাবলী এবং কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ 
সততা ও সত্যবাদিতা ছিল, আর মুসাইলামা কায্যাব, সাজাহ এবং আসওয়াদ 
আনসীর মধ্যে কি পরিমাণ মিথ্যা ও বেঈমানী ছিল। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন কিছু লোক তার আগমনে খুবই উদ্দিগ্ন 
ছিল। তার আগমনে যারা উদ্বিগ্ন হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন । 
আমি যখন প্রথম তাকে দেখি তখনই আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন 
মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা এমন আলোকময় কখনই হতে পারেনা । আমি 
সর্বপ্রথম তার মুখে যে কথা শুনি তা ছিল নিম্নরূপ £ হে লোকসকল! তোমরা 
পরস্পর একে অপরকে সালাম দিবে, গরীব ও ক্ষুধার্তদেরকে পেট পুরে 
খাওয়াবে, আত্মীয়দের সাথে কর্তব্য পালন করবে এবং রাতে উঠে সালাত আদায় 
করবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে ।' (আহমাদ ৫/৪৫১) 

দিমাম ইব্‌ন সা'লাবাহ (রাঃ) তার গোত্র বানু সাদ ইব্‌ন বকরের পক্ষ হতে 
প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন 
এবং তাকে বলেন ৪ “আচ্ছা বলুন তো, এই আকাশকে কে এমন উচু করে সৃষ্টি 
করেছেন?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন £ “আল্লাহ ।' 
এরপর লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ৪ “কে এই পাহাড়কে এমনভাবে যমীনে 
দীড় করিয়ে রেখেছেন? উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 
“আল্লাহ” লোকটি আবার প্রশ্ন করেন 8 “এই যমীনকে কে বিছিয়ে রেখেছেন? নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ৪ “আল্লাহ ।” লোকটি পুনরায় প্রশ্ন 
করেন ৪ “আপনাকে এ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি এ উচু আকাশ বানিয়েছেন, 
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এই বড় বড় পাহাড়গুলি যমীনে পোথিত করেছেন এবং এত বড় ও প্রশস্ত যমীন 
পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ "হ্যা, এ 
আল্লাহরই শপথ! তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।” অতঃপর লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শপথ করে সালাত, যাকাত, হাজ্জ এবং 
সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও 
আল্লাহর শপথ করে করে উত্তর দিতে থাকেন। তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ “আপনি সত্য বলেছেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ 
পাঠিয়েছেন সেই সন্তার শপথ করে বলছি! আপনি যা বলেছেন তারচেয়ে আমি 
বেশীও করবনা, কমও করবনা । বরং সঠিকভাবে এর উপরই আমল করব ।” 
সুতরাং এই পরিমাণ আমলই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর ঈমান আনেন। কেননা তিনি দলীল 
প্রমাণাদী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (যাদুল মা'আদ ৩/৬৪৭) 

বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে আমর ইব্ন আস (রাঃ) মুসাইলামার নিকট 
গমন করেন। তিনি তার বন্ধু ছিলেন। তখন পর্যন্ত আমর ইব্ন আস (রাঃ) 
ইসলাম গ্রহণ করেননি । মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ “হে আমর! আপনাদের 
লোকের উপর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) এখন কি অহী অবতীর্ণ হয়েছে? 
উত্তরে ইবৃন আস (রাঃ) বলেন 8 'আমি তার সঙ্গীদেরকে এক ব্যাপক অথচ 
সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি।” সে জিজ্ঞেস করল ৪ “ সেটা কি? আমর (রাঃ) 
উত্তরে বললেন, তা হল ঃ 


পে প৪4০ ৪ 2 12,০22 
৮৮০715৯6125 চে খু! ৪৬ ও ৩-ওস্া & সম্া? 


১20 75049 222 
মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে । কিম্ত তারা নয়, যারা 
ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য 
ধারণে পরস্পরকে উদ্ধু্ধ করে । (সুরা আসর, ১০৩ ৪ ১-৩) 
মুসাইলামা কাযযাব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ “আমার উপরও এমনি এক 
অহী অবতীর্ণ হয়েছে । আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন 8 “সেটা কি? সে জবাবে 
বলল £ “হে উবর, হে উবর (এক প্রকার জন্ত) তোমার দু*টি কান ও একটি বক্ষ 
প্রতীয়মান হচ্ছে, এ ছাড়া তোমার সারা দেহই বাজে । অতঃপর সে আমরকে 
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(রাঃ) বলল ঃ হে আমর (রাঃ)! আমার অহী কেমন মনে হল? আমর ইব্‌ন আস 
(রাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ! আপনিতো নিজেও জানেন এবং আমিও ভাল 
করেই জানি যে, আপনি মিথ্যাবাদী ।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৩২৬) যখন 
একজন মুশরিকের এই অবস্থা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সত্যবাদী হওয়া ও মুসাইলামার মিথ্যাবাদী হওয়া তার কাছেও গোপনীয় নয়, 
তখন চক্ষুম্মানদের কাছে এটা কিরূপে গোপন থাকতে পারে? তাই আল্লাহ 
রাত 
418 ০৫০ 


201 0%79 ৫ 50৩5 ১৩ এ এ 221০০ শা ০০ 
চদা গন 
যে ব্যক্তি আল্লাহর এতি মিথ্া দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা থাতিপন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? 
(সুরা আন“আম, ৬ ৪ ২১) আর এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
০4 3 4] এ ১৩৫ 2 0 এ। এ ০ঠা ৩০ শ৬ 5৪ 
১১:১৯০। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা । অনুরূপভাবে এ 


ব্যক্তিও বড় অত্যাচারী যে ব্যক্তি এ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে সত্য 
রাসূলগণ আনয়ন করেছেন এবং ওর উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


42 পাল 
এমন বস্তসমূহের ইবাদাত করে ২... এ ১9505 ২ ১9449 ০1 


৫4 4 
পারেনা । আর তারা বলে, এরা | %8৩, 5১৯ ২)51951 
হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের ; . 
সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ৪ 1481 ১9:51 05 481 4০৪ 
তোমরা কি আল্লাহকে এমন 
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বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি ২ : ৮4৫17 ১ 41০৫ খাত 
351 ] 

অবগত নন, না আসমানে, আর ১৮০৭ এপস ১৩ 


না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং 
তাদের মুশরিকী কার্ষকলাপ 
হতে তিনি অনেক উর্ধ্রবে। 


8 এ 

11 রর লে, পরি লী ১৯০৯ ৬ 
5) 

০4:07 ১৪১৭-৯০০০০ ০৮১১ 


১৯। আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) 
এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর 
তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। আর 
এক নির্দেশ বাণী প্রথমে সাব্যস্ত 
হয়ে না থাকত তাহলে যে 
তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। 


্ 
টি রি রত 

টি জা পা ৮:৫০ ০ 
4 ঘুঁ! ৫ ৫ 0৩০৭ 
রত রি তু ৪ চিনি প্র ০ এ 
১১2 1522৯ ৪০৬ 
চর রত 
23) ০৮ ০৫৮ ৮5 
৫ পাঠ পাচা ৪ 4৫ 
টং পা 

৯৬৮৭) 


আল্লাহ তাআলা এ মুশরিকদের 


নিন্দা করছেন যারা এমন সবের ইবাদাত 


করে যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তারা না পারে 
কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন উপকার করতে । তারা কোন কিছুর 
মালিকও নয় এবং তারা যা ইচ্ছা করে তা করতেও পারেনা । এজন্যই আল্লাহ 


তা'আলা বলেন ৪ 


০৮)ম ৬) ১০ ০901 ও লে এ লে এ 3১ এ$ তোমরা কি 
আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, না 
যমীনে? এরপর তিনি স্বীয় মহান সম্তাকে শির্ক ও কুফরী থেকে পবিত্র ঘোষণা 


করে বলেন ঃ 


3554 ৩ এও 4৬৭ আল্লাহ তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে 
পবিত্র ও অনেক উর্ধে । (তাবারী ১৫/৪৬) 
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আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শিরকের উৎপত্তি 
ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই 
দীনের উপর ছিল । আর তা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম । ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন 
যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মধ্যে দশটি শতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। এসব 
লোক আদমের (আঃ) সত্য দীন ইসলামের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে 
মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা 
বিটি তাজ নি 55 ওয়ান নিহায়া ১/১০১) 


2259০ ৩৪০2 এও 256০০-৪05 ৩2 -৫ 
তাতে ভিজা গজ তিনাটা 


হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য স্ৃস্পষ্ট রূপে গ্রতিভাত হবার পর 
জীবিত থাকে । সেরা আনফাল, ৮ 8 ৪২) 

৩৩: ৩ ৪০ 2৫ এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তির 
ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকেও শাস্তি দেননা যে পর্যন্ত তিনি তার 
কাছে নাবী পাঠিয়ে দলীল প্রমাণাদী দ্বারা তাকে সাবধান না করেন। আল্লাহ 
তা'আলা মাখলুককে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত রেখে পরে মৃত্যু দান 
করেন। আর যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছিল, কিয়ামাতের দিন তিনি 
তার ফাইসালা করে দিবেন। সেই দিনই মু'মিনরা আনন্দিত ও উদ্বেলিত হবে, 
আর কাফিরেরা হবে লাঞ্কিত ও অপমানিত । 


২০। আর তারা বলে £ তার 1৮1... ঘা? € 2০ 

প্রতি তার রবের পক্ষ হতে 9. ১১ ২৬ ও 
কোন মুজিযা কেন নাধিল :_ (42 ₹ ০৫ » 4&৮ সপ 
হলনা? তুমি বলে দাও ৪ : 059 45989 ০৪ 2215 ৮০ 
গাইবের খবর শুধুমাত্র | ) 1) ৫ ও . 
আল্লাহই জানেন। অতএব : 91 19)-2১0 44 ০০ 
তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, রি টি 
প্রতীক্ষায় থাকলাম । 
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মূর্তি পূজক মুশরিকদের মুজিযা প্রদর্শনের দাবী 

মিথ্যাবাদী কাফিরেরা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
কেন এমন (নাবুওয়াতের) নিদর্শন দেয়া হয়নি, যেমন ছামুদ সম্প্রদায়কে উন্্ী 
দেয়া হয়েছিল? মাক্কার কাফিরেরাও চাচ্ছিল যে, আল্লাহ কেন সাফা পাহাড়কে 
সোনায় পরিণত করে দেননা? অথবা কেন মাক্কার পাহাড় মাক্কা হতে সরে গিয়ে 
এঁ জায়গায় বাগান ও নদী সৃষ্টি হচ্ছেনা? আল্লাহ অবশ্যই এসব কিছু করতে 
সক্ষম । তিনি তার কাজে বড়ই ক্ষমতাবান ও মহাবিজ্ঞ। যেমন তিনি বলেন $ 
(55 ৩ ৩৮৯৩৯ ৩৫5৩2 125 2০1 ও 4905 
তিনেিবে 522 20 19:56 04556 ৩1 422 “এমা 

(০৮০ 

কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা 
উৎকৃ্টতর বসত - উদ্যানসমূহ, যার নিয়নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে 
পারেন এ্রাসাদসমূহ । বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা 
কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি গুস্তত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্রি। (সূরা 
ফুরকান, ২৫ ৪ ১০-১১) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

ধা ০০৫৫০ ৩৯4০৮ ০৫৩ 

পুরর্বতীগণ কতুর্ক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদশশর্ন প্রেরণ 
করা হতে বিরত রাখে । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৫৯) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মাখলুকের ব্যাপারে আমার নীতি এই যে, তারা যা 
চায়, আমি তাদেরকে তা দিয়ে থাকি। তারা যদি মুজিযা দেখে আমার উপর 
ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকি | এ জন্যই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
স্বাধীনতা দিয়ে বললেন $ “দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ কর। প্রথম হল এই যে, 
তাদের আবেদন অনুযায়ী আমি তাদেরকে মুজিযা দিচ্ছি। যদি তারা মু'জিযা 
দেখে ঈমান আনে তাহলেতো ভালই। নতুবা আমি তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি 
শাস্তি প্রদান করব । আর দ্বিতীয় হল, আমি তাদেরকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ 
দিব, যাতে তারা সংশোধিত হয় ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
স্বীয় উম্মাতের জন্য দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করলেন। 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা স্বীয় নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেন, তুমি বলে দাও ঃ সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। কাজের পরিণতি 
সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা যদি চোখে না দেখা পর্যন্ত ঈমান 
আনতে না চাও তাহলে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা 
কর। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতগুলি মুঁজিযা 
দেখেছিল যেগুলি তাদের কাংখিত মুঁজিযার চেয়ে বড় ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে পূর্ণ চাদকে অঙ্গুলি দ্বারা 
ইশারা করেন এবং সাথে সাথে চাদ দ্বিখপ্তিত হয়ে যায়। এর একটি অং 
পাহাড়ের পিছনে এবং অপর অংশটি তাদের সামনে তারা দেখতে পেয়েছিল । 
এখনও যদি তারা কোন মু'জিযা সুপথ প্রাপ্তির ইচ্ছায় দেখতে চাইত তাহলে তিনি 
অবশ্যই তা দেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তারা জিদ ও অবাধ্যতার মন 
নিয়েই মুজিযা দেখতে চাচ্ছে। তাই তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছেনা । মহান 
আল্লাহ এটা জ্ঞাত ছিলেন যে, এখনও তারা ঈমান আনবেনা । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা। (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

054964425 

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের 
সাথে কথাবাতাঁ বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বন্তও যদি আমি তাদের চোখের 
সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১১১) কেননা শুধু জিদ করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য । 
যেমন তিনি বলেন $ 


[নে ] 


৩ ৫৩1৮০০০5৪29 
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যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই ... (সুরা হিজর, ১৫ £ 
১৪) তিনি আরও বলেন ঃ 


0 5155155 


তারা যদি আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে .. (সুরা তুর, ৫২ 8 8৪) 
তিনি অন্যত্র বলেন 


3৮ ০৮ 08 ১৩৪ ৮০৪০০ ও ও এ 0% %? 


রঃ ৫ 


১৮০৪ খু 1.5 ৩ 


ররর রা হার জি 
অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শ করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী 
লোকেরা বলত £ এটা একাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ 
৭) সুতরাং তাদেরকে কাম্য বসন্ত প্রদান করে লাভ কি? কেননা তারা যা কিছুই 
দেখতে চাচ্ছে তা শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে । এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

25952 22 ৭৬ ৬ 15/528 অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, 
আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম । 


২১। আর যখন আমি মানুষকে তি 

কোন নি'আমাজের স্বাদ উপভোগ 122 ০ 3 99. 
করাই তাদের উপর কোন বিপদ রর 
পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা [18] (424 2%2 ৯৩৫ 9 
আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে 

দুরভিসদ্ধি করতে থাকে। তুমি: 3 15112 77 উর 0৫ 
বলে দাও $ আল্লাহ অতি দ্রুত গ$ ” ১৮৩ 
কলাকৌশল তৈরী করতে টার ভ ০০০ 456 
পারেন। নিশ্চয়ই. আমার ৮45 ০| 1০ €/%। 
মালাইকা তোমাদের সকল নি 
দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে। ৩১১৯০ ৩০৮৩৩ 
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তারা তাতে আনন্দিত হয়, 
হেঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড 


(প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং 


প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর 


৪ (হে আল্লাহ!) যদি আপনি 
আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা 
করেন তাহলে আমরা অবশ্যই 
কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। 


দ্র এই ৬০৮ & রি 4 
01 ৮4543 এও 9 তা 


4৬ 
4 পা ০০2 
825519 এ ০ 


5 | (৯5 9 ৪৮০ ০ 
পা £ ৪ পাল ৮) 4 
০1 019 98৩ ৫৫ 
এ (৮৬ রা 15৮ ৫ 


২৩। অতঃপর যখনই মাবুদ 


ভূপৃষ্ঠ 
বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে 
লোক সকল! শুনে রেখ) 


তোমাদের বিদ্রোহাচরণ 
তোমাদেরই প্রাণের) জন্য 
বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে 


(এটা ছ্বারা কিছু ফল) ভোগ |» 
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বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় 

আল্লাহ তা“আলা খবর দিচ্ছেন ৪ 9ডা ৬১ /৩ ৮৫1১1 বিপদাপদের স্থাদ 
গ্রহণ করার পর মানুষ যখন আমার রাহমাত প্রাপ্ত হয়, যেমন দারিদ্রের পরে 
স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষের পরে উত্তম উৎপাদন, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি, তখন সে 


হাসি-তামাশা করতে শুরু করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। 
(তাবারী ১৫/৪৯) এ ধরণের আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
(2331459754৭ 665 ০০সা 5০149 

আর যখন মানুষকে কোন রেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, 
বসে এবং দাড়িয়েও। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১২) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 
ফাজরের সালাত আদায় করান। তখন বর্ধার রাত ছিল। তিনি বললেন ঃ “আজ 
রাতে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে 
বললেন £ “আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল 
জানেন।” তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ “আজ আমার কিছু বান্দা 
মু'মিন হয়েছে এবং আমার কিছু বান্দা অস্বীকারকারী হয়েছে । যে বান্দা বলেছে 
যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্হ ও করুণা, সে আমার উপর 
বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকারকারী | পক্ষান্তরে যে বান্দা 
এই বিশ্বাস রাখে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাব, সে আমাকে 
অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ।” (ফাতহুল বারী ২/৬০৭) 
বলা হয়েছেঃ 


19৫০ & 201 ০৪ তাদেরকে আস্তে আস্তে পাকড়াও করে আল্লাহ তা'আলা 
শাস্তি দানে সক্ষম, অথচ অপরাধীরা তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্বের কারণে মনে 
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করতে থাকে যে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা । আসলে তাদেরকে কিছু দিনের 
জন্য টিল দেয়া হয়েছে, অতঃপর হঠাৎ করেই পাকড়াও করা হবে । তারা যা করছে 
তা সবকিছু সম্মানিত লেখকগণ (মালাইকা) লিখে রাখছেন এবং তাদের কোন 
কাজই গণনার বাইরে নয়। হে পাপীদের দল! তোমরা কি ধারণা করছ যে, 
তোমাদেরকে তোমাদের কুফরীর কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবেনা? প্রকৃতপক্ষে 
তোমাদেরকে টিল দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদের উদাসীনতা শেষ 
সীমায় পৌছবে তখন আকস্মিকভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মালাইকা তাদের কাজ কর্ম লিখে থাকে। 
অতঃপর তারা তা আলিমুল গাইব আল্লাহর নিকট পেশ করবে । তারপর তিনি 
প্রত্যেক বড় ও ছোট পাপের শাস্তি প্রদান করবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১9 | এট ৮5 ৬৭]। $৯ আল্লাহ তোমাদের র জন্য স্থলভাগ ও 
নৌভাগে ভ্রমণ সহজ করে দিয়েছেন এবং পানির মধ্যেও তিনি তোমাদেরকে তার 
আশ্রয় ও হিফাযাতে নিয়ে নিয়েছেন। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং 
বাতাস নৌকা চালাতে শুরু করে তখন তোমরা বাতাসের নিম্নগতি ও দ্রুত 
গতিতে চলার কারণে খুবই খুশি হয়ে থাক। হঠাৎ তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ও 
প্রতিকূল বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তোমাদের উপর তরঙ্গমালা 
ধেয়ে আসে । এ সময় তোমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে 
যাবে। এমতাবস্থায় তোমরা খাটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে 
থাক। এ সময় না তোমাদের কোন মূর্তি/প্রতিমার কথা স্মরণ হয়, আর না স্মরণ 
হয় লাত, হুবল ইত্যাদি কোন মূর্তির কথা। বরং তখন শুধুমাত্র আল্লাহ 
ভা'আদাকেই সমোধন করে থাক। এটি নিম্নের আরাতেরই অনুরূপ ৪ 


|: 4 9৫ | ৩১ ২৩০৫ 0০ তা ও441519 
কু ০ 04 5 প্র লি 
৮৫৬--১া ০৪ ৮৮ 
সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 
যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়, অতঃপর 
তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা ম্বখ ফিরিয়ে 


নাও। বস্ততঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ! (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৬৭) এখানে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


(0০017191715 
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সাথে আল্লাহকে ডেকে বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ 
হতে রক্ষা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি 
তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা দেশে অন্যায় ও অবিচার করতে 
শুরু করে। দেখে মনে হয় যেন তারা কখনও বিপদেই পড়েনি । ইরশাদ হচ্ছে 8 

... ৯ ৩ শি এ ০৫ ক ৪ হে লোকসকল! জেনে রেখ 
যে, তোমাদের বিদ্বোহাচরণ তোমাদের প্রাণের জন্য বিপদের কারণ হবে, এতে 
অন্য কারও ক্ষতি হবেনা । যেমন হাদীসে এসেছে ঃ “আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ 
ঘোষণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ, এ দু'টো এমনই পাপ যে, এ কারণে 
পরকালে শাস্তি হবেই, এমনকি দুনিয়ায়ও সত্বর এর শাস্তি দেয়া হবে।' (আবু 
দাউদ ৫/২০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি 8 

১৫৫৮ 5 2040 ৪০০ এই পার্থিব জগতে তোমরা কিছুকাল 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বটে, কিন্ত এর পরেই তোমাদেরকে আমারই কাছে 
ফিরে আসতে হবে। ... *৪::$ যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে তখন 
আমি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত করব এবং ওগুলির 
পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। যে ভাল প্রতিদান পাবে সে মহান 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর যে শাস্তি পাবে সে নিজের নাফ্‌সের উপর 
ভতসনা করবে। 


২৪। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের | 4, টির 
অবস্থাতো এরূপ, যেমন আমি |09-41 ০১:০০] 055 0০১1 ০৫ 
আসমান হতে পানি বর্ষণ 


রত 


করলাম, অতঃপর তা দ্বারা * নে রি পরি নূর 
উৎপন্ন হয় যমীনের উত্ভিদগ্তলি 

অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও ৮7 নি পারা ৫2 ৫ 
পুরা আহার কনে; এমন কি, 1৮১৭ ৮ “9 ৮৬ 


যখন সেই যমীন নিজের ॥ পচ &1%1 1477 
সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ 4৪39 ততো তে 
করল এবং তা শোভনীয় হয়ে 
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উঠল, আর ওর মালিকরা মনে থা দত 6, এ 
করল যে, তারা এখন ওর পূর্ণ 1০৮১১. ৮৮- ১ ০৪৯ 
অধিকারী হয়েছে, তখন দিনে _.4% . 7. ০ এর ০৫০ 
অথবা রাতে ওর উপর আমার 11৫11 ৫9৮5) ৫১) 
পক্ষ হতে কোন আপদ এসে টান জোর রণ 
পড়ল। সুতরাং আমি ওকে 14 ০ ৬৬ নে 
এমন নিশ্চিহ করে দিলাম, . ০. ০ ৫55... 2 
যেন গতকাল ওর অস্তিত্ই : (6:1১ 106 21 ১৬ ৩০ 
ছিলনা । এরূপেই 
আয়াতগুলিতে আমি বিশদ! ৮ & » |] ০6 1494 
রূপে বর্ণনা করি এমন [৮ চি 

লোকদের জন্য যারা চিন্তা) “| »7 


4 ৮ টির ্ 
১. ৬০৭৩ ১০ 
ভাবনা করে। রম রি 


রণ ঞর্ভ পপ 5 ৮৫৮2 
০9১৫০2-92) ৮৪১1 
রি 


এ কির বাজার 125 1 25 সঠি ২ 
দিকে আহ্বান করেন; এবং: "৬ ০ বর 
যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার | ৫4] ৮৮১ ০৮ ০৪১5 001 


ক্ষমতা দান করেন। টা 
সিপিপ ৪ 


আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য, সজীবতা এবং এরপর ওর সত্বরই 
ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এ লতাপাতা ও উত্ভিদের সাথে যাকে তিনি 
আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীন থেকে বের করেন। যেমন খাদ্যশস্য এবং 
বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এগুলি শুধু মানুষেরই খাদ্য নয়, বরং চতুস্পদ 
জন্তগুলোও ঘাস, লতা-পাতা ও খড়-কুটা খেয়ে থাকে। যখন যমীনের এই 
ধ্বংসশীল সৌন্দর্য বসন্তকালে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রূপের ও বর্ণের সবজিগুলি 
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পূর্ণ সজীবতা লাভ করে তখন কৃষক ধারণা করে যে, সে ফসল কাটবে এবং ফল 
সংগ্রহ করবে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ওর উপর বজ্রপাত অথবা ঘূর্ণিঝড় এসে 
গাছের সমস্ত পাতা জ্বালিয়ে গেল এবং ফুল-ফল যা কিছু ছিল সমস্তই ধ্বংস হয়ে 
গেল অথবা ওর সজীবতা ও শ্যামলতার পরিবর্তে ওটা শুষ্ক কাঠের স্তপে পরিণত 
হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মনে হবে যেন ওটা কখনও সজীব ও সবুজ-শ্যামল 
ছিলনা এবং কৃষককে এরূপ নি'আমাত কখনও দেয়াই হয়নি। এ জন্যই হাদীসে 
এসেছে ঃ এক লোক যাকে দুনিয়ায় প্রচুর নি'আমাত দান করা হয়েছিল তাকে 
আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে ৪ তুমি কি (দুনিয়ায়) 
কখনও সুখ/শান্তি লাভ করেছিলে? সে উত্তরে বলবে ৪ না, কখনই না। এরপর অন্য 
একটি লোক যে, সে দুনিয়ায় খুবই অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেছিল । তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি কখনও কোন কষ্ট 
ভোগ করেছিলে? সে জবাবে বলবে ৪ না, কখনই না। (মুসলিম ৪/২১৬২) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ধ্বহসধাপ্ত লোকদের সম্পর্কে বলেন ৪ 
৫৪192 5০6৫ ৯ 7৯১ 1৯৮6 

তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও 

বসবাস করেনি । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৬৭-৬৮) ইরশাদ হচ্ছে 8 
. ৬ ০:০৪ ৩৫১৫ এভাবেই আমি নির্দেশসমূহকে বিশদরূপে বর্ণনা 

করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে যে, দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে । দুনিয়ার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হওয়া সত্তেও দুনিয়া তার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে 
অগ্রসর হয়, দুনিয়া তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিক 
থেকে পলায়ন করে, দুনিয়া তার পায়ের উপর এসে পতিত হয়। আল্লাহ তাআলা 
দুনিয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ভিদের সাথে কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও দিয়েছেন। 
সুরা কাহফে তিনি বলেন £ 
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তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা । এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ধ্ণ 
করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উড়িদ ঘন সামিবিষ্ট হয়ে উদ্‌্গত হয়, অতঃপর তা 
বিশুক্ক হয়ে এমন চুর্ণ বিচুর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব 
বিষয়ে শক্তিমান । (সুরা কাহফ, ১৮ 8 ৪৫) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সুরা 
যুমার ও সূরা হাদীদে পার্থিব দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ওরই সাথে প্রদান করেছেন। 


নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান 


”.৪০- ৬1০০ এ! এ ১৩ 35 এ! ৯ 209 
আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নশ্বরতা ও জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনার পর 
এখন জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওটাকে “দারুস সালাম” বলে 
আখ্যায়িত করছেন। অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে 
আশ্রয় লাভের স্থান । 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন 
8 আমি স্বপ্নে দেখি যে, জিবরাঈল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং 
মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাদের একজন অন্য জনকে 
বলছেন ৪ “এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন|” তখন তিনি বললেন 
£ €হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শুনুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর 
(জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মাতের দৃষ্টান্ত 
হচ্ছে একজন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্তের মত, যিনি তার যমীনে একটি ঘর বানিয়েছেন 
এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর ওখানে খাদ্য খাওয়ার 
জন্য লোকজনকে ডেকে আনতে একজন দূতকে পাঠান। সুতরাং কেহ কেহ এ 
দূতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং কেহ কেহ সাড়া দিলনা । বাদশাহ হচ্ছেন 
আন্মাহ, যমীন হচ্ছে ইসলাম, ঘর হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব যে ব্যক্তি আপনার 
আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল । আর যে ইসলামে প্রবেশ করল 
সে জানীতে প্রবেশ করল এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে ওর থেকে (খাদ্য) 
আহার করল ।' তোবারী ১৫//৬১) 

আবু দারদা (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দু'জন 
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মালাক/ফিরিশৃতা অবতীর্ণ হন এবং তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে থাকেন, যে ডাক 
দানব ও মানব ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তারা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে 
লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে ধাবিত হও | কম কিংবা বেশি ভাল, 
যাই হোক না কেন তা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে উত্তম। (তাবারী 
১৫/৬০, আহমাদ ৫/১৯৭) 


২৬। যারা সৎ কাজ করেছে ৮7৪4 এরপর ০ ঃ 

1 ৃ ৭ * 
(জান্নাত) রয়েছে; এবং, «০ 4 & 2০৫ খা ৫৫,৮ 
অতিরিক্ত প্রদানও বটে; আর : ৮৫৯৪৯ ৯০ 33 5১59 
না তাদের মুখমন্ডলকে মলি টি 44 ০ র্ঘ, 452 
মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর অভি 505 ১ ১3০ 


না অপমান; তারাই হচ্ছে বারা রারারারা 
জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর ০5-৫৮ 6৪৯ একী 
মধ্যে অনন্তকাল থাকবে । 

উত্তম আমলের প্রতিদান 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে ভাল 

কাজ করল সে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে । কেননা 
৬-০উ্রা 1০০ টা মঠ 0 

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ £ ৬০) বরং আরও কিছু বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কমপক্ষে 
দশগুণ এমন কি সাতশ" গুণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, বরং এর চেয়েও কিছু বেশী। 
যেমন জান্নাতে সে পাবে হুর ও প্রাসাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এমন 
মনোমুগ্ধকর চোখ জুড়ানো জিনিস যা এ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু 
সর্বোপরি নি'আমাত হচ্ছে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। এটা হবে সমস্ত করুণার 
মধ্যে বড় করুণা । কেননা সে তার আমলের কারণে এর যোগ্য হবেনা, বরং এটা 
হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সীমাহীন দয়ার কারণে । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে আবু 
বাকর সিদ্দীক রোঃ), হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস 


(0০017191715 
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(রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব রেহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী লাইলা (রহঃ), 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রেহঃ), আমির 
ইব্ন সাদ (রহঃ), “আতা (রহঃ), যাহহাক (েহঃ), হাসান রেহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী অনেকের হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১৫/৬৩-৬৮) এই মতের 
সমর্থনে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু হাদীসও বর্ণিত আছে। 

সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 534)3 ৬-]| 1১:-৮1 050 এই আয়াতটি পাঠ 
করে বলেন ঃ যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান। 
তখন জান্নাতবাসীরা বলবে ৪ সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের 
(সাওয়াবের) ওযন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা 
জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওয়াদা পুরণ হতে আর বাকী থাকল কি?) তখন আল্লাহ 
তাঁআলা পর্দা সরিয়ে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে । আল্লাহর 
শপথ! জান্নাতীদের জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবেনা । এটাই হবে 
সবচেয়ে বেশি চক্ষু ঠান্ডাকারী ও মনে শান্তিদায়ক | (আহমাদ ৪/৩৩৩, মুসলিম 
১/১৬৩, তিরমিধী ৮/৫২২, নাসাঈ ৬/৩৬১, ইবৃন মাজাহ ১/৬৭) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

১ ৮৯১৯3 3৯১ 33 হাশরের মাইদানে জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও 
কালিমাময় হবেনা । পক্ষান্তরে কাফিরদের চেহারা হবে ধুলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। 
জান্নাতীরা কোনক্রমেই লাঞ্তিত ও অপমানিত হবেনা, প্রকাশ্যেও না, অপ্রকাশ্যেও 
না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জান্লাতীদের সম্পর্কেই বলেন £ 


4845 পরশ পে পর্ বর্ণ 2112 ৪৫461 5 4 25? 
[2১79 7৩ ৮651945211 ৬৪১০৩ 40163% 

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং 
তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ । (সূরা ইনসান, ৭৬ ৪ ১১) আল্লাহ দয়া 
করে আমাদেরকে এই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন। 
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২৭। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ 
কাজের শাস্তি পাবে ওর (4. , ॥.:৫ 1০8 ০৮ এত 
অনুরূপ, এবং অপমান 4৯ 7৫2৯৮$ ৮৮৯ ৮৮ ৮১৯ 
তাদেরকে আচ্ছাদিত করে” এ » ও (7 
নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর | ৮৮৮৮ ৩৮ 401 ৫ ০৯ ৮ 
শান্তি) হতে কেহই রক্ষা (৮4. 5 ॥ ॥ ৯,247 
করতে পারবেনা, যেন তাদের : ৮৮০ ৫৯১৯১ ০৯ 

মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে , ০717৩ 54 র্ল .. 
দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার ৮1475 ৮৮৬ 991 ৫৮ 


স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে 2 2 
জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ০১-৬৮ ৪ ৮৯ ১৬ 
ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে । 


খারাপ আমলকারী/দুস্কৃতকারীদের প্রতিদান 
আল্লাহ তাআলা এর পূর্বে সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাদের 
সাওয়াবের বিনিময় বহুগুণ দেয়া হয়। এবার তিনি হতভাগা, পাপী ও মুশরিকদের 
অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের প্রতিও ন্যায় বিচার করা হবে। আর তা হল 
এই যে, তাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ, চারগুণ দেয়া হবেনা, বরং সমান 
সমান দেয়া হবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


নি ঞ1 পতিত 


টি নিন রোযার 
9195 ২০৮ ০ ০৮০০ ০৫১55 

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে (জাহার়ামের সামনে) উপস্থিত 
বরা র্ছেরাহি তি ততবার না ৪২ 8৪৫) 


১৯৪ (3) শ্রসঞণা এ এ 94 প্জ ৩৪০ % 
75552) ৪১৪০ ২০৮৮৪ ৮০ রা এ১০৮০৪০১০ 
তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন । 


তবে তিনি সোদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ভীতি বিহবল 
চিতে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে । নিজেদের এরতি তাদের দৃষ্টি 


(0০017191715 
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ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য । (সূরা ইবরাহীম, ১৪ 8 ৪২-৪৩) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
6 সিট নর 


এ ১655 এ খু তএপাতে ১৪:১৩-০টা 0 

সোদিন মানুষ বলবে £ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল 
নেই । সেদিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১০-১২) 
এরপর বলা হয়েছে ঃ 


52148 4 


৮৫১০০ ০৯ ৮৮ পরকালে তাদের র মুখমন্ডল হবে কালিমাময় যেন 


তাদের চেহারার উপর রাতের অন্ধকারের চাদর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটি নিম্ন 
আয়াতের অনুরূপ ঃ 


ডি 814 4 


4৮০ রি ০ 
৪৫৮৫৯১১০৬৭৯ ০ ১১ ১985 ১০ টে 
এছ কী ৫5 2586 নে ০. /৫া155-৬ ৮৩০০] এ 
০১৬ ভান 
সেই দিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতগুলি ম্বখমন্ডল হবে 
কৃষ্ণবর্ণ, অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে 
কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির 
আস্বাদ এহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে । আর যাদের মুখমন্ডল 
শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভূক্ত, তারা তন্বধ্যে সদা অবস্থান করবে । 
৮ ৩ ৪ ১০৬-১০৭) 


হিলের 4. ০৮০ ১৮০০4 4 4 


৬ ০০ 5১5১5 ৯5 ০৪ 8০৫ ৯৮2৮ ০১৯ 
র্িজিতরি জি সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল 
হবে সেদিন ধুলি ধুসরিত । (সুরা আবাসা, ৮০ 8 ৩৮-৪০) 


২৮। আর সেই দিনটিও «৫ 1৮ € ৮৮৮ ০০৫০ 
উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি: (পি (৯৮০ (9 "ঠ 


সূরা ১০ £ ইউনুস 


(0০017191715 


৮৪১ 


মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, 

৪পর বলব ৪ তোমরা ও 
স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, 
অতঃপর আমি তাদের মধ্যে 
এবং তাদের সেই শরীকরা 
বলবে £ তোমরাতো আমাদের 
ইবাদাত করতেনা। 


চপ ৮ 4 রর 
লাগ 82৮5 ৯০১] 
এ এ চা 


২৯। বস্ততঃ আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহই 
হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, 
আমরা তোমাদের ইবাদাত 
সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা। 


514৬ 46 


রা 


ঁ 
৫4 এ 


৩০। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা 


স্বর্ণ ৮ ৬) & ঞ পা 
কু ] চে 501 ২ 
৮ 925 


করে নিবে, এবং তাদেরকে 4 ৫4:711548). ০ পা% 
আল্লাহর দিকে প্ত্যাবর্তিত :-১৫:- 41 4 959 ০৪ 
করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত (1 +০ (৪. ০ 4, +১০% 
মালিক। আর যে সব মিথ্যা 196 (৮ ৮ ০7৮ 3স্প। 
মা'বৃদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল ০৫৮০ 
সরে যাবে। 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ দানব ও মানব এবং ভাল ও মন্দ সকলকেই আমি 
095571774 


৮847545 
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সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি 
দিবনা । (সুরা কাহফ, ১৮ 8৪৮) 

৮59$7১3 ৮১ ৮৫৩৩ 1557 ৩৮০ ৩ ৮ মুশরিকদেরকে বলা 
হবে, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর এবং 
মুমিনদের হতে পৃথক থাক। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন এই 
দু'শ্রেণীর মানুষ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। যেমন মহান আল্লাহ এক 
জায়গায় বলেন £ 


3৯৮ পু টিনা 852 
টিনার তালতলা (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ £ 
৫৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
৩০৮5 ১৪৮ এ ৪ 
যোদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সোদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । (সুরা রূম, 
৩০ ৪ ১৪) 


দিগন্ত টিন 


০১৮7৮ ১০98 


সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । (সুরা রূম, ৩০ £ ৪৩) এটা এঁ সময় হবে 
যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাঁআলা বিচারের ফাইসালা করার ইচ্ছা করবেন। 
এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করবে ঃ হে 
আল্লাহ! তাড়াতাড়ি ফাইসালা করুন এবং আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তি দিন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “কিয়ামাতের দিন আমরা 
অন্যান্য লোকদের চেয়ে উচু জায়গায় থাকব যেখানের লোকদেরকে সবাই দেখতে 
পাবে। (আহমাদ ৩/৩৪৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিচ্ছেন £ 

১ 413 2৪65 ৮৪ ৮৩৫ এ দিন তিনি বলবেন, হে 
মুশরিকদের দল! তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান 
কর। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাদের শরীকরা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে । 
মহান আল্লাহ তাই বলছেন £ 


75৩8 05/5০ খুর্ভ 
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কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ 
৮২) এই মুশরিকরা যাদের অনুসরণ করত তারা এ দিন এদের প্রতি অসন্তষ্টি 
০৮০০০০59705 


৭ টি +52ঠা 2 রি ১] 
যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে । 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৬৬) 
1 0 ৭42৩ 


৮৫ পাপা ০ 


24 3517818০519 টািডাকারিটেছে 

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা 
কিয়ামাতের দিন পর্য্িও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের থ্রা্থনা 
সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন 
এগুলি হবে তাদের শত্রু, এগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সুরা 
আহকাফ, ৪৬ £ ৫-৬) তারা বলবে £ তোমরা যে আমাদের ইবাদাত করতে তা 
আমাদের জানা নেই। তোমরা আমাদের উপাসনা এমনভাবে করতে যে, আমরা 
নিজেরা তা মোটেই অবগত নই! স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমরা কখনও 
তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য ডাকিনি, তোমাদেরকে নির্দেশও 
দেইনি এবং এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি অন্তষ্টও নই। এভাবে 
মুশরিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন 
কিছুর ইবাদাত করছে যারা শুনেওনা, দেখেওনা, তাদের কোন উপকারও করতে 
পারেনা, তাদেরকে এর নির্দেশও দেয়নি এবং এতে তাদের সম্মতিও ছিলনা । 
বরং তারা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা এমন রবের ইবাদাত পরিত্যাগ 
করেছে যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান । যিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু 
৮2 7578৬ 


এট ৩ শি সা ৬৫ তোমাদের কৃতকর্মের স্বাক্ষী হিসাবে 
টিনা ডিল ০১০২ 


পিন  ০-৪ 4৫ 4 পার্থিব জীবনে তোমরা কে কি করেছ তার হিসাব 
জানতে পারবে। কিয়ামাতের দিন হিসাবের জন্য দীড়ানোর স্থানে প্রত্যেকের 
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পরীক্ষা হয়ে যাবে । ভাল ও মন্দ যা কিছু আমল করেছ তা সামনে হাযির করা 
হবে । ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ 

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীন্ষা করা হবে। (সুরা তারিক, ৮৬ £ ৯) অন্যত্র 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

29 ১৪৬০ 
৮5 

সেই দিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অথে পাঠিয়েছে এবং কি 
পশ্চাতে রেখে গেছে। (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক 
জায়গায় বলেন ঃ 

পাতে পাপা 32119 4 54 পিপ ৮৩ পা কর্ণ পপ &74 শা 
085 4555 121 429৯ 4485 05 পা (এ ০৮ 

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে 
উন্যুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার 
হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৩-১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার উক্তি 8 

প্মপো ৮১3০ এ]। এ! 19539 তারা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। 
শুধু তারা কেন, বরং সবকিছুই আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। 


অতঃপর তিনি ফাইসালা করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে 
জাহান্নামে পাগিয়ে দিবেন। আর পথত্রষ্ট লোকেরা নিজেদের পক্ষ হতে যেসব 
কপোলকল্লিত মা*বৃদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সব বাতাসে মিলিয়ে যাবে। 


৩১। তুমি বল £ তিনি কে, যিনি ৮ ৫21৭ »(£ 
১83 ৫ 58 ০৮ 08 21 
হতে রিষ্ক পৌছিয়ে থাকেন? | £11৮4 প্র ১০৫ 741 
অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও 44০2 ০ ০৮০১৩ 2৯৪৭ 
চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার | ॥ 2. 4: ০4 বর্ধাত ০০৭1 
রাখেন? আর তিনি কে, যিনি: 0৮ ০*$ ৮৮৮2 ১9 ০০৯০] 
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জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের 
করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত 
হতে বের করেন? আর তিনি কে 


করেন? তখন অবশ্যই তারা (5৫4. % 5০৫ ৩-€7%০4 
বলবে ৪ আল্লাহ। অতএব তুমি ; 491 05228 ০৯ 31 23- 
বল £ঃ তাহলে কেন তোমরা টি সি 
(শির্ক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা? ১5275 ১৬02 
৩২। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন ৫৫7 এ. 8৫4 এ পা 
রাব্ব, অতএব সত্যের পর [44৫7 ও. ০০4 ০০০১৫,০৫ 
র্টতা ছাড়া আর কি রইল? 1০):20| ১1০০ 4০4 1১৮৪ 
তাহলে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) টিচার যান, পর্ণ 
কোথায় ফিরে যাচ্ছ? ২০)9৪/০ 0১৬ 
৩৩। এভাবে সমস্ত অবাধ্য | ॥ ্ 


লোকদের সম্পর্কে তোমার 
রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে 
গেল যে, তারা ঈমান আনবেনা। 


মূর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে 


আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদের উপর যুক্তি পেশ করছেন যে, তাদেরকে তার 
প্রভুতব ও একাত্রবাদ স্বীকার করতেই হবে। %৮-]| 2 ৮5৪১ ৩ 05 
০৮) (হে নাবী)! মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশ হতে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ 


করেন তিনি কে? 


(0০017191715 
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আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বৃদ আছে কি (সুরা নামল, ২৭ £ ৬২) কে 
নিজ ক্ষমতা বলে যমীনের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করছেন? 


৯৮16৫ 
মা 


2 শপ. পিট প্র 22 ্প হি রঙ হি ৮০ রা পাঠ রে 2 
2৬ 1০3 ১১৮ ১52: পতি 4 ৪ ০১৩ 


এবং ওতে আমি উৎপর করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, বনু 
বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য । (সুরা আবাসা, ৮০ ৪ ২৭-৩১) 


৯৮০৮ 


উত্তরে 28 09958 ৪ তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে, আল্লাহ! 
& পি প। ৯825 পে র্টি ৫ ৩৩ 
435) 1501 15 এক1 ৩০ 
এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে? (সূরা মুল্ক, 
৬৭ ৪ ২১) 
এগুলি শুধুমাত্র আল্লাহরই কাজ । তিনি যদি রি্ক বন্ধ করে দেন, তাহলে কে 
এমন আছে যে তা খুলতে পারে? 9০০1) ₹-। ৬) ৩৪ যিনি এই 
শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছেন এবং ইচ্ছা করলে যিনি এগুলি ছিনিয়ে 
নিতে পারেন, তিনি কে? আল্লাহই এর উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ 
পপ ছু নী ০25 কা ও ৫৮০ ০ ২৫ ১ ৮ ধর্মী 5১12 
সিডি না এ 5290 
বল £ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন 
শ্রবণশকতি, দৃষ্টিশক্তি । (সূরা মুলক, ৬৭ ৪ ২৩) 
৮ ৮ রি, 5 রোপণ এব ৫প দত সাদা রানে 
১577209৩4৮0] 2৮5 
তুমি জিজ্ঞেস কর £ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রাবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে 
নেন! (সুরা আন“'আম, ৬ £ ৪৬) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 
৩ ৩৭ শশা ৫১৯42 ০ ৬০ ভা ০১৯ ৩৭) যিনি স্বীয় বিরাট 
ক্ষমতাবলে জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং প্রাণহীনকে বের করেন 
জীবন্ত হতে, তিনি কে? এরপ প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই জবাব দিতে বাধ্য হবে 
যে, এগুলি করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর | তিনিই এসব কাজ করেন। 
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9291 ১54 ০) সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলারই 
দায়িত্বে রয়েছে। যা কিছু হচ্ছে সকলই তার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। তিনিই 
সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে কেহ কেহকেও আশ্রয় দিতে পারেনা । 
সবারই উপর তিনি হাকিম । তার হুকুমের পর কারও হুকুমের কোনই মূল্য নেই। 
তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করেন, বিতারে জেরহকোন পীরে গান 


টি ২9৯৮০ ৫৫ ০০০৭ ৮০এ ২০ 5 

আকাশমনলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট পরী: রতিনিয়ত তিনি 
অতি ওরুত্বৃপৃর্ণ কার্যে রত। (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ২৯) মালাইকা, দানব ও 
মানব তারই মুখাপেক্ষী এবং তারই দাস এবং এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ 
তা“আলার কাছেই রয়েছে । কাফির ও মুশরিকরাও এটা জানে এবং স্বীকারও করে । 
সুতরাং হে নাবী! (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) আচ্ছা! তাহলে তোমরা মহান 
আল্লাহকে ভয় করছ না কেন? কেন অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে ছেড়ে অন্যের 
ইবাদাত করছ? প্রকৃত মা'বুদতো সেই আল্লাহ ধাকে তোমরাও স্বীকার করছ। 
অতএব, একমাত্র তিনিইতো ইবাদাতের হকদার | সত্য ও সঠিক কথা বুঝে নেয়ার 
পরেও এরপ ভ্রষ্টতার অর্থ কি? তিনি ছাড়া সমস্ত মা'বৃদই মিথ্যা ও বাতিল। প্রকৃত 
মা'বুদের ইবাদাত ছেড়ে কোন দিকে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার উক্তি 8 

1924 (40 ৬৬ ৩৫) ৩৬ ০১৪৮ ৩৩৩ এভাবে সমস্ত অবাধ্য 


লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ যেভাবে 
এই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনভাবে 
তারা এ কথাও স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহান ও পবিত্র রাব্ব, 
তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিষৃকদাতা, সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক তিনি একাই এবং 
তিনি রাসূলদেরকে তাওহীদসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই অবাধ্য লোকদের 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী । যেমন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তি 8 


০১৯এতা 4০০ 8৪৩০৮ এ গাও 
তারা বলবে £ অবশ্যই এসেছিল । বস্তুতঃ কাফিরদের এতি শাস্তির কথা বাস্ত- 
বায়িত হয়েছে । (সুরা যুমার, ৩৯ 8 ৭১) 
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৮৪৮ 


৩৪। (হে নাবী) তুমি বল 
তোমাদের নেরূপিত) শরীকদের 
মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে 
প্রথমবারও সৃষ্টি করে এবং 
পুনরাবর্তন করতে পারে? তুমি 
বলে দাও ৪ আন্লাহই প্রথমবারও 
সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই 
পুর্নবারও সৃষ্টি করবেন, অতএব 
তোমরা (সত্য হতে) কোথায় 
ফিরে যাচ্ছ? 


2 
০ 


2 
০ 


৩৫। তুমি বল £ তোমাদের 
শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে 
কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? 
তুমি বলে দাও, আল্লাহই সত্য 
বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তাহলে 
কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন 
করেন তিনি অনুসরণ করার 
সর্বাধিক যোগ্য, নাকি এ ব্যক্তি যে 
অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া 
নিজেই পথ প্রাপ্ত হয়না? তাহলে 
তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ? 


৭৩ 


৩৬। আর তাদের অধিকাংশ 
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রত এ ০ ০ রপ্ত 
করছে। নে 


মুশরিকরা যে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে মিলিয়ে নিয়েছে এবং মুর্তি পূজায় 
লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এটা যে বাতিল পন্থা, এ কথাই এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন $ 

০০৩ ৮ 0 নি ০০ ৮৬৯ ০০ ০৯45 হে নাবী! তুমি এই 
মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর £ “হে মুশরিকদের দল! বলত, তোমাদের নিরপিত 
শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে, যে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? 
অতঃপর এতে যে মাখলুকাত রয়েছে ওগুলোকে কে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা 
কিছু রয়েছে ওগুলোকেই বা কে অস্তিত্বে এনেছে এবং ওগুলোকে কেহ তাদের স্ব 
স্ব স্থান থেকে সরাতে পারবে কি? অথবা ওগুলোর কোন পরিবর্তনে সক্ষম হবে 
কি? অথবা ওগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় নতুন মাখলুক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে 
কি? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল যে, এটাতো একমাত্র আল্লাহরই কাজ । এটা 
জানা সত্তেও কেন তোমরা সঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? সত্য 
পথের সন্ধান দেয় এমন কেহ আছে কি? বল, এরূপ পথ প্রদর্শন করতে পারেন 
একমাত্র আন্লাহ। এটা তোমরা নিজেরাও জান যে, তোমাদের শরীকরা 
একজনকেও ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথে আনতে পারেনা । একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলাই পৎভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম । তিনি ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক 
পথের দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। 


০৬ ০! ৩ ও ৩৭ ০ ৩ ড। এ! ৬২৬ ০৯ সত্য 
পথের পথিকের যে অনুসরণ করে এবং যার অন্তদৃ্টি রয়েছে সে ভাল, নাকি এ 
ব্যক্তি ভাল যে একটু হিদায়াতও করতে পারেনা, বরং নিজের অন্ধত্ব কারণে 


তারই মুখাপেক্ষী যেন কেহ তার হাত ধরে নিয়ে চলে? ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় 
পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ৪ 


০725) 2 চ্চ প্র পা ৮ ০4০ ্প ০ 
(৬৮৬৮০ ৯ 95 3 তে ০ শি জএি 
যখন সে তার পিতাকে বলল ৪ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং 


তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সুরা মারইয়াম, ১৯ 
8৪২) স্বীয় কাওমকেও তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 
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225 524৮464৮5০৩ 

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নিমাঁণ কর, তোমরা কি তাদেরই 
পুজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা 
তৈরী কর তাও । (সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ৯৫-৯৬) অতঃপর আল্লাহ বলেন 

৩৯০ শু ৮৪ ৮ তোমাদের সিদ্ধান্ত কতই না ভুল সিদ্ধান্ত! 
তোমাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তোমরা কি করে আল্লাহকে ও তার মাখলুককে 
সমান করে দিলে? একেও মানছ, তাকেও মানছ! অতঃপর আল্লাহ থেকে সরে 
গিয়ে তোমাদের শরীকদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়ছ? মহামর্যাদাপূর্ণ রাব্ৰ 
আল্লাহকেই কেন তোমরা ইবাদাতের জন্য বিশিষ্ট করে নিচ্ছনা? একমাত্র তারই 
ইবাদাত করলেই তোমরা বিভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসতে পারতে! আর বিশেষ 
করে আল্লাহর কাছেই কেন প্রার্থনা করছনা? এ লোকগুলো কোন দলীলকেই 
কাজে লাগাচ্ছেনা। বিশ্বাস ছাড়া শুধু কল্পনার উপরেই তারা মূর্তি পূজার ভিত্তি 
স্থাপন করেছে। কিন্ত এতে তাদের কোনই লাভ হবেনা । আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সমস্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এটা এই কাফিরদের জন্য হুমকি ও কঠিন 
ভয় প্রদর্শন। কেননা তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, সত্বরই তারা তাদের এই 
বোকামির শাস্তি পাবে । 


৩৭। আর এই কুরআন কল্পনা | এ 
প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য ; ০ 
কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, | ৫+ এ ৪ 
ইহাতো সেই কিতাবের সত্যতা : 481 ৯১৪১ 0৪ 782 ০ 
প্রমাণকারী যা এর পূর্বে... ::% এ ০ 
(নোষিল) হয়েছে, এবং 1০৮ ৪৯৪ ৮৪৯-০০০ ০4 
আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ : পর 
বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন ১ ০-455১ 859 42 
সন্দেহ নেই হেহা) বিশ্বের রবের 
পক্ষ হতে (নাধিল) হয়েছে। 0৮৪০ ০79 09 এ ০0 
৩৮। তারা কি এরূপ বলে যে, 14 ৬৫ 4 ৫ /৮ ০৫ 

এটা তার নোবীর) স্বরচিত? :0$ 491 0558 0 তা 


ভি 2 2৫7৮ 
তা 16 ০৫ 03 পাও 
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তুমি বলে দাও £ তাহলে তাও 
আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ: ৫৪৮ ॥ » 45:০5:45 


হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, রর রর পি 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 24 এ 
03৮০ ৪৩ ৩] 


৩৯। বরং তারা এমন বিষয়কে | ০7 1৮. 1 এ ০1৫ 
মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, যাকে নিজ (4) ৮ [5845 08 ৭ 
জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন, 7 (প্র ক. 88 
করেনি, আর এখনো তাদের রঃ ৮3 ০4৮45 ঠা 
প্রতি ওর পরিণাম আযাব) ু. 
পৌছেনি; এরূপভাবে তারাও তত. ১496 
মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা: ০ ॥ 4 . 

তাদের পূর্বে গত হয়েছে। [৪৮ 2১৬ 428 ০৮ 
অতএব দেখ সেই ০ এ 
অত্যাচারীদের পরিণাম কিহল? | ২-/৮১৮)| 4৪৮১৪ 
৪০। আর তাদের মধ্যে এমন |. এ) « রত 
কতক লোক আছে, যারা এর 1475 ০৮৮ ৮৮ ভি 
প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন | € এ. ও 


কতক লোকও আছে যে, তারা | “53 ২: ১ ০ ৮43 
এর প্রতি ঈমান আনবেনা, আর “এ 


ভালভাবেই জানেন। 


আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মুজিযাপূর্ণ 
এখানে কুরআনুল হাকীমের অলৌকিকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, 
এই কুরআনের মত কিতাব পেশ করবে এমন যোগ্যতা কোন মানুষেরই নেই। শুধু 
তাই নয়, বরং দশটি সুরা আনয়ন করতে, অথবা একটি সুরাও আনয়ন করতে 
পারবেনা । এটা পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার দাবীর ভিত্তিতে 
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বলা হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের ভাষা সংক্ষিপ্ত, অথচ ভাবার্থ খুবই ব্যাপক এবং 
শ্রুতিমধুর। ইহা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বড়ই উপকারী । অন্য কোন পুস্তক 
এসব গুণের অধিকারী হতে পারেনা । কেননা ইহা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে 
আগত গ্রন্থ। এ আল্লাহ যিনি স্বীয় সত্তা, গুণাবলী এবং কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ 
একক, তার কালামের সাথে মাখলুকের কালাম কিরূপে সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে? এ 
জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 

4। ০১১ ৬৪ ৪০ ০ 0া)খ্। 0৪ ৩৩ 5) এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত 
নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে । এর সাথে মানুষের কথার 
একটুও মিল নেই, থাকতে পারেনা । আবার এই কুরআন এঁ কথাই বলে যে কথা 
এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি বলেছে। পূর্ববর্তী ইলহামী কিতাবগুলির মধ্যে যে 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে তা এই কিতাবের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে এবং 
হালাল ও হারামের বিধানগুলি পূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বরাব্ব আল্লাহর 
পক্ষ হতে এটা অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, থাকতে 
পারেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

3১ ৩৫ ৯5০ ০2198) এ 5১5 19 05 5991 958 % 
৬৪১০০ ক ৩! 40। এই কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত 
হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এবং তোমাদের মনে যদি এ 
ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মাদ ইহা নিজেই রচনা করেছেন তাহলে তিনিওতো 
তোমাদের মতই মানুষ। তিনি যদি এরূপ কুরআন রচনা করতে পারেন তাহলে 
তোমাদের মধ্যকার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কিতাব রচনা করতে পারেনা কেন? 

অতএব তোমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই কুরআনের 
সুরার মত একটি সূরাই আনয়ন কর এবং তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানব ও দানব 
একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে দেখতো । এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ 
করলেন যে, যদি তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, এটা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচিত তাহলে তারা এই চ্যালেঞ্জ কবুল 
করুক । শুধু তারা নয়, বরং যাদের খুশি তাদের সবাইকে নিয়ে মিলিত হয়েই 
করুক। এর পরে আল্লাহ তা“আলা বিরাট দাবী করে বললেন ৪ জেনে রেখ যে, 
তোমরা কখনই এ কাজ করতে সক্ষম হবেনা । আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
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392213৮3196 ৩ তি ৫৯ ১০3৮৪79%4 
০০ ১4৫০৪ 25০45 956 
বল ৪ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জনয মানুষ ও জিন 
সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তরুও তারা এর অনুরূপ কুরআন 
রচনা করতে পারবেনা । (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৮৮) এর পরেও তিনি আরও নীচে 
নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সুরাই আনয়ন 
75725 এ 


৬ 19৮95455০45 ৮4৮৬৪ [606 2/0া ৮৯ ্ 
(05১৮০ 2৫4৩! 40 5$ ০ ৮:৮2 


তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ৪ 
তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সুরা আনয়ন কর এবং (নিজ 
সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা 


সত্যবাদী হও। (সুরা হুদ, ১১৪ 95755 
৩৪ -ন ০৪ 1৯৮? 44122 255 1:65: 2১2 0৮8. ঢা 


তারা কি এরপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ৪ তাহলে 
তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং গাইরলললাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে 
নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৩৮) মাদীনায় অবতারিত 
সুরা বাকারায়ও একটি সুরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং খবর দেয়া হয়েছে 
যে, তারা কখনও তা করতে সক্ষম হবেনা । সেখানে বলা হয়েছে 


“পাট ৬৪11721211০ না 
90411550198 ০15 ৯৪০ ৮) 91১ 
অতঃপর যাদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে 
পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪) 


এখানে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ছিল 
আরাবদের প্রকৃতিগত গুণ । তাদের প্রাচীন যুগের যত কবিতার ভান্ডার রয়েছে 


(0০017191715 
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তাতেও লিখার ছন্দ, বাক্যালংকার এবং অপূর্ব বর্ণনার প্রকাশ এটাই প্রমাণ করে 
যে, বর্ণনার লালিত্যে তারা কতখানি দক্ষ ও নিপুণ। কিন্তু মহান আল্লাহ যে 
কুরআন পেশ করলেন, কোন বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ওর কাছেই যেতে 
পারলনা । কুরআনুল হাকীমের বাক্যালংকার, শ্রুতিমধুরতা, সংক্ষেপণ, গভীরতা ও 
পূর্ণতা দেখে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান আনল । তারা নিঃসংকোচে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কালাম হতে পারেনা । 

মুসার (আঃ) যুগের যাদুকররা, যারা ছিল সেই যুগের সেরা যাদুকর, তারা 
মুসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপ দেখে সমস্বরে বলে উঠেছিল যে, মূসার (আঃ) লাঠির 
সাথে যাদুর কোনই সম্পর্ক নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতার 
মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মুসা (আঃ) যে আল্নাহর নাবী তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে যুগে 
চিকিৎসা বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল । এরূপ সময়ে ঈসার 
(আঃ) জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, এমন কি আন্নাহ 
তা'আলার নির্দেশক্রমে মৃতকেও জীবিত করে তোলা এমনই এক চিকিৎসা ছিল, 
যার সামনে অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল মূল্যহীন । সুতরাং বুদ্ধিমানরা বুঝে 
নিলেন যে, তিনি আল্মাহর বান্দা ও রাসূল । অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $£ প্রত্যেক নাবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দেয়া 
হয়েছিল যা দেখে মানুষ ঈমান আনত । আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে 
অহী কুরআন), যে অহী আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা 
করি যে, এর মাধ্যমে আমার অনুসারী তাদের অপেক্ষা বেশি হবে ।' (ফাতহুল 
বারী ৮/৬১৯) আল্লাহ তাআলার উক্তি 8 

259৮ ৮5 ৪১ ০১০19০৮০৮19 ০ বরং তাদের মধ্যে 
কতকগুলো লোক, যারা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেনা, ওকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা কোন দলীল আনতে পারেনি । এটা 
হচ্ছে তাদের মূর্খতা ও বোকামির কারণ । পূর্ববর্তী নাবীগণের উম্মাতেরাও এভাবে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল । অতএব হে নাবী, তুমি লক্ষ্য কর! সেই অত্যাচারীদের 
পরিণাম কি হল! তারা শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব নিয়ে এবং একগুয়েমীর 
বশবর্তা হয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সুতরাং হে অস্বীকারকারী কুরাইশরা! 
তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করে সাবধান হও যে, 
তোমাদের উপরও এ আযাব আপতিত হতে পারে। সেই যুগেও কিছু লোক 
ঈমান এনেছিল এবং কুরআনুল কারীম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল । অতএব তোমাকে 
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যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে তাদেরও কেহ কেহ ঈমান আনবে । পক্ষান্তরে 
কতক লোক ঈমান আনবেনা এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে । আল্লাহ 


তাআলার উক্তি 8 


0০৪ ৮৬ 949 হে নাবী! কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে 
পথন্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তোমার রাবব ভালরূপেই অবগত আছেন । সুতরাং যে 


হিদায়াত লাভের যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করবেন, আর যে পথভ্রষ্ট 
হওয়ার যোগ্য তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন। এই কাজে তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ । 


তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। 


৪১। আর (এতদসত্রেও) যদি 
তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত 
করতে থাকে তাহলে তুমি বলে 
দাও £ আমার কর্মফল আমি 
পাব, আর তোমাদের কর্মফল 
তোমরা পাবে । তোমরা আমার 
জন্য দায়ী নই। 


৪২। আর তাদের কতক এমন 
আছে যারা তোমার (কথার) 
প্রতি কান পেতে রাখে। কিন্তু 


তুমি বধিরদেরকে কি. | 


শোনাবে, যদি তাদের 
বোধশক্তি না থাকে? 


৪৩। আর তাদের কতক 
এমনও আছে যারা তোমাকে 
দেখছে; তুমি কি অন্ধকে পথ 


অর্তদৃষ্টি না থাকে? 


(0০017191715 
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৪৪ । নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের: » (পর্ণ 14 খাঁ পর্ণ £ 
প্রতি কোন যুল্ম করেননা, ০০০] শিডি উ 91৩] 6৫ 
বরং মানুষ নিজেরাই :»,” 6 » পা «৮11: 
নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। 14৮2১] ০৮] ০৯4 5 


মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবীকে বলেন £ যদি এই মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমিও তাদের থেকে নিজকে মুক্ত রাখ এবং স্পষ্টভাবে বলে 


ও 8 ৯৪৮ ৮৪9 ৪৪ এ 0 আমার আমল আমার জন্য এবং 
তোমাদের আমল তোমাদের জন্য । আমি তোমাদের মা'বুদগ্ডলোকে কখনই 
স্বীকার করবনা । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 8 
512 ৪ শর হট ১ পা শা 4০514 
0১42০০ ০ এ সু এ০৪া অদ্রতে 
বল £ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর । 
(সুরা কাফিরন, ১০৯ ৪ ১-২) 
পণ ॥ টনি রে ৭5516 
ঠা 052 05 0১42০০0৪৩০৬ 96৮ 9| 
তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সুরা মুমতাহানা, ৬০ 8 ৪) মহান আল্লাহ স্বীয় 
7 
1201 ৩১৯৫০ সে £ ৬৯ ৮৫০) কুরাইশদের মধ্যেই কতক লোক এমনও রয়েছে 
টির দা 
হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ছিল তাদের জন্য যথেষ্ট । কিন্ত এর পরেও তারা সঠিক 
পথে আসেনা । তুমিতো বধিরদেরকে শোনাতে সক্ষম নও যে পর্যন্ত না আল্লাহ 
তাদেরকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও 
রয়েছে যারা গভীর দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাতে থাকে । তোমার নির্মল নিক্কলুষ 
চরিত্র, সুন্দর অবয়ব এবং নাবুওয়াতের প্রমাণাদী (যার মাধ্যমে চক্ষুম্মান লোকেরা 


(0০017191715 
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উপকৃত হতে পারে) স্বচক্ষে অবলোকন করে। কিন্তু এর পরেও কুরআনের 
হিদায়াত দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়না । কিন্তু মুমিন লোকেরা যখন তোমার 
দিকে তাকায় তখন তারা অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায় । পক্ষান্তরে কাফিরদের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ 


65৯ 15৯৫2 ৩] 4)91% 
তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রৎপের পাত্র 
রূপে গণ্য করে । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ৪১) 
আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি কারও প্রতি যুল্ম করেননা। তিনি 
যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন, অন্ধকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন, বধিরকে 
শুনিয়ে দেন, হৃদয় থেকে কলুষতা দূর করেন। অন্য দিকে যাকে চান তার থেকে 
ঈমান সরিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে চালিত করেন। 


১৯১৬ ১ এ (4) এ ০৩। ঘি ন:20। ৩! 
এতদসত্েও তিনি ন্যায়বান, কারও প্রতি যুল্ম করেননা। কিন্তু বান্দা নিজেই 
নিজের উপর যুল্ম করে থাকে । তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী এবং ন্যায় পরায়ণ। তার 
রাজত্বে তিনি রাজাধিরাজ, কেহ তার কাজে বাধা দেয়ার নেই। আবু যার (রাঃ) 
হতে হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন 8 “হে আমার বান্দারা! 
আমি নিজের উপর যুল্ম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও এটা 
হারাম করে দিলাম । সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুল্ম করবেনা । 
তোমাদের কার্যাবলী আমি দেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ 
প্রতিদান প্রদান করব। যে ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্সনা করে ।' 
(মুসলিম ৪/১৯৯৪) 


8৫। আর (এ দিনটি তাদেরকে | 4 4. টু 
স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি 2) 06 (৯/৩ (19 *£০ 
(আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ 
অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন) 
অবস্থান করেছিল, এবং তারা | “4 35 ₹+৫7 ৫ 
পরস্পর পরস্পরকে চিনবে । বাস্ত 


(0০017191715 


সুরা ১০ ঃ ইউনুস ৮৫৮ পারা ১১ 


-বিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল এ সব লোক পত্র র ৪ এর ০০ রি 
যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ; (55 481 503 15:45 ০৯ 
এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা । 0৮৫০196 
দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন 
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন £ (১/+-* 659 যে দিন 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কাবর থেকে উঠে হাশরের 
মাঠে একত্রিত হবে, সেটা হবে খুবই ভয়াবহ দিন। সেই দিন মানুষ মনে করবে 
যে, দুনিয়ায় তারা এক দিনের কিছু অংশ মাত্র অবস্থান করেছিল । যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন ঃ 
কট ৬ ভর: 8 8১95. 74 পপ পপ প৯৩ 2 রদ 
2৩ ৩% ৮৪৩ ই] 35৮ ২০৮৪৬ ৩০০৪৯ নিউ 
যেদিন তারা এত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক 
দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৫) অন্য এক 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
০:০০ সর্প .প র্‌ 12৮6 271৮৮ পপ র্ভ ০ 
(৫ 2 এ ১1951520225 8 ল6 
যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা 


প্রথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি । (সুরা 
নাহি আত, ৭৯ 8 ৪৬) 


4৫ পু পর্ণ 595 » এ ০৫০০ ও 417 54:৫4 পপ 
৬ 
রর রর এএপঙ ৪ এ 4৮21৮118546) ০ লি প্র ০ ্ এ ৫ শা 
257৮ ৮45০1 055 ১ 055 0৪ পিতা ৩৫ ০৬০ ২ 1 টি 
৮০৩ হর্গ 2 % 
22 ১19) 91 
যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন 
অবস্থায় সমবেত করব । তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে £ তোমরা 
মাত দশ দিন অবস্থান করেছিলে । তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি । তাদের 


মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে £ তোমরা এক দিনের বেশি 
অবস্থান করনি । (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ১০২-১৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন £ 


(0০017191715 
সুরা ১০ £ ইউনুস ৮৫৯ পারা ১১ 
2০৮26195০0১ 2৮৫ ২০ ০ চে 
যেদিন কিয়ামাত হবে সোদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক 
ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি । (সুরা রূম, ৩০ £ ৫৫) এতে এ কথাই 
প্রমাণ করে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন কতই না ঘৃণ্য ও তুচ্ছ! 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 
৬ চল -আর্ী শে রি ১১ টা রি লা 
৭ 0০০4 21 15% 5191 -০55 ১৮০৮১) এ ডা ৮৪ 
828 তারার টি 
০৯৩০৫৫০৩৮০৪ খু] 9৩] 45 ০০৩ 95৪ 
তিনি বলবেন £ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে 
£ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না 
হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।॥ তিনি বলবেন £ তোমরা অল্পকালই 
অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! (সুরা মু'মিনূন, ২৩ £ ১১২-১১৪) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি 8 
৮৪ ১9৬4 তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। মাতা-পিতা ছেলেকে 
চিনবে এবং ছেলে মাতা-পিতাকে চিনবে, আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়- 


স্বজনকে চিনতে পারবে যেমন তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে চিনত। কিন্ত 
প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১৫৩৩০ সু ১৯৫খা ও 10198 
অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 
আতীয়তার বন্ধন থাকবেনা । (সূরা মুমিনূন, ২৩ £ ১০১) 
এবং সুহৃদ স্ৃহদের খোজ খবর নিবেনা । (সুরা মা'আরিজ, ৭০ 8 ১০) 
আল্লাহ তা'আলার (8482 1986 53 401 548 1576 0401 7৬ ১৬ বাজ 
বিকই ক্ষতিগ্রক্ত হল এ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা এতিপ্র 
রি বি বা 


*:৮০48125 


05১40 55:50 
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সূরা ১০ £ ইউনুস ৮৬০ পারা ১১ 


সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ £ ১৫) 
কেননা তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি আর কি হতে পারে যে, তারা 
কিয়ামাতের দিন নিজেদের সঙ্গী সাথীদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হবে এবং 
তাদের থেকে পৃথক থাকবে? 


৪৬। আর আমি তাদের সাথে যে | রি. ০০ 21৫৮2 (15 
শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর এস ০৭ এস ৬9 
সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে শোভিত 
দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান | 25 ৮৮৯৬১ ৬ ৯৭৩ 
করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে ১ ৪ ৫ এট পর 544 


আমারই পানে আসতে হবে, আর | ৬ -৮৮৩ 421 (১ ১৫০৯০ 
আন্নাহ তাদের সকল কৃতকর্মের ৪ 
খবর রাখেন । চি, টু 


৪৭। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য 1৫1 টা 
রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই 1১১১ ০০ হা 92715-% 
রাসূল (বিচার দিবসে) এসে] »»০ ) 


৫১০ এর রত 
পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা :-৮৫4: ৪ -৯৫1৯+৩ £এ 
করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের 


প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। | ০৮৪৫ ৯9 4০509 
দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই 


আন্মাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলছেন ৪ ৮৫১ (৬ 4৫355 9 ৮১১৬ ০ ০০৭ ৫০ 19 
(কোফিরদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই, 
তাহলে জেনে রেখ যে, সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। যদি তুমি 
দুনিয়ায় বেঁচে না'ও থাক, তবুও তোমার পরে তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আমি 
নিজেই হব। আল্লাহ তা“আলার উক্তি £ 


(0০017191715 


সুরা ১০ ৪ ইউনুস ৮৬১ পারা ১১ 


৯৪5 ৮৪1১৬ ন্ট £্ী ৫ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য এক একজন 
রাসূল রয়েছে, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল আসেন তখন ন্যায়ভাবে তাদের 
মীমাংসা করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে 
বুঝানো হয়েছে । (তাবারী ১৫/৯৯) যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

4.4 লব 2০ 
069 3৯৪ ৩৮) ১1 ০-/13 

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৬৯) প্রত্যেক 
উম্মাতকে তাদের নাবীর বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা 
হবে। তাদের সাথে থাকবে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের আমলনামা । এটা 
তাদের সাক্ষীরূপে কাজ করবে । মালাইকাও সাক্ষী হবেন যাদেরকে তাদের উপর 
রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। একের পর এক প্রত্যেক উম্মাতকে পেশ করা হবে। 
এই উম্মাত আখেরী উম্মাত হলেও কিয়ামাতের দিন এরাই প্রথম উম্মাত হয়ে 
যাবে। আল্লাহ তা“আলা সর্বপ্রথম এদের ফাইসালা করবেন। যেমন সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 
“যদিও আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হব 
সর্বপ্রথম । সমস্ত মাখলুকের পূর্বে আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে ।' (ফাতহুল বারী 
৬/৫৯৫, মুসলিম ২/৫৮৫) এই উম্মাত এই মর্যাদা লাভ করেছে একমাত্র তাদের 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে । সুতরাং কিয়ামাত পর্যন্ত 
তার উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক! 

৪৮। আর তারা বলে ঃ রি 1 পপ পু % বল রং 
(আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন ৬০ 25528. 
(সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা িকররারারা রাত 
সত্যবাদী হও? ০৪১৬০ -৮৩৩ ০| ০] 
৪৯। তুমি বলে দাও £ আল্লাহর 


ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের ৬৮ এ ঘুর 18 .£৭ 
জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতির ৫ 
অধিকারী নই, প্রত্যেক উম্মাতের | 22 (2 31 15; ১) 195 


(আযাবের) জন্য একটি নির্দিষ্ট রর 
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সূরা ১০ £ ইউনুস ৮৬২ পারা ১১ 
সময় আছে; যখন তাদের সেই 1.7” ৫ ভ6।০ ৫6. পর ১৬ 8৫4 
নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছে তখন 2৮1১] ০২121 9০৩ 4 
তারা মুছুর্তকাল না পশ্চাদপদ :. ॥. ০০ পর্ত 24০ 
হতে পারবে, আর না অথসর হতে | ০১5১2-০-এ ৫ 
| পা & টিটি টার শপ 
"১০৯০-০১$ 2৪৮৬ 

৫০। তুমি বলে দাও £ বল তো, «৫ £০০০ ০1 


যদি তোমাদের উপর আল্লাহর 
আযাব রাতে অথবা দিনে আসে 
তাহলে আযাবের মধ্যে এমন 
কোন জিনিস রয়েছে যা 
অপরাধীরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে? 


2 1৫1৮1৮ শর্ট 5০441 4ত 
৮১1)6 91 6, ১4214 


|১ 
রর | 2 এরি এ হ 4 পাপা 
তা 


৫১। তাহলে কি ওটা যখন এসেই 
পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? 
(বলা হবে) হ্যা, এখন মেনে 
নিলে। অথচ তোমরা ওর জন্য 
তাড়াহুড়া করছিলে। 


৫২। অতঃপর যালিমদেরকে বলা + 


হবে ৪ চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করতে থাক, তোমরাতো 
পাচ্ছ। 


1 পু 2 || পট টি 
নিন 
4 4৮ ₹৫ চিরে 
০43 ৪৩৩ 435 01249 
টা জপতে 
০52555 
পরা টি রি ্ঠ 
1৯০1 ০:৯৫) ৪ ২০৯ 
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আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন, এই মুশরিকরা শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে 
এবং সময় আসার পূর্বেই যাচঞ্া করছে। এতে তাদের জন্য কোনই মঙ্গল নেই। 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 


গল ঞ ০:4০ রি ্ ৮ নি চা 
৭5295521506 এডি ৩৪ ক ও 5 


41619 

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তরান্বিত করতে চায় । আর যারা বিশ্বাসী 

তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য । (সুরা শুরা, ৪২ £ ১৮) এ জন্যই 
মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ঃ 

2 455 ৮১০৬র্িএঃ 

তুমি বল £ আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। 

(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৮৮) আমি শুধু এটুকু বলি যেটুকু আমাকে বলে দেয়া 

হয়েছে। যদি আমি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করি, তাহলে আমি ওর উপর সক্ষম নই, 

যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে তা প্রদান করেন । আমিতো শুধু তার একজন বান্দা 

এবং তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত । আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান 

করছি যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে । কিন্তু এর সময় আমার জানা নেই। 


কারণ এটা আমাকে জানানো হয়নি। ৬4 চ্ঁ53 প্রত্যেক কাওমের জন্য 

একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। 0:,424 99 2০0, ১১৯০৫ 9৬ যখন এ 

সময় এসে যাবে তখন আর মুনুর্তকালও তারা পিছনে সরতে পারবেনা এবং 

সামনেও অগ্রসর হতে পারবেনা । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
(21 21018 এ ০৯৩ 

হা? হজগরাতা তেজ আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ 


দিবেননা । (সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ £ ১১) কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ 
এসে যাবে । মহান আল্লাহ এ সম্পর্কেই তাদেরকে বলেন ৪ 


নিলা ৩ 4 42৩ 0০1 ৮ উর্সি 0 
সভর্ত এ শেক 9 ওমা এ জনে 9 ৬ 1 2 যদি রাতে বা 
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দিবাভাগে কোন এক সময় আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে, 
তখন কি করবে? কাজেই তাড়াহুড়া করছ কেন? যদি শাস্তি এসেই পড়ে তাহলে 
কি তখন ঈমান আনবে? তখন আর ঈমান আনয়নের সময় কোথায়? এ সময় 
তাদেরকে বলা হবে- যে শাস্তির জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে, এখন এই 
শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর । এ সময় তারা বলবে ৪ 


পাচ্ছ পা 


7525 


হে আমাদের রাব্ব! আমরা এত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম । (সুরা সাজদাহ, 
৩২ ৪ ১২) আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, শাস্তি এসে পড়লেই তারা বলবে ৪ 


(০ 4০০ 3০ এ? (02961০8000৫ 
5৪ ভা পা এ 78261061৫24 ০৮০ 4৫০ 057৬4 
পালের 505 
অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তার সাথে যাদেরকে শরীক করতাম 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম । তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন 
তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা । আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই 
তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিথস্ত হয় । 
(সূরা গাফির, ৪০ ৪ ৮৪-৮৫) এ যালিমদেরকে বলা হবে ৪ 


১১০০ 003 15১ এখন তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। 


কিয়ামাত দিবসে এভাবে তাদেরকে খুব ধমক দিয়ে এ কথা বলা হবে। যেমন 
অন্য আয়াতে মহান আন্নীহ বলেন ৪ 


055৫৫ ০ গো ৫5555 -65 এ ১৪ 0] ৩৮০৫০ 


মাসে 


£ 12৮০5 ধু 92526 ও এ 3০703 2 
তবু & ৮:৯৪ এ 

09৩24 ০25 ০ চি 

যোদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহারামের আগ্ির দিকে, (বেলা 
হবে) এটাই সেই অগ্রি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । এটা কি যাদু? না কি 
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তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা 
অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান । তোমরা যা করতে তোমাদেরকে 
তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে । (সুরা তুর, ৫২ 8 ১৩-১৬) 


৫৩। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস  ,+ %& ৮ 76 £ 8০4, 
করছে ৪ ওটা শোসতি) কি বার্থ ৯ 5৯৮০২ "ঠা 


বিষয়? তুমি বলে দাও ৪ হ্যা, পি রী: ও 
আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত] ০০ +*১] 855 5 

সত্যঃ আর তোমরা কিছুতেই ০৯০৯) ১ 
আল্লাহকে অপারগ করতে ১:১০ 45 


পারবেনা । 
৫৪ । আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের  প% ”/৫-1 ৫ ০ ০৫ 
কাছে এই পরিমাণ (সোল) থাকে 1৮৯ ৮৯ ০1 %$ 

যে, তা সমগ্র র সম পরিমাণ রর টির 
115 ০৮০১ & ৬ ০ 
নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাবেঃ |; 4.4 « ট্রি 
এবং যখন তারা আযাব দেখতে | 12719 ০০ ০০০৪১ 
পাবে তখন. (নিজেদের) ৬৮ 4474 ০: রা 
অনুশোচনা প্রকাশ করতে সক্ষম ক [910 (৬) 2০155 
করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের (তিন রর পু তা 


প্রতি অবিচার করা হবেনা । 
০১০ ২৮৮ 


প্রতিফল দিবস সত্য 


আন্মাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 
“লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, দেহ মাটিতে পরিণত হওয়ার পর 


কিয়ামাতের দিন পুনরুথান কি সত্য? (৮১5) উস &! ৬9 ৬! ৩৪ 
১:7৮ তুমি তাদেরকে বলে দাও, হ্যা! আল্লাহর শপথ! এটা সত্য । তোমাদের 
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সুরা ১০ ঃ ইউনুস ৮৬৬ পারা ১১ 


মাটি হয়ে যাওয়া এবং এরপর তোমাদেরকে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা 
আমার রবের কাছে খুবই সহজ কাজ। তিনিতো তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন অস্তিত্হীন থেকে । 
5৫ ০৫ 055 ১৫5 50 গু কত্ত 

তার ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন 
বলেন হিও" ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৮২) এইরূপ শপথয়ুক্ত 
আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে । এতে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম 
করছেন যে, পুনরুথান ও পুনজবিনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কাছে তিনি 
রিনি কিরে বসার রামের 


৮ 8৮? 


26 43905 2০১56 18 ০9408 

কাফিরেরা বলে £ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা । বল £ আসবেই, শপথ 
আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩) 
সুরা তাগাবুনে রয়েছে ঃ 

শনি ঠা প৮৪ ৮০০ 1542 
886৩৪ 5 5 1৮৬ এ ৬9 

+5 ৫4০৩0 ৪ 

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরথিত হবেনা ॥ বল ৪ নিশ্চয়ই 
হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনর্ঘর্থিত হবে । অতঃপর তোমরা যা 
করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে । এটা আল্লাহর পক্ষে 
সহজ । (সুরা তাগাবুন, ৬৪ 8 ৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন কাফিরেরা কামনা করবে যে, যমীন ভর্তি সোনার 
বিনিময়ে হলেও তারা যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারত! 

ও ৮১) এসএ 2 ৫ 87 ০5 99 44 8541 199 
১৯1৮1 আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন নিজেদের মনস্তাপকে গোপন 


রাখবে । তবে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইনসাফের সাথেই করা 
হবে । তাদের প্রতি মোটেই কোন অবিচার করা হবেনা । 
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এবং যমীনে যা কিছু আছে তা [৮৮-৯৮-1২৪৬ £০| ১1-০০ 
সবই আল্লাহর; সাবধান! 48৮. পণ ৫ হর »পর্ট ক »€% 
আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু: 44১1 4৮9 ৩1 ১1 ০১31 
অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস রা কাহার . 
করেনা। ০৯৮০৪ 3 ৮৯/৩ ০৯৭$ 
৫৬। তিনিই জীবন দান করেন! সা, 4 4৮4, ০৪ 

এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর 451) ০ কিট "97 
তোমরা সবাই তারই কাছে ০০ ০882258 
প্রত্যাবর্তিত হবে । ২২৭-)৯০ 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর 
মালিক। তার অঙ্গীকার সত্য এবং অবশ্য অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। তিনিই জীবন 
দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তারই কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। তিনি এর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 
সমুদ্রে, প্রান্তরে এবং বিশ্বের সর্বত্র যে কোন জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ কি রূপ 
পরিবর্তন লাভ করে তিনি তা জানেন। 

৫৭। (হে মানব জাতি!) -€ » 147 14৮ ৩ 
এ . 

তোমাদের কাছে তোমাদের : ২ ০০৮৭ জি 
রবের তরফ হতে এমন বিষয় |, + »৪ » 4 পর 27 
সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে17-3১ 05 4০৪3 ৮৮১23 
নাসীহাত এবং অন্তরসমূৃহের: , 
8:17 ১ প শিবু 
সকল রোগের আরোগ্যকারী,। ১৮৮] & (৮) ৮ 
আর মুমিনদের জন্য ওটা পথ ্ 
প্রদর্শক ও রাহমাত। ০০ এ 2409 ০০০৯০ 


৫৮। তুমি বলে দাও £ আল্লাহর 
এই দান ও রাহমাতের প্রতি |. 442 কি, 
সকলেরই আনন্দিত হওয়া” ০ ০০ 
উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ) 


(0০017191715 


সূরা ১০ £ ইউনুস ৮৬৮ পারা ১১ 


হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা ৮৮ ৮5 1 এ ০০ 2115 
সঞ্চয় করছে। এশী ও৯ উড ০25১ 


পে ঞ& পা 6 ৪ 


কুরআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা 
বান্দার উপর স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


রে 


এ 


) ৩০ ৮৮০১৫ ৮৩৩ ১ ৩০৫ হে লোকসকল! তোমাদেরকে যে 
পবিত্র গ্রন্থটি (কুরআনুল কারীম) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নাসীহাতের একটি 
ভান্ডার যা তোমাদের র রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। ৪ এ ৮১7 


পপ) &৮ 


১9১০] এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী । ৪253 


2) এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ, সংশয়, কালিমা ও অপবিভ্রতা 


দূরকারী । আরও দূরকারী অন্তরের কালিমা ও শির্ক। এর মাধ্যমে তোমরা মহান 
আল্লাহর হিদায়াত ও রাহমাত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করবে 
একমাত্র তারাই যারা এর উপর এবং এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার উপর বিশ্বাস 
রাখে । আল্লাহ বলেন ঃ 


০৮৫4 ২ খু ০৮৮০02552৬৮ 5৯ এ 95 ও 4 
9: খু 

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্ত 

তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৮২) 
254৯১৩০০৮৫৩ 

বল £ মুমিনদের জন্য ইহা পথ নিদেশি ও ব্যাধির প্রতিকার । (সুরা 
ফুসসিলাত, ৪১ 8 ৪৪) 

৯১৫ ০:০৯7০ এ॥ ১০৪ 08 জং এজি লোম 
খুশি হয়ে যাও । ১০ ৩৫ ১১৯ $৯ আর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যেসব ভোগ্য 


(0০017191715 


সূরা ১০ £ ইউনূস ৮৬৯ পারা ১১ 
বন্ত তোমরা লাভ করেছ সেগুলো অপেক্ষা কুরআনই হচ্ছে শ্রেঠতম ও 
উৎকৃষ্টতম বস্তু । 

৫৯। তুমি বল £ 41 তাপ এপ ০25৭ 
তোমাদের জন্য যা কিছু রিষৃক : 44 ০০১ ৫ -৯০71 
পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা চা কিনি 210 ৬ 0৮৫ 
ওর কতক অংশ হারাম এবং 4 ০ 53) ৮ ৮ 
কতক অংশ হালাল সাব্যত করে হা যর রা রিনার 
নিলে; তুমি জিজ্দেস কর ৪7২১1 05 0১ ১৬০৩ ৩০ 
আল্লাহ কি তোমাদেরকে দিনার যারা জাত 
অনুমতি দিয়েছেন, না কি] ১১520 4১1 4৮-০ ৮৪৩ 
তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা 

আরোপ করছ? 

৬০। আর যারা আল্লাহর উপর | -- ১7 4 172 5, 
মিথ্যা আরোপ করে তাদের থা ০৯ ৩, 
কিয়ামাতের দিন সম্বন্ধে কি লি রর 6৫ পপ একে 
ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের ১০] & 4০ ২১৮০ 
উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্হ | 44 ০্র্ণ প | £ ০৮০২ ০০০ 
রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ 150 4 7] ৮5801 (9 
লোকই অকৃতজ্ঞ । পর 7 


আল্লাহ তাআলা এবং তিনি যাকে মনোনীত করেন সে ছাড়া 


ইব্ন আব্বাস রোঃ), মুজাহিদ 


(রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 


আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবৃন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, 
মুশরিকরা কতকগুলো জন্তকে 'বাহিরাহ' “সাইবাহ' এবং “ওয়াসিলাহ* নামে 
নামকরণ করে কোনটাকে নিজেদের উপর হালাল এবং কোনটাকে হারাম করে 


(0০017191715 


সূরা ১০ ৪ ইউনুস ৮৭০ পারা ১১ 


নিত, এখানে এটাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/১১২, ১১৩) যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
(৫৮০০ ৮০৭$৮০স্তা ৩৮ 9 15553 

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি 
অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৩৬) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মালিক ইবৃন নাষলাহ (রাঃ) কৃত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট গমন করি। এ সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল ছিলনা । 
তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন 8 “তোমার কি কোন ধন-সম্পদ নেই? আমি উত্তরে 
বললাম ৫ হ্যা আছে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ কি সম্পদ আছে? আমি 
জবাব দিলাম ঃ সর্বপ্রকারের সম্পদ রয়েছে। যেমন উট, দাসদাসী, ঘোড়া এবং 
বকরী। তখন তিনি বললেন ঃ “যখন তিনি তোমাকে মালধন দান করেছেন তখন 
তিনি তার নিদর্শন তোমার উপর দেখতে চান।” অতঃপর তিনি বললেন $ 
“তোমাদের উদ্ত্রীর বাচ্চা হয়। ওর সমস্ত অজ-প্রত্যঙ্গ ভাল ও নিখুঁত হয়। অতঃপর 
তোমরাই চাকু দিয়ে ওর কান কেটে দাও। আর এটাকে বল “বাহায়ির' । আর 
তোমরা ওর চামড়া চিরে দাও এবং ওকে বলে থাক “সারম' ৷ তোমরা এগ্ডলো 
নিজেদের উপর হারাম করে নাও এবং পরিবারবর্ণের জন্যও, এটা সত্য নয় কি? 
আমি বললাম ৫ হ্যা, সত্য । এরপর তিনি বললেন £ “জেনে রেখ যে, আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা সব সময়ের জন্য হালাল। 
কখনও তা হারাম হতে পারেনা । আল্লাহর হাত তোমাদের হাত অপেক্ষা অনেক 
বেশি শক্তিশালী । আল্লাহর চাকু তোমাদের চাকু অপেক্ষা বহুগুণে তীন্।' 
(আহমাদ ৩/৪ ৭৩, ৪/১৩৬) 

আল্লাহ তাআলা এ লোকদের প্রতি নিজের কঠিন অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ 
করছেন, যারা তার হালালকে নিজেদের উপর হারাম করে এবং তার হারামকে 
নিজেদের জন্য হালাল বানায় । আর এটা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও প্রবৃত্তির 
উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার কোন দলীল নেই। 

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন 
করে বলছেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ১০ ঃ ইউনুস ৮৭১ পারা ১১ 


৩ 6৮ 5৫। | ৩ ১3/28 (40 ১৪ ১৩? যারা আল্লাহর উপর 


মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব 
এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? 

০এ। ৬ ০১০ 3৭. 4 ৩! নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের উপর বড়ই 
অনুগহশীল। কারণ তিনি তাদের পাপের কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান স্থগিত 
রেখে সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছেন। (তাবারী ১৫/১১৩) আমি (ইব্ন কাসীর) 
বলি, এটাও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের 
উপর বড়ই অনুগ্হহশীল। কেননা তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্য এমন বহু জিনিস 
হালাল করেছেন, যেগুলি পেয়ে তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের জন্য সেগুলি 
উপকারী । পক্ষান্তরে তিনি মানুষের জন্য এমন জিনিস হারাম করেছেন, যেগুলো 
তাদের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর ছিল। এটা হয় দীনের দিক দিয়েই হোক, না হয় 
দুনিয়ার দিক দিয়েই হোক । কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা । 
তারা আল্লাহর দেয়া নি'আমাতগুলি নিজেদের উপর হারাম করে নিচ্ছে এবং 
নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করছে। এটা এ রূপে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে 
কোন জিনিস হালাল করছে এবং কোন জিনিস হারাম করছে। মুশরিকরা এটাকে 
নিজেদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেছে এবং একরূপ পন্থাই বানিয়ে 
নিয়েছে। যদিও আহলে কিতাবের মধ্যে এটা ছিলনা, কিন্তু এখন তারাও এই 
বিদ'আত চালু করে দিয়েছে। 


৬১। আর তুমি যে অবস্থাই . ৪» 4 
থাক না কেন, আর যে কোন [($ 9৬ & ০৩ 12 .৭ 
অংশ হতে কুরআন পাঠ কর; , : ০ 
এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) 135 91228 5 *৪ 19 
যে কাজই কর, আমার কাছে টা , . 
সব কিছুরই খবর থাকে, যখন ৮2 ১] ০1০৮ ০ 091) 
তোমরা সেই কাজ করতে শুরু :€ £ 
কর; কণা পরিমাণও কোন বস্ত : 4০১ 0৯০৪) ১11১, ৬০ 
তোমার রবের (জ্ঞানের) 

অগোচর নয় - না যমীনে, না 90082 ০৪ ৩০০০০১ ১3 
আসমানে, আর তা হতে 
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ক্ষুদ্রতর, কিংবা র 8 রা! & 
সুস্পষ্ট রা 3 39 ০০১১] ২৪ 50১ 


লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ হি ্ তু গা 
্প রে ৫ 
০৮১০৩ & খত খু 


আল্লাহ তা"আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সং 
দিচ্ছেন £ আল্লাহ তা'আলা তোমার উম্মাত এবং সমস্ত মাখলুকের সমুদয় অবস্থা 
সম্পর্কে প্রতি মুহুর্তে অবহিত রয়েছেন। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ 
জিনিসও, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, কিতাবে মুবীন অর্থাৎ ইলমে ইলাহীতে 
বিদ্যমান রয়েছে। 


১্াঠিঃরা 8 ০৭ ৯ বু ভখদ বুজি ৩০4০ 
১৮০ ০০৭ ৮2৬ ও 2০ 2 খু বু! 205 ০০ ৪ 0৫ 


অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা 
জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্ধের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তার অবগতি 
ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভু-পুষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে 
একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বন্তও পতিত হয়না; 
সমস্ত বস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৫৯) বৃক্ষ, 
57575785155 


1615 রস -০৫/৮৫/৮ ২5৯০০ ১ &2050% ১৪ (52 

ভি-পুষ্ঠে চলাচলকারী এপরতিটি জীব এবং বারুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত 
এতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৩৮) 
সমুদয় বস্তর গতিরও জ্ঞান যখন তার রয়েছে, তখন যে মানুষ ইবাদাতের জন্য 
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আদিষ্ট, তাদের গতি ও আমলের জ্ঞান তার কেন থাকবেনা? তিনিই প্রতিটি 
প্রাণীর জীবিকার জামিন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
69)) ৫০ খ1০তপী ও গ্র$০5 

আর ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিষৃুক আল্লাহর 
যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ £ ৬) তাহলে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে 
বিচরণকারী সমুদয় প্রাণীরই খবর যখন তিনি রাখেন তখন তার ইবাদাতের জন্য 
আদিষ্ট মানুষের খবর যে তিনি রাখবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? 
যেমন তিনি বলেন ৪ 


৫ & পপ 
84142057550 ০৯৯৬১ খা ষ্টগা ১৮শা ০ 089 


দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন 
সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা । (সূরা শু“আরা, ২৬ £ ২১৭-২১৯) এ 
জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

! ০০৮ ৩০ ০১৩৪ ২১ 015 ০০ এ ১৪ ৩৪ ০৬ ভি ০১৩ ৩ 
£ ০৯০০৪ ১115585 ৪ ( যে অবস্থায়ই তোমরা থাক, কুরআন পাঠ 
কর কিংবা অন্য যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদেরকে দেখছি এবং সবকিছুই 
শুনছি। এ কারণেই যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন ঃ “ইহ্সানের অর্থ 
এই যে) এমনভাবে তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে 
দেখছ, যেহেতু তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছনা, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে, 
তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (এরূপ বিশ্বাস রাখবে)" (মুসলিম ১/৩৭) 


৬২। মনে রেখ, আল্লাহর | * ] ন 

9৯ চে গ্রে ৬ রা. 
আছে, আর না তারা বিষন্ন 2: 5.০ 
হবে। ২১৯৮৬ ১3-৮৫০১৮৮ 
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14162114৮15 ৫ 
যারা ঈমান এনেছে এবং [৮৮ 1৯৮ ২ তা 


(পাপ হতে) পরহেয করে 2 পু 
থাকে। ৯৬২১9 


৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ |... টা 
রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং বিড এ ঃ 
পরকালেও। আল্লাহর 
বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন 


হয়না; এটা হচ্ছে বিরাট ্ 
সফলতা । ৪00১ 


৮. 
নে . 
১£%. 1" 


কারা আল্লাহর আউলিয়া 

আল্লাহ তা“আলা খবর দিচ্ছেন যে, তার বন্ধু হচ্ছে এ লোকগুলি যারা ঈমান 
আনার পর পরহ্যেগারীও অবলম্বন করে। সুতরাং যারা পরহ্যেগার ও 
আল্লাহভীরু তারাই আল্লাহর বন্ধু । যখন তারা পারলৌকিক অবস্থার সম্মুখীন হবে 
তখন তারা মোটেই ভয় পাবেনা । আর দুনিয়ায়ও তারা কোন দুঃখ ও চিন্তায় 
পরিবেষ্টিত হবেনা । 

আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা 
নাবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা 
দেখে নাবী ও শহীদগণ এ লোকদেরকে ভাগ্যবান মনে করবেন ।” জিজ্ঞেস করা 
হল $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা, 
যাদেরকে আমরাও ভালবাসতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন £ “তারা হচ্ছে এ সব 
লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে 
(ভালবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক এবং নেই কোন 
আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের 
মিম্বরের উপর থাকবে । সেদিন যখন মানুষ ভয়ে ভীত-সন্তরস্ত থাকবে তখন তাদের 
কোন ভয় থাকবেনা এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোন দুঃখ- 
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চিন্তা থাকবেনা ।' অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ৪ ৮ 3 40। ৮৫391 3 
৩০4 ৮১ 39 ৮৫০৩ জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীদের জন্য কোন ভয় 
নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা । (আবু দাউদ ৩৫২৭, তাবারী ১৫/১২০) 


সত্য খবর সত্য স্বপ্ৰের মাধ্যমে জানানো হয় 

উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রোঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন ৪ ৪ম! 5 9501 ৪৬1 ও ০১০] পে এই 
আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদতো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা 
উদ্দেশ্য কি? উত্তরে তিনি বললেন £ “সত্য স্বপ্ন, যে স্বপ্ন কেহ দেখে বা তার 
সম্পর্কে কেহকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্রও হচ্ছে নাবুওয়াতের 
সত্তর বা চুয়াল্িশটি অংশের একটি অংশ ।” (তাবারী ১৫/১৩২) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবু যার (রাঃ) বলেছেন ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ ভাল কাজ করে এবং লোকেরা 
তার প্রশংসা করে তার ব্যাপারে বলবেন কীঃ।” রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন £ এটিতো মুসলিমদের জন্য শুভ সংবাদ যা আগেই জানিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। (আহমাদ ৫/১৫৬, মুসলিম ৪/২০৩৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ 
ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ এটাতো তাদের জন্য বর্তমান দুনিয়ায়ই একটি শুভ সংবাদ । অতঃপর 
তিনি বলেন ৪ শুভ স্বপ্নের মাধ্যমে মু'মিনরা যে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তা নাবুওয়াতের 
উনপঞ্ঞাশ ভাগের এক ভাগ । সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখবে সে যেন 
অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে যা সে পছন্দ করেনা, 
ওটা তাকে দুঃখ দেয়ার জন্য শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । তখন এ ব্যক্তির 
উচিত, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) 
পাঠ করে এবং জনগণের কাছে তা প্রকাশ না করে ।' (আহমাদ ৫/২১৯) 

কথিত আছে যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ । মুমিনের মৃত্যুর 
সময় মালাইকা তাকে জান্নাত ও মাগফিরাতের শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন । যেমন 


রণ 


৫৫8৮ প ০০০০ ৫৮4 পর রেপ ৫ ৫৫451 4 5 রে রি 

রা 5৬ ৩, 
পে 

ও 
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০165 9801 ৩ ০ ৬ নি খা ঞ এাজ্পা 


5০৮৪০ 4, ০৯৯৩৩ 
যারা বলে £ আমাদের রাবৰ আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট 
অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে £ তোমরা ভীত হয়োনা, চিভিত 
হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জারাতের এ্রতিশ্রঘতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য 
আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধ - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে । 
সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে 
তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর । এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৩০-৩২) 
বারা*র (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ যখন মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন উজ্ভ্বল চেহারা ও 
সাদা পোশাক বিশিষ্ট মালাক/ফেরেশতা তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন £ 
“হে পবিত্র আত্মা! শান্তি ও সুখময় খাদ্যের দিকে বেরিয়ে এসো এবং তোমার রবের 
কাছে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। তখন তার মুখ দিয়ে এমনভাবে আত্মা 
বেরিয়ে আসে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে ।' (আহমাদ 
হি নার নাহ ভাতা বানা ভারি রারারে বারের 


এরা +৫৩% |4.5 না ০৫ লা (ঠা % ৫51 
৩০০০৯ ০ 
মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ রিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা 


করবে এই বলে £ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রগতি তোমাদেরকে দেয়া 
হয়েছিল । (সুরা আম্িয়া, ২১ £ ১০৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


প্ট ০০ শর্দ ০০৮4 & 0৫০ 
৫ ৫ ৮9০16 ০৪০ 9 0 
4 


9১705 ০৯ ১৮45 তখা ৪৪ ৩০ ১৪ ৩৯ লিগা ৪৬ 


০৮শা হা 


সূরা ১০ £ ইউনূস 
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৮৭৭ পারা ১১ 


সোদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্থখ ভাগে ও ডান পাশে 
তাদের জ্যোতি বিচ্ছরিত হবে । আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জারাতের, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য । 


(সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ১২) 


৬৫। আর তোমাকে যেন ্ঘ 842 যান ্প, 
তাদের উভিগুলি বিষণ না1 ০1 -১৫% 1201 খুঁত ত৩ 
করে। সকল ক্ষমতা এবং ০৪ হু . দর ্ 
ইফ্যাত আল্লাহরই জন্য; ৮৫] 9১ (2৯ 4 5201 
তিনি শোনেন, জানেন। চি 

পু] 
২71 সা রেখ, যা কিছু ্ পার্জ ্ নিন 
আসমানসমূহে আছে এবংযা ;_& ৩৮ 4 ৯: 31 77" 
কিছু যমীনে আছে, এই 


সমস্তই আল্লাহর । আর যারা 
আল্লাহকে ছেড়ে অন্য 


4 2৩ 4 রা পে» 
শরীকদের ইবাদাত করে ১৯৮৩ ২৯১৫ ৬০ 
তারা কোন্‌ বস্তর অনুসরণ লারা , 
করছে? তারা শুধু অবাস্তব [0] 2৮27৩ 481 ৯১৪১ 0 
খেয়ালের তাবেদারী করে! ॥ নার 
৯৯19 0৮] ১] ৩০9৮6 
চলছে এবং শুধু অনুমান 7৯ ০19 051 3] ২১৪০৮% 
প্রসৃত কথা বলছে। ০ পু 
৬৭। তিনি এমন যিনি «৫ 1৮৮ ডি 
তোমাদের জন্য রাত (৮ ০০ সা 2৯ 
বানিয়েছেন, যেন তোমরা ০0৮৫1, , ৪84 এ পর ৫ 
তাতে স্বস্তি লাভ কর। আর 3613 4 এ ০৬ 
দিনকেও এভাবে সৃষ্টি তু ঁ 


করেছেন যে, তা হচ্ছে 
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দেখাশোনার উপকরণ ৮১,৪০২] 
ওতে (তাওহীদের) ৯: ঠিসষ্পি্ইপু চি 
জন্য যারা শোনে। 

সর্বময় ক্ষমতা এবং সম্মান একমাত্র আল্লাহর, 


আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, 3? 


৬০১ মুশরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তাদের উপর 
জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তীরই উপর 
নির্ভরশীল হও। 1০৯০৪ 41 57 21 সরবপরকারের সম্মান ও বিজয় আল্লাহ, তার 
রাসূল এবং মুমিনদের জন্য । মহান আল্লাহ স্থীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং 
তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্্‌ 
তারই । মুশরিকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছে সেগুলো তাদের ক্ষতি ও লাভ 
কিছুই করতে সক্ষম নয়। আর তাদের পূজা করার যুক্তিসম্মত কোন দলীলও 
নেই। এই মুশরিকরাতো শুধু মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অনুমান প্রসূৃত মতেরই 
অনুসরণ করছে । এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

০ ১003 ৪1১৬ এনা তি এ ৩৭০ 3৯ আল্লাহ 
তা“আলা তার বান্দাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তারা সারা দিনের শ্রান্তি ও 
ক্লান্তির পর আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি দিনকে জীবিকা 
উপার্জনের উদ্দেশে উজ্জ্বল করেছেন। তারা দিনে সফর করে থাকে এবং 


আলোকের মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ৬ এ! 
১১০ এ১এমু 1১ যারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য 
এই আয়াতগুলির মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এগুলি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্রে প্রমাণ 
বহন করে। 
৬৮। তারা বলে ঃ আল্লাহর |” 1৮? 4৫4৫2 ৫ ভর্ট 2811 

রে সহ শ/ 
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সুরা ১০ $ ইউনুস ৮৭৯ পারা ১১ 
তিনিতো কারও মুখাপেক্ষী [1৮ 41 £ বর্ণ ০5 4৫৫54 
নন। তীরই অধীনে রয়েছে যা ৮ ৮] ০৪৯ 2৯ ০স্০প 


কিছু আসমানসমৃহে আছে 
এবং যা কিছু যমীনে আছে। 
তোমাদের কাছে এর (উক্ত 
দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; 
আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমরা 
এমন কথা আরোপ করছ যা 
তোমাদের জানা নেই? 


৬৯। তুমি বলে দাও £ যারা 
আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা 
করে তারা সফলকাম হবেনা । 


রর 74 ৬ 4 পে শত 
“পা * ০৮৮ ০)! 
০৭০০ ৩) ৮ টি শু 
টি এ এপর্জ ৫ 
০ ০১ ও 
০১০৩ 
০ ন্ট র্ 4 
2১0 ভিডি ৪ ৮৭ 
৫০৩ 6 ০৮০ 


৭০। এটা দুনিয়ার সামান্য 
আরাম-আয়েশ মাত্র । অতঃপর 
আসতে হবে। তখন আমি 
বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ 
গ্রহণ করাব। 


০ ৫£172417. 
৮]-০)5-01 ও ৮৮৩০" 


পরিনত 


৩4৪] 


44০ 
রণ 


পে ৮৮৪ রত রি টি রত 
0585৩19500৪ ০৪৯৯ 


স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে আল্লাহ মুক্ত 
০৮১৭ এ 59 ভাতা ৬৯ ৮ ৮ 8 3৯ ৬০ রি এখানে 
আল্লাহ তাআলা এ লোকদেরকে তিরস্কার করছেন যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান 


রয়েছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিভ্র। বরং 
তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই অমুখাপেক্ষী | দুনিয়ায় যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে, 
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সূরা ১০ ৪ ইউনুস ৮৮০ পারা ১১ 


সবকিছুই তার অনুগ্তহ ও দয়ার কাঙ্গাল ও একমাত্র তারই মুখাপেক্ষী । যমীন, 
আসমান ও এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তার অধিকারভুক্ত। তাহলে 
তিনি নিজেরই বান্দা বা দাসকে কিরূপে সন্তান বানাতে পারেন? কাফির ও 
মুশরিকদের কাছে এই মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথার কোনই প্রমাণ নেই। এটা 
মুশরিকদের জন্য কঠিন সতর্কতামূলক উক্তি। আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য 


করে বলেন ঃ 
৫ 


টি ৫ পা র্প রর চি ভপর্ঘ ৮৮ ০ কি পু পর্ব 2 ৩ 
৬০ ো 5 এ2ু ভেদ ক এত ওএীগা আও 
€ু কত পর ৩ 


প ০ প্র, 15৫৫ র্ রর ০411৮ 24 2, ৯ ৩ ৯১৩ 4 ৯ রি 
49 1-($+501955 01 4০৯ ০৬৮৬০ সা 3৬9 এ ০৮০ 
7 সরা ১ ৩5 নি এ 
খু, )০৭9 ৮৮৮ ০০ ৭ 91 এ ২ ০1০90 এড 


চর ৮1৩ ০2 র্প ০ পপ ০৮ ০০ ৮, ০ ৮ 1 ৮1৮ 
(52 4০12 5 ০1-৩৬ ৮৯-০ (৯৩০1 »২) ০১৩৮ ৩৮] ০12 


92০ 

তারা বলে £ দয়াময় সন্ভান এহণ করেছেন ॥। তোমরাতো এক বীভৎস কথার 
অবতারণা করেছ । এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, গৃথিবী খন্ড বিখন্ড 
হবে এবং পবর্তসমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর 
সভানশ আরোপ করে । অথচ সভান এহণ করা দয়াময়ের জনয শোভন নয় । 
আকাশসমূহ ও প্রথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপাহিত হবেনা 
বান্দা রপে। তিনি তাদেরকে পরিবেঈন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে 
বিশেষভাবে গণনা করেছেন । এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তার নিকট 
আসবে একাকী অবস্থায় । (সুরা মারইয়াম, ১৯ £ ৮৮-৯৫) এরপর মহান আল্লাহ 
এই অপবাদ প্রদানকারী কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা দীন ও 
দুনিয়া কোথাও মুক্তি পাবেনা । কিন্তু দুনিয়ায় যে তাদেরকে কিছু ভোগ্য বত প্রদান 
করা হচ্ছে তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে টিল দিয়ে রেখেছেন, যেন 
তারা দুনিয়ার নগণ্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা কিছুটা উপকার লাভ করে। 


১441%৩ 4 45৫৪। ০০15 ৮8853 0 অতঃপর তাদেরকে ভীষণ 
শাস্তির শিকারে পরিণত করা হবে । এই দুনিয়াতো তাদের জন্য অল্প কয়েক দিনের 


সুখের জায়গা । এরপর তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই ফিরে 
যেতে হবে। 
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োরুারো রত 
অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ 
8 ২৪) এটা হবে তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং কুফরীর কারণে । 


কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে 
(যা করতে চাও) করে ফেল, আর 
আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা । 


৭২। অতঃপর যদি তোমরা 
পরোম্মুখই থাক তাহলে আমিতো 
তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক 
চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু 
আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর 
আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি 
যেন অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত থাকি। 


রে ভুলা, ৫ 
টি 
পা চা শর্ ৬ ৮8 নর ০ 
১৮1০] ৮1 ০-৯৯৩৬ 
€ 8৫ 
4 ] প ্ 
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৭৩। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা 458 442 ৬৮ 
প্রতিপন্ন করতে থাকে; অতএব | ০ 4৯৮ ৯:৮১ 

আমি তাকে এবং যারা তার সাথে | ॥ 7... ৭৬ +০৫ 
নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত 1-৫4-2 11 ২ ১4০ 
দিলাম ও তাদেরকে আবাদ ০ রি পে শ্ ৮ এ 
করলাম, আর যারা আমার ০১এ| 1১৪৮2 ০ 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত ০. হারা 
করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত | 25 ০233 (55540 15 

করলাম । সুতরাং দেখ কি পরিণাম 


হয়েছিল তাদের যাদেরকে সাবধান 156 ০06 
করা হয়েছিল। ্ 
নৃহ (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়ের ঘটনা 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলছেন ৫ হে নাবী! মাক্কার কাফিরদেরকে, যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে 
এবং তোমার বিরোধিতা করছে তাদেরকে নূহ এবং তার কাওমের ঘটনা শুনিয়ে 
দাও । তারা তাদের নাবীকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং তাদের সকলকে কিভাবে পানিতে ডুবিয়ে দেন! 
যাতে পূর্ববতীদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে এ লোকগুলো সতর্ক হয়ে যায় যে, না 
জানি তাদেরকেও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনা এই যে, নৃহ (আঃ) যখন 
তার কাওমকে বললেন ঃ 

40 ০ ৪57৩9 ৬৬ ০৪৩৩ 2 ৩৬ ৩15 ৫ ৮১ চা 
০১৫% এ)। ৬৪ যদি তোমাদের কাছে আমার বসবাস করা এবং সঠিক পথে 
আনার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দান তোমাদের নিকট ভারী বোধ হয় তাহলে 
জেনে রেখ যে, আমি একে মোটেই গ্রাহ্য করিনা । আমি শুধু আন্রাহর উপর নির্ভর 
করছি। তোমাদের কাছে কঠিন বোধ হোক বা না'ই হোক, আমি আমার প্রচার 


কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারবনা । তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা 
যাদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছ, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগডলো, 


(0০017191715 
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সবাই এক হয়ে যাও এবং নিজেদের চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করে সবদিক দিয়ে 
সি 


বে 2৬ ৮৩ 25৮ ৬ ও তি ভাগ) ক 1৯৯ এ 
অতঃপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তোমরাই হক পথে রয়েছ তাহলে 
আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্ধকর করে ফেল এবং আমাকে এক ঘন্টাও 
অবকাশ দিওনা । সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করতে পার। তথাপি জেনে রেখ 
যে, তোমাদেরকে আমি পরওয়া করিনা এবং ভীতও নই । কেননা আমি জানি যে, 
তোমাদের অনুমানের ভিত্তি কোন কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ।' হুদ (আঃ) স্বীয় 
কিনি বি 


755 ঝা 0108 রে | 455১ ০! 


]|.95%4 32 ৫ 35561 44353 0৮ , 08758 02 ৪০ ০8 


আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, আমি তা থেকে 
মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে তার (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ। সুতরাং 
সামান্য অবকাশ দিওনা । আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাবব 
এবং তোমাদেরও রাবব । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৫৪-৫৬) 


সমস্ত নাবী-রাসূলগণের একই দীন/ধর্ম ইসলাম" 
নূহ (আঃ) তার কাওমকে বলেছিলেন ৪ ০৯১2 ০৪৫০ ৮৯ লে ৩ 


৬০৭০ € ৩ ৩৪৫ ৩ ০৮শ) 4 ৬৫ মু ১৯ ঘা যদি তোমরা 
আমাকে অবিশ্বাস করে আমার দিক থেকে সরে পড় তাহলে এমনতো নয় যে, 
তোমাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার আশা ছিল, যা নষ্ট হওয়ার কারণে আমার 
দুঃখ হবে। আমি যে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি তার কোন বিনিময় 
তোমাদের কাছে চাচ্ছিনা । আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন আল্লাহ । আমার প্রতি 
এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ঈমান আনি । আর আমার জন্য 
এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আমি যেন ইসলামের আহকাম কার্ধকর করি। কেননা 
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প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর দীন ইসলামই বটে । আইন ও পন্থা পৃথক 
০০০০০০০০777 
জমা গার সেন) জা শীত এবি পহ 
নির্ধারণ করেছিলাম । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪৮) এই নূহ (আঃ) বলেন £ ০১০ 
০:০:০। 3 93৪ 56 আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন 
চিনির ইজি 2 নাত 


পা % র্‌ তি হু 
৪ ৫] 0৪০৫ 2 9 চা 2৮12510 95904 03 ৯ 
চি বু] 055 9 তথা পে শন কা 0 ও ৩৩৩ এ 
প:4054 
৩ 


যখন তার রাবব তাকে বলেছিলেন £ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল 
£ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমপর্ণ করলাম । আর ইবরাহীম ও 
ইয়াকুব স্বীয় সভ্ভানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল £ হে আমার বংশধরগণ! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা 
মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ১৩১-১৩২) নাবী 
ইউসুফও (আঃ) বলেছিলেন £ 


রর 2? ” দি রি ৫ জর্দত ০ 14 ০ পি 2৮: 
চর চর ৮ & পরে পাচ2ত ৮৫০ টি] ও এ সত 
৪৩ 45558% ৮৯ খু ওঞা ০94১0০১6৯০৮ 
হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্রের ব্যাখ্যা 
শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও 
পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন 


এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তভূরক্তি করুন! (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০১) 
মুসা (আঃ) বলেছিলেন £ 
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ঞ& & ৭ বর্ত, ০ ০০৫৫ ঠ ৮1 জ্ ঞ৪ ০৫০ 
০1০ ৪৩০] 1955 4259 486 0৬০12 ৪ ০1 (84 
হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তারই 
উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪) মুসার 
(আঃ) যুগের যাদুকরগণ বলেছিল ঃ 


হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধের্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে 
আমাদের মৃত্যু দান করুন! (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২৬) বিলকিস বলেছিল £ 
পা পর পিশ পা] ৮৪ ০৩ 4 শর হত এ শ্৫ ৬ রি 
সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি । (সূরা নামল, ২৭ ঃ 
8৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
14155 তর্দি 2 ৫ পাত & ৯৮ 5৮ 4, প্ 1 2:৫) ০০৪1 1416 নর্ 
আমি তাওরাত নাধিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক 
বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে 
আদেশ করত । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
রি লাশে & ৮ ৭ ॥ 2 টে 
(512 1919 1৯০6 2৯ 15%512 01 54919স্ণা এ! ৬৮ 26 
প:415 4 ০ হকির, 
০৯4০4 ৩ ওঠ 
আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম £ আমার পাতি এবং আমার 
রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল £ আমরা ঈমান আনলাম এবং 
আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ মুসলিম । (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ১১১) 
সর্বশেষ নাবী, মানব নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 


নি পর এপ ৩ 7 পা ১০ পাপা পা । ০ পরত 42 পপ র্ঘ 
১ /০ ১-৩৮০৭। ৮0 4০৮৮ ১০ ০5১২ ১৩০ ৩) 
4 
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আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা 
জাহানের রাবব আল্লাহর জন্য । তার কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট 
হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৬২- 
১৬৩) তিনি বলেন ঃ “আমরা নাবীগণের দল যেন বৈমাত্রেয় ভাই । আমাদের 
সবারই পিতা একজন এবং মাতা পৃথক পৃথক । আমাদের সবারই দীন একই। 
(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) অর্থাৎ তা হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তার 
সাথে অন্য কেহকে শরীক না করা । 


শাইতানী কাজ এবং উহার পরিণাম 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ৪ 42 23 93 6$5$ আমি 
নৃহকে এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে 
যমীনের উপর প্রতিনিধি বানিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে যারা তাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম । দেখ, হতভাগাদের 
পরিণাম কি হয়েছিল! হে মুহাম্মাদ! দেখ, আমি মু'মিনদেরকে কিরূপে মুক্তি 
দিয়েছি এবং নাফরমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি! 


৭৪। আবার আমি তার পরে |£€ হযরত 

অপর রাসূলদেরকে তাদের বি 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ ৮ ৃ 
করলাম। তারা তাদের নিকট ; ৮:৮0 2১০৩ 445 ৫ 


এতদসত্বেও তারা পূর্বে যা 1:46 151950 196 1৪ 
তা মেনে নেয়ার ছিলনা; ০৫০5৬0০৭০৪৪ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নূহের পর অন্যান্য রাসূলদেরকেও তাদের 
কাওমের নিকট দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসহ পাঠিয়েছিলাম। 1506 (৩৪ 


(0০017191715 
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)3 ০০41835৮৪1১) কিন্তু তারা পূর্বে যেভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, 
ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকল। তারা পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
কারণে পাপীতো হয়েছিলই, তদুপরি এই রাসূলদের উপরও ঈমান আনলনা । 
যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


4০৮৬ পে হর ২ তা 
১৯৮ 2 5 
এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা 
আন'আম, ৬ ৪ ১১০) আন্রাহ তাআলার উক্তি £ 
রসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের 
নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর 
লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অনুরূপভাবে এ পথভ্রষ্টদের পরবর্তী অনুসরণকারীদের অন্ত 
রসমূহের উপরও আমি মোহর লাগিয়ে দিব। এটা নূহের (আঃ) পরবর্তী 
লোকদের বর্ণনা। যে জাতিই তাদের রাসূলকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই 
আল্লাহ তা“আলা ধ্বংস করেছেন এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ রক্ষা 
করেছেন। আসলে আদমের (আঃ) পরের যুগের লোকেরা ইসলামের উপরই 
কায়েম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয় । এ জন্যই 
আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নৃহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। এ কারণেই 
কিয়ামাতের দিন মুমিনরা নৃহকে (আঃ) বলবে ঃ “আপনি হচ্ছেন দুনিয়ায় প্রেরিত 
প্রথম নাবী ।” 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) 
মাঝে দশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছিল । (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১) 
তারা সবাই ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


৮৬ ০৬খা £ শে লি 
নৃহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৭) 
উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আরাবের সেই মুশরিকদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, 
যারা সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল। 
পূর্ববর্তী নাবীদেরকে অবিশ্বাসকারীদের শাস্তির কথা যখন আন্মাহ তা“আলা এভাবে 
উল্লেখ করলেন, তখন কুরাইশরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


সুরা ১০ ৪ ইউনুস 
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অবিশ্বাস করছে, এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারাতো আরও বেশি 
পাপে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী! তার পরে না আর কোন 
নাবী আসবেন যে, তারা হিদায়াত লাভের আরও কোন সুযোগ পাবে । 


৭৫। অতঃপর আমি তাদের পর 
মুসা ও হারুণকে আমার মুঁজিযা 
সহকারে ফিরআউন ও তার 
প্রধানদের নিকট পাঠালাম, 
অতঃপর তারা অহংকার করল, 
আর সেই লোকগুলি ছিল 


চ্ঃর্ণ € 


পাচ পাতা 4 
(৮১৮: 0৮ ০০ এটিও 
পুচ পালি রা পাট পাত প্র 
০১০5১ 04] ০১১০-৯3-৫৯ 


পি 
18250 24 489 
পা টে পরশ 
ণ 


পাপাচারী পরায়ণ। 
প 61৮০2 £ 1 
09৪ ০1563 
৭৬। অতঃপর যখন তাদের ৫ ৮ ৭744 নপ কি 
প্রতি আমার সনিধান হতে প্রমাণ [05 ৬০০] (৯৪ ৮৮৪ 
পৌছল তখন তারা বলতে |». 74 11421, 
লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট ৮৮ 14৯ 01190 ৩৮০ 
যাদু। ও 
৭৭। মুসা বলল £ তোমরা কি: & 4৫4 7৮ ॥ ০2 
এই বথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন : 35520 ৪৪ 5 ৮ 
কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের রি টার 


নিকট পৌছল? এটা কি যাদু? 
অথচ যাদুকররাতো সফলকাম 
হয়না! 


০১৮ 1 শ্রে্ 914. 


৭৮। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি 
কি আমাদের নিকট এ জন্য 
এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে 
দাও সেই তরীকা হতে, যাতে 


রে পারা ্ পা চট রর রত 
৫522] 62৯1 ঠা ,$॥ 


রণ ঠা পারা জপ পাচ 
05৩5 52012 41০ ৩০৬3 
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পুরুষদেরকে পেয়েছি, রা 9০331 2০1০১ 
পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের পারিনা 
আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? 0৮৯ ৩ ০৪ 
আমরা তোমাদের দু'জনকে 
কখনও মানবইনা । 

মুসা আঃ) এবং অভিশপ্ত ফির“আউনের ঘটনা 


৯১০৮০ ১ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ১১৪০১ এ ১393 ৩৮১৯ ৮৯4৯ ৩০ ৬৮ 
০৮) ৩8 1565 14448 ০টি 4959 এই রাসূলদের পরে আমি 


ফির'আউন ও তার দলবলের কাছে মূসা ও হারুণকে পাঠালাম এবং তাদের সাথে 
আমার নিদর্শনাবলী, দলীল প্রমাণাদী ও মুজিযাসমূহও ছিল৷ কিন্ত এ পাপিষ্ঠ 
কাওম সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্য অস্বীকার করে বসে। যখন তাদের কাছে 
আমার পক্ষ থেকে সত্য বিষয়গুলি পৌঁছে গেল তখন তারা কোন চিন্তা না করেই 
বলতে লাগল ঃ 

০৮০ ৯৮৮৭ নি এটাতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা যেন নিজেদের অবাধ্যতার 
উপর শপথই করে বসেছিল। অথচ তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস ছিল যে, তারা যা 
কিছু বলছে প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয় । যেমন স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

87৮৮৫ 


1925 046 5 ভিঞণও 154০3 
তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদরশর্নগুলি পত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর 
এগুলিকে সত্য বলে এহণ করেছিল । (সুরা নামল, ২৭ £ ১৪) মুসা (আঃ) তাদের 
দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন £ 
16 ১১৬৭ ০4 ১3 চি ? ১৯০৮ [৮০ এএ ০০০ ] ১8১51 
4 ৩ সত্য যখন তোমাদের কাছে এসে গেছে তখন তোমরা বলছ যে, 


এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অথচ যাদুকররাতো কখনও কল্যাণ ও মুক্তির পথ 
দেখাতে পারেনা । 


(0০017191715 
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এঁ অবাধ্যরা মুসাকে (আঃ) বলল £ হে মূসা! আপনিতো আমাদের কাছে এ 
জন্যই এসেছেন যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে 
দিবেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব এবং বিজয় গৌরব সবই হয়ে যাবে আপনার ও 
আপনার ভাই হারুণের (আঃ) জন্য । 

৭৯। এবং ফিরআউন বলল ৪: » 4 সিহযারাারারাাা 
আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ [১১৩ 3৯ ০১০০১ ০$ "4৭ 
যাদুকরদের উপস্থিত কর। 


৮০। অতঃপর যখন যাদুকররা ) ০14 % 
এলো, তখন মুসা তাদেরকে ০৩ ৪ 


বলল $ নিক্ষেপ কর যা কিছু] »% _. / এর _ £ ০৫ 

তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও। 1:১1 0৮০ 1921 ৫৪৪০ 7৮৫] 
৮218 
৯ 

৮১। অতঃপর যখন তারা ০ টনি পশুর নত 


৪ যাদু এটাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
এখনই এটাকে বানচাল করে | 41 ৃ 
দিবেন; (কেননা) আল্লাহ ০ 
অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ | *1+ খু % %| 51124 
সার্থক করেননা। শপ ০) ৮৯৮ 


নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল ০ 9 “00 92) ৮৮৩০১) 
র্ 
শু 


৮২। আর আন্লাহ তার বাণী রানা 
অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ! 4454 ০] 40 949.) 


অশ্রীতিকর মনে করে। ০১১22 2 
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মুসা (আঃ) এবং যাদুকরদের ঘটনা 

মহান আল্লাহ যাদুকর ও মুসার (আঃ) কাহিনী সুরা আ'রাফে বর্ণনা করেছেন 
এবং সেখানে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর এই সুরায় এবং সুরা 
তাহা ও সুরা শুআরায়ও এটা বর্ণিত হয়েছে। অভিশপ্ত ফিরআউন তার 
যাদুকরদের বাজে কথন এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশলের মাধ্যমে মুসার (আঃ) 
সুস্পষ্ট সত্যের মুকাবিলা করতে চেয়েছিল । কিন্তু ফল হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে উল্টা । 
অভিশপ্ত ফির'আউন বিফল মনোরথ হয় এবং সাধারণ সমাবেশে আন্লাহ 
তাআলার দলীল প্রমাণাদী ও মুঁজিযাসমূহ জয়যুক্ত হয়। 

3559 ৬৯:০০ থা ০296 ৮৭০৮এা 9 
যাদুকরেরা তখন সাজদাবনত হল । তারা বলল ৪ আমরা বিশ্বের রবের রতি 
ঈমান আনলাম, মুসা ও হারুণের রবের প্রতি। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১২০-১২২) 
ফির“আউনের বিশ্বাস ছিল যে, সে যাদুকরদের সাহায্যে আল্লাহর রাসূলের উপর 
বিজয় লাভ করবে। কিন্ত সে অকৃতকার্য হয় এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত 
হয়ে যায়। 

ফির'আউন নির্দেশ দিয়েছিল £ ৮৪৫ ১৯৮, 4৫৫ ৪ দেশের প্রত্যেক 
প্রান্ত থেকে যেন যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। এ যাদুকররা মুসাকে (আঃ) 
বলে £ আপনি যে কাজ করতে চান তা করে ফেলেন।' তাদের এ কথা বলার 
কারণ ছিল এই যে, ফির“আউন তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিল £ তোমরা যদি 
বিজয় লাভ করতে পার তাহলে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমাদেরকে 
বড় ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে । 

15070 27520905690 (৫ ০001 0%:441%8 
তারা বলল £ হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ 
করি। মুসা বলল £ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সুরা তা-হা, ২০ £ ৬৫-৬৬) 
মুসা (আঃ) চেয়েছিলেন যে, যাদুকরেরা আগে তাদের যাদু প্রকাশ করুক। এরপর 
তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মুঁজিযা প্রকাশ করবেন যাতে উপস্থিত জনতার কাছে সত্য 
প্রকাশ পায় এবং সবাই যাদুকরদের ভেক্কিবাজী বুঝতে পারে। তাই মুসা (আঃ) 
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বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে তোমাদের কলাকৌশল প্রদর্শন কর। যাদুকরেরা 
তাদের যাদুর দড়িগুলো নিক্ষেপ করল এবং জনগণের চোখে যাদু লাগিয়ে দিল। 
তাদের দড়িগুলো সাপ হয়ে গেল, ফলে জনগণ ভয় পেয়ে গেল । তারা মনে করল 
যে, যাদুকরেরা বড় রকমের যাদু পেশ করেছে। মুসাও (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন । 


2 পারা ০ 


৬ 
উড এআা তে ০৯০ এর 
ভয় করনা, তুমি প্রবল । তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা 
তারা যা করেছে তা খাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের 
কৌশল; যাদুকর যেখানেই আস্বক সফল হবেনা । (সুরা তা-হা, ২০ £ ৬৭-৬৯) 
এ অবস্থায় মুসা (আঃ) তাদেরকে বললেন £ 


ডন ০০ শে ০ এ (0 91 01555 20 ০1 25এ 14 ৮৫2 
১১) 536 709 এএএ 2০ 28 উস্ধুঠ এটাতো তোমাদের যাদুর 
খেলা । আল্লাহ তা“আলা অবশ্যই তোমাদের এ কাজকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন । 
৮৩। বস্ততঃ মুসার প্রতি তার 1৮৫, এ, 7০ মাতা 
স্বগোত্রীয় শি৪৪ মধ্যে (865১ 3] 55219212058 ০ 
(প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক! , . . . 
লোকই ঈমান আনল, তাও | ৮৯১৮ ২4 ০4৪95 ০৪ 
ফিরআউন ও তার 
প্রধানবর্ণের এই ভয়ে যে, 
তারা তাদেরকে নির্যাতন 
করে; আর বাস্তবিক পক্ষে; , শিরা শু 
ফির'আউন সেই দেশে & 9০) ২১০১ ০15 
(রাজ্য) ক্ষমতা রাখত, আর | »  » না, ১৫. ৫ 
সীমাতিক্রম করে ফেলতো । 
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ফির“আউনের সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন যুবক 
মুসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন £ ৫৫ *% ০৫ ৮১ খু! ৬০ তো ৮৪ 


৪০ ০ 45) ১১৯ ৩১ ২১১ মূসা আঃ) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী 
পেশ করলেন, তখন ফির“আউনের কাওমের লোকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক 
লোকই তার উপর ঈমান আনলো । ঈমান আনয়নকারী নবযুবকদের এই ভয় ছিল 
যে, ফির'আউন জোরপূর্বক তাদেরকে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিবে। 
কেননা ফির“আউন ছিল বড়ই দাস্তিক, ধূর্ত ও উদ্ধত। তার কাওম তাকে অত্যধিক 
ভয় করত। ইবৃন আব্বাস রোঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য 
থেকে শুধু ফির'আউনের স্ত্রী, তার কোষাধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী, এই অল্প সংখ্যক 
লোক ঈমান এনেছিল । (তাবারী ১৫/১৬৪) 

বানী ইসরাঈলের সবাই মুসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে 

ংবাদও দেয়া হয়েছিল । তারা মুসার (আঃ) গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল 
ছিল। পবিত্র গ্রন্থাবলী হতে তারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে ফির“আউনের বন্দীত্‌ থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার উপর 
তাদেরকে করবেন জয়যুক্ত। আর এ কারণেই ফির'আউন যখন এ খবর জানতে 
পারল তখন থেকে সে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগল । মূসা (আঃ) যখন 
তার কাছে প্রচারক হয়ে এলেন তখন সে বানী ইসরাঈলের উপর যুল্ম করতে 
শুরু করে। 


এ 22 রে জা 78৮ ৯৪ নে টে নে 
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বে পু জা 2৯ 20০ ৫2 পক তত গঞকত ৯4, 
তারা বলল £ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রে) আগমনের পুবেরও আমরা 

(ফির 'আউন করুক) নির্যাতিত হয়োছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্ধাতিত 

হচ্ছি। সে (মুসা) বলল £ সম্ভবতঃ শীপ্বই তোমাদের রাবব তোমাদের শত্রুকে 
€স করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর 


তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১২৯) 
পরবর্তী বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বানী ইসরাঈলের সবাই মুমিন ছিল। 


সূরা ১০ ৪ ইউনুস 
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৮৪। আর মুসা বলল £ হে 
আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা 
আল্লাহর উপর ঈমান রাখ 
তাহলে তারই উপর ভরসা 
হও। 


৮৫। তারা বলল £ আমরা 
আল্লাহরই উপর ভরসা 
করলাম । হে আমাদের রাব্ব! 
আমাদেরকে এই যালিমদের 
লক্ষ্যস্থল বানাবেননা, 


4% ৫ ৫০ 19089 .৩ 
+8 লি একি তি এ 


৮৬। আর আমাদেরকে নিজ 
অনুগ্হে এই কাফিরদের 
(কেবল) হতে মুক্তি দিন। 


চি (৫.3 ./5 


মুসা (আঃ) তার লোকদেরকে 
আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে উদ্ভুদ্ধ করেন 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন 


8০০০৫ রড 91196 এ 4০৬ তা ভি 910 যদি তোমরা 
আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাক তাহলে একমাত্র তারই উপর ভরসা কর। 
আল্লাহ তা“আলা ভরসাকারীদের যিম্মাদার হয়ে যান । 


& পাতা ৬ পপ 4৫ টি ০ 


আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সুরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬) 


842 54৫ 
০৫ 969 


৫৫ ০ 


ে পপ হাতি পা 
491 এ 055 ০3 
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যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । (সুরা 
তালাক, ৬৫ £ ৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত ও তাওয়াক্ুলকে 
এক জায়গায় মিলিয়ে বলেছেন। যেমন বলেন ঃ 


4০ 0০95 ১০৩৪ 
স্বতরাং তার ইবাদাত কর এবং তার উপর নির্ভর কর। (সুরা হুদ, ১১ ৪ 
১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ 
(৫49 54225 -281512 এ 9১05 
বল £ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তারই উপর নির্ভর করি ॥ 
(সূরা মুল্ক, ৬৭ £ ই 


পি 


৩.5? 220 75 41] অুঁভ9499/৬] 


তিনি পুর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে এহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ৪ ৯) আল্লাহ 
তাআলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রতিটি সালাতে কয়েক 
বার বলে 8 


চা 


হি ১4101 মি 40] 


আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা 
ফাতিহা, ১ 8 ৫) বানী ইসরাঈল মুসার (আঃ) কথা মেনে নেয় এবং বলে ঃ 

০0৬) 2১80 2 এ এ ৫ 4% 40 ৬০ আমরা আল্লাহরই 
উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল 
বানাবেননা । অর্থাৎ আমাদের উপর তাদেরকে সফলতা দান করবেননা । তা না 
হলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং বানী ইসরাঈল 
বাতিল পথে রয়েছে । ফলে তারা আমাদের উপর আরও বেশি যুল্ম করবে । হে 
আমাদের রাব্ব! ফিরআউনের লোকদের হাতে আমাদের শাস্তি দিবেননা এবং 
নিজের শাস্তিতেও আমাদেরকে জড়িত করবেননা । নতুবা ফির“আউনের কাওম 
বলবে যে, যদি লোকগুলো সত্যের উপরই থাকত তাহলে কখনও আযাবে জড়িত 
হতনা এবং আমরা (ফির'আউনের কাওম) তাদের উপর জয়যুক্ত হতামনা । 
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(8৯৬01 991 ০০ ৬৮০৮০ ৮৪9 হে আল্লাহ! আপনার রাহমাত ও 
ইহসানের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাফির কাওম হতে মুক্তি দিন। এরা হল 
কাফির, আর আমরা হলাম মুমিন। আমরা আপনারই উপর ভরসা রাখি । 


৮৭। আর আমি মুসা ও তার ।* & 11 7৮৮০৫ 
ভাইয়ের প্রতি অহী পাঠালাম ৪1৮৮ 41 ৩৮৯১9 "৯ 
তোমরা উভয়ে তোমাদের এই (1৮4 21 1৫৮৫4 5৮ 
লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান (০55৪) 1250 ০1 ও 
বহাল রাখ, আর (সালাতের ৭ 4০2 রণ, ৮ 48 
সময়) তোমরা সবাই নিজেদের 1915 ০9 ০০৯ 
সেই গৃহগুলিকে সালাত আদায় |। ॥ ৫ 
করার স্থান রূপে গণ্য কর এবং 1৯819 48 9৮ 
সালাত কায়েম কর, আর) _ এ ৮৮৫৫৫ 
মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ ২৪৪১৯) ১১1৮০] 
জানিয়ে দাও। 


আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ফির“আউন হতে মুক্তি দেয়ার কারণ 
বর্ণনায় বলেন £ মুসা ও হারুনকে আমি হুকুম করলাম, তোমরা তোমাদের 
কাওমকে মিসরে অবস্থান করতে বল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন কর। 

ঞ5 ৮৫45198৮1) এর ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 
বানী ইসরাঈলের লোকেরা এই আশংকা করছিল যে, তারা যদি তাদের 
ইবাদাতখানায় একত্রে ইবাদাত করে তাহলে ফির“আউন তাদেরকে হত্যা করবে । 
তাদেরকে বলা হল যে, তারা যেন তাদের বাসগৃহে অবস্থান করেই ইবাদাত 
করে। তাদের ঘরগুলি থাকবে কিবলাহর দিকে মুখ করা এবং তারা ইবাদাত 
করবে সংগোপনে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩-১৭৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল এই 
ভয় করত যে, যদি তারা মাসজিদে সালাত আদায় করে তাহলে ফির“আউন 
তাদেরকে হত্যা করবে। এ জন্যই তাদের বাড়িগুলি কিবলাহমুখী করে তৈরী 
করার আদেশ দেন এবং তাদেরকে গোপনে বাড়ীতে সালাত আদায় করার 
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অনুমতি দেয়া হয়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা 


করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ৪ 


1০13 


25 9 এর অর্থ হচ্ছে, যেন একটি অপরটির সামনে থাকে। 


৮৮। আর মুসা বলল ঃ হে 
আমাদের রাব্ব! আপনি 
ফির“আউন ও তার প্রধানবর্গকে 
সামী এবং বিভিন্ন রকমের 
জীবনোপকরণ। হে আমাদের 
রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার 
পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) 
রাব্ব! তাদের সম্পদপগ্তলিকে 
নিশ্চিহ করে দিন এবং তাদের 
অন্তরসমূহকে কঠিন করুন 
যাতে তারা ঈমান আনতে না 
পারে এ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা 
যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ 
করে। 


৫ 


7৮৪৮ রি 4 ০ 
পট হি পহচ্ 2 শশা টান 
৫৫ ৫৫ প্র 
রা নেপ নি এঙ্গিনণ 
১1 ৮০৪) 58 ১8 


৬ ৫৬ 


9595-47524 
46 

৩্পা এ ০ ৬৪ 

ন:1০ 3348 2৮0০1 ৪ 


৭৪ 1% ৩1424 তে 


[52 ০2০ 19৮5%8 ১৬ ১9৮5 


2১ 145] 

পে % ৫ পা 
হী ৮১৪ ০0 ১৭ 
চি তি পে 
পট 28 টি পা 5 তন প্র 
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মুসা আঃ) ফির“আউন এবং 
তার গোত্র-প্রধানদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, ফিরআউন ও তার দলবল যখন সত্যকে 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও কুফরীর উপরই কায়েম 
থাকল এবং যুল্ম ও ওদ্বত্যপনা অবলম্বন করল, তখন মুসা (আঃ) আল্লাহকে 
বললেন ৪ &8) 8959 ০৪১৪ এ 84 ৫9 হে আমাদের রাব্ব! আপনি 
ফির'আউন ও তার লোকদেরকে দুনিয়ার শান-শওকত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ 
দান করেছেন। এর ফলে তারা আরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও 
পথভ্রষ্ট করবে । 151. অর্থাৎ -কে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে- হে আল্লাহ! 
আপনি ফির'আউনকে এই নি“আমাতগুলি দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনি জানেন 
যে, সে ঈমান আনবেনা । সুতরাং সে নিজেই পথ্রষ্ট হবে। আর 1১০ অর্থাৎ 


৬-কে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, হে আন্নাহ! আপনার ফির“আউনকে দেয়া 


নি'আমাতগুলি দেখে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। 
আপনি যখন তাকে সুখে শান্তিতে রেখেছেন, তখন ফল যেন এটাই দীড়াবে যে, 
লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে । সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস 
করে দিন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন আল্লাহ ফির'আউনীদের সম্পদ ধ্বংস করেন। 
(তোবারী ১৫/১৮১) যাহহাক (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবীয়া ইব্ন 
আনাস (রহঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ধন সম্পদকে খোদাই 
করা পাথরে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ১৫/১৮০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার উক্তি 8 


৯৬৯৪ ৬৩ ১4১) এটা মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) ভাষায় উক্তি হিসাবে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ৪ হে আল্লাহ! আপনি তাদের অন্তরসমূহে মোহর 
লাগিয়ে দেন। 41 2450197৪৯15 ১$ যেন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। মুসা (আঃ) ক্রোধাৰিত হয়ে ফির'আউন ও তার 
কাওমের বিরুদ্ধে এই দু'আ করেছিলেন। এ ব্যাপারে মুসার (আঃ) দৃঢ় বিশ্বাস 
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জন্মেছিল যে, তাদের মধ্যে সংশোধনের কোন যোগ্যতাই নেই । কাজেই তাদের 
নিকট থেকে কল্যাণের কোন আশাই করা যায়না । যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ 


৩] ৩81 945 ০৪৪তা ৩৪ ০ম এ 5৬5 তত ঠে 0 
৫ 
6৬০০৬ 11940 41945947৮03 
নৃহ আরও বলেছিল £ হে আমার রাবব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন 
গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা । তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার 
বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুক্কাতিকারী ও 
কাফির । (সুরা নৃহ, ৭১ £ ২৬-২৭) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা মুসার (আঃ) 
প্রার্থনা কবুল করেন এবং তার ভাই হারুণ (আঃ) তাতে আমীন বলেন। তাই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা কবুল করা হল এবং 
ফির“আউনীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহর উক্তি 8 
৫৫9৮$ ০ হে মূসা ও হারুন! তোমাদের প্রার্থনা কবুল করা হল। 


(52৬ ০৩9৮ ৩ 2 তোমরাও আমার হুকুমের উপর সোজা ও দৃঢ় 
থাক এবং তা কার্যকর কর। 


৯০। আর আমি বানী; 7৭ | _৮ 12০০০ 
ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে ০35/1 39 ০১93 - 
দিলাম, অতঃপর ফির'আউন ; ॥... . , «০০ এ. ০ 
তার সৈন্যদলসহ তাদের ০১৮০১ -৯৫০ ০] 
পশ্চাদানুসরণ করল যুল্ম ও ] এপ. 45০. ০০ | ৪ 3 
নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি ! ০৪০ 19-৮$ (৩৯ ১০১৯ 
যখন সে নিমজ্জিত হতে টা 
লাগল তখন বলতে লাগল 81000 0578] 49১ 
আমি ঈমান এনেছি বানী ্ 
ইসরাঈল যীর উপর ঈমান 4 
এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য 
মাবুদ নেই এবং আমি রী 
মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। ৫ 


পণ স্পোর দঃ 
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পা টি [রে 
০৯০ টিসি 0 ১13 
৯১। এখন ঈমান আনছ? অথচ 


ভি পি ৮০ - পতন ০ 
পূর্ব মহরত) পর্স্ত তুমি: ০23 ৮ এঠ ০1৪ ০ 
করছিলে এবং িরারেরাাররারা 
বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্ত ০৮৮৪৯] 05০5৫? 
ভুক্ত ছিলে। 
৯২। অতএব আমি আজ 
যেন তুমি তোমার পরবতী ₹ 4, এস, 2 টি 
লোকদের জন্য উপদেশ : 2212 ৬৮ ৩) ২০) 
গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; ; ,. 1 ০ 
আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক ০ ৮১৮৮] 5 15 51 
আমার উপদেশাবলী হতে 


88828 74 0597 
বানী ইসরাঈলের মুক্তি এবং ফির“'আউনদের সলীল সমাধি 


আল্লাহ তাআলা ফির“আউন ও তার সৈন্যদের নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার 
বর্ণনা দিচ্ছেন। বানী ইসরাঈল যখন মুসার (আঃ) সাথে মিসর হতে যাত্রা শুরু 
করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। বানী ইসরাঈল ফির“আউনের কাওম 
কিবতীদের নিকট থেকে বহু অলংকার খণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং সেগুলো নিয়েই 
তারা মিসর হতে বেরিয়ে পড়ে । ফলে ফির“আউনের ক্রোধ খুবই বেড়ে যায়। 
তাই সে তার কর্মচারীদেরকে তার দেশের প্রতিটি অঞ্জলে এই নির্দেশ দিয়ে 
প্রেরণ করে যে, তারা যেন একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে । সুতরাং তার আদেশ 
মোতাবেক এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয় এবং তা নিয়ে সে বানী ইসরাঈলের 
পশ্চাদ্ধাবন করে । আল্লাহ তা“আলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যাতে তার পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত হয়। অতএব ফির“আউনের রাজ্যে যতগুলো ধনাঢ্য ও সম্পদশালী 
লোক ছিল কেহই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বাদ রইলনা। তারা সবাই 
ফির“আউনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। সকালেই তারা বানী ইসরাঈলের নাগাল 
পেয়ে গেল। 
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9854100৯44০ 0৬ ০2 এ 

অতঃপর যখন দু" দল পরস্পরকে দেখল তখন মুসার সঙ্গীরা বলল £ 
আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! (সূরা শু'আরা, ২৬ £ ৬১) এটা ছিল এ সময়ের 
ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌছে গিয়েছিল এবং ফির“আউন ও তার 
বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল প্রায় মুখোমুখি পর্যায়ে পৌছল। মুসার 
(আঃ) লোকেরা তাকে বারবার বলতে লাগল £ “এখন উপায় কি হবে? মুসা 
(আঃ) বললেন ঃ . 

১:৮4 2591 ৮৪০৪ 

(মুসা) বলল ৪ কক্ষণই নয় । আমার সঙ্গে আছেন আমার রাবব; সত্তর তিনি 
আমাকে পথ নিদেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ৬২) আমাকে এই নির্দেশই 
দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দিই। আমরা কখনও ধরা 
পড়বনা। আমার রাব্বই আমার পরিচালক যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌছে 
গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন । মুসাকে (আঃ) 
তিনি হুকুম করলেন ৪ “তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর ।” মুসা 
(আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানি বারোটি ভাগ হয়ে গেল। পানির প্রতিটি 
ভাগ এক একটি উচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করল । নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে 
গেল। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক দলের জন্য হয়ে গেল একটি করে রাস্তা । নদীর 
মধ্যভাগের সিক্ত মাটিকে শুষ্ক করার জন্য বাতাসকে আদেশ করলেন এবং হাওয়া 
তৎক্ষণাৎ মাটি শুকিয়ে দিল । ফলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে গেল। 

(৬ 6554৬ বু ৫ না ০০০৮৫ 

এবং তাদের জন্য সমদ্বের মধ্য দিয়ে এক শু্ক পথ নিমাঁণ কর; পিছন হতে 
এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা । (সূরা তা- 
হা, ২০ $ ৭৭) 

নদীর পানির প্রাচীরের মধ্যে জানালা হয়ে গিয়েছিল, যাতে প্রতিটি পথের 
লোক অন্য লোককে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হতে পারে যে, অন্যেরা ধ্বংস 
হয়ে যায়নি । এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ লোকটিও 
যখন নদী পার হয়ে গেল তখন ফির“আউনের লোক লস্কর নদীর এপারে পৌছে 
গেল । ফির'আউনের সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। 
অন্যান্য রংয়ের অশ্বারোহীতো ছিলই। এর দ্বারা ফির“আউনের সৈন্য সংখ্যার 
আধিক্যের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে । ফির“আউন এই ভয়াবহ অবস্থা 
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দেখে ভীষণ আত্কিত হয়ে উঠল এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যে, তখন আর মুক্তি লাভের সুযোগ ছিলনা । তার ভাগ্যে যা ঘটার ছিল তা 
ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল । মুসার (আঃ) দু'আ কবুল হয়ে গিয়েছিল। 

জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সাওয়ার ছিলেন। তিনি ফির'আউনের 
ঘোটকের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তার ঘোটকীকে দেখে ফির'আউনের 
ঘোড়াটি চিহি চিহি শব্দ করে উঠল । জিবরাঈল (আঃ) তার ঘোটকীকে নদীতে 
নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ফির'আউনের ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
ফির“আউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলনা । বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই 
হল। সে তখন তার বীরত্‌ প্রমাণ করার উদ্দেশে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত 
করে বলল ৪ “বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর বেশি হকদার নয়। সুতরাং 
তোমরা সবাই নদীতে নেমে যাও । রাস্তাতো বানানোই রয়েছে । তার এই 
উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়ল । মিকাঈল (আঃ) 
তাদের সবার পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই 
যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করল এবং তাদের অগ্রবর্তী দল নদীর অপর পাড়ে প্রায় 
পৌছে গিয়েছিল । তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন । তরঙ্গ 
উচু-নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হল। ফির'আউনের উপরও 
ৃত্যুন্ত্ণা শুরু হয়ে গেল। এ সময় সে বলে উঠল ৪ 


এপ ০ ৪9 ০৯০০1 5 ৭ ভা ৬ এ! 013 এ জনা 
আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যীর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য 
মা'বৃদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তভুক্তি হচ্ছি। কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে 
এমন সময় ঈমান আনল, যখন ঈমান আনায় কোনই উপকার ছিলনা । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ৪ 
০ 0৫09 টিক 3০৩ 46 02 9 7617518 
52 জর 90 ০ ৭০45 ৬০০৫ 067৬4 
3: $/৮৪৩ 49৩৪ ৬৫৮ 


অতঃপর যখন তারা আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তার সাথে যাদেরকে শরীক করতাম 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম । তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন 
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তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা । আল্লাহর এই বিধান পুর্ব হতেই 
তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিথস্ত হয়। 
(সুরা গাফির, ৪০ £ ৮৪-৮৫) তাই ফির'আউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

পছ। 0 ৫ তু ০ ৫ ওমা তুমি এখন ঈমান আনছ? 
অথচ পূর্বযুহুর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলে । সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল । আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ 

4০ 

4৩4 হট তত ন্ট ১৮৮) ৮ এ গর্ত 854 এপ, 

২ 9 25201 023 ১৬৭ এ] ৭5 এ ১৪৫৩ 

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম । তারা লোকদেরকে জাহারামের দিকে 
আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা । (সূরা কাসাস, 
২৮ ৪৪১) 

আল্লাহ তা'আলা ফির“আউনের ৬: (০ 521 এ কথাটি স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল এ গাইবের 
কথাগুলির অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাকেই দিয়েছিলেন। এ জন্যই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ফির“আউন ঈমানের 
কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট 
বর্ণনা করেন ৪ “হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নদীর 
কাদামাটি ফির“আউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তবা 
আল্লাহর রাহমাত তার গযবের উপর জয়লাভ করবে ।' মুসনাদ আত তায়ালেসী 
৩৪১, তিরমিযী ৮/৫২৬, তাবারী ১৫/১৯০-১৯১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 

ছা ৬৮ ১৭ 34 5১৫ ৬৪০৫ 29৪৬ অতএব আজ আমি 
উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
বানী ইসরাঈলের কিছু লোক ফির“'আউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ 
করেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা নদীকে আদেশ করলেন যে, সে যেন 
ফির'আউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন উচু স্থানে 
নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফির“'আউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। 
অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফির“আউনের আত্মাবিহীন দেহ। এ 
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ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন অসীম ক্ষমতাশালী, 
সমস্ত সৃষ্টি তারই আয়ত্বাধীন। তার ক্রোধের শাস্তি সহ্য করার শক্তি কারও নেই। 
অতঃপর মহান আন্নাহ বলেন ৪ 

3৯5৩ এরা 2 এ! 22 19৪ 919 প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার 
উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা'আলার 
নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেনা । কথিত আছে যে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অভিশপ্ত ফিরআউন ও তার লোকদেরকে ধ্বংস 
করেছিলেন আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় আগমন করেন 
তখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা এ দিন সিয়াম পালন করে থাকে । তিনি 
তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ “এই দিনে মুসা (আঃ) 
ফির'আউনের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন £ “হে লোকসকল! তোমরা ইয়াহুদীদের চেয়ে 
এই সিয়াম পালন করার বেশি হকদার । সুতরাং তোমরা আশুরার দিবসে সিয়াম 
পালন করবে ।' ফোতহুল বারী ৮/১৯৮) 


৯৩। আর আমি বানী 
ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি 0 3: ৪ 9 -৭ 
উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, 
আর আমি তাদেরকে আহার 05 ৮655 325০5 
করার জন্য উৎকৃষ্ট বন্তসমূহ রম 
দান করলাম। তাদের নিকট | 12122171০১৮ 

(আহকামের) জান না গৌছা [৯ ৯৯০৯ ৯ সপ 
পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। 
নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ৰ ০০৪৫ 0 এ ১০ 
কিয়ামাত দিনে তাদের মধ্যে, ॥, ক 2 
সেই সব বিষয়ের মীমাংসা 19১6 (০৯১ 2৮42811 (32 ৯1 


করছিল। ০৯:42 48 


পা সি 
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বানী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তম খাদ্য লাভ 
আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
নি“আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ৪ আমি তাদেরকে বসবাসের জন্য উত্তম 
জায়গা দান করেছি। অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়া, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটেই 
অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা যখন ফির'আউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করেন 
তখন তিনি মিসরের উপর মুসার (আঃ) শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 


& ৮০৮০4 ৭42 ত্র ০১৫৭ হর্দ 
০০০ এও ২৪/-১৮ ২০৮ রি ১ স] 15511155955 
115 (এশা ডি অর ডিও 9 ক ৫০৫ তা 5555 


পা 
পুত 4 


পা 44 ৮৮5 1০2. পা 20৮ তের্স ৫৮ চারার রণ রা ৮ 
24435? ২১০১১ ৮০ 26 00৮5 12/2 ০০38০০] 
২১৪০9 
যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত 
তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রদতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধের্য 
ধারণ করেছিল । আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীতিকলাপ ও উচ্চ 
প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসম্তপে পরিণত করেছি । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৩৭) অন্য 
আয়াতে আল্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


6:85)$ ৫ ৮ 455 5589, ১:৯৬ ৩৪ 55 
পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও 
প্রপ্রবণ হতে । এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে । এরাপই ঘটেছিল এবং 


বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী । (সুরা শু'আরা, ২৬ ঃ 
৫৭-৫৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন £ 


1১6 2226 ৩ 62435 ১১:৯ ১০৪ ০৮155 চি 
0558 ৪৯ 
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তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রত্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য 
প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। (সুরা দুখান, ৪৪ ৪ 
২৫-২৭) 

বানী ইসরাঈল মুসার (আঃ) কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরের জন্য আবেদন 
জানায়, যা ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বাসভূমি ছিল। এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস 
'আমালিকা” সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বানী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন 
তাদেরকে “তীহ' মাইদানে পথ হারিয়ে দেন। চল্লিশ বছর ধরে তারা সেখানে 
উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় । এর মধ্যে হারুণ (আঃ) ইন্তিকাল করেন এবং পরে 
মুসাও (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বানী ইসরাঈল ইউশা ইব্‌ন নূনের 
(আঃ) সাথে তীহের মাইদান হতে বেরিয়ে পড়েন এবং তার হাতে আল্লাহ 
তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত করেন । কিছুকাল এটা তার অধিকারে থাকে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

55৫০। ০2 ৮১:3993 আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বন্তসমূহ 
দান করেছি। ০ ৮১৮৬ ৫ 194৯1 ৯ কিন্তু দীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা 
সত্বেও তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করতে থাকে । অথচ দীন সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি 
করার কোন কারণই ছিলনা । আল্লাহ তা'আলাতো সমস্ত কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “ইয়াহুদীরা একাত্তরটি 
উম্মাত তেহাত্তরটি দল বানিয়ে নিবে। ওগুলির মধ্যে শুধু একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত 
হবে এবং বাকী সবগুলোই হবে জাহান্নামী । জিজ্ঞেস করা হল ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ একটি দল কোনটি? তিনি উত্তরে 
বললেন ৪ “যার উপর আমি ও আমার সাহাবীবর্গ রয়েছি।' (হাকিম ১/১২৯) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

১৯৯ ০৪1৮৩ ৬৯ দশ পু ৩০ ৩ নিশ্চয়ই 
আমি কিয়ামাতের দিন এ সব বিষয়ের উপর মীমাংসা করব, যে বিষয়ে তারা 
মতভেদ করছিল । 


সুরা ১০ ৪ ইউনুস 
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৯৪ । অতঃপর (হে নাবী) যদি 


সুতরাং তুমি কখনই 
সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা । 


রা 95570 ভগ 
বা ০02৬ টু ১ 


2০০ 30 5 


৯৫। আর অন্তর্ভূক্ত হয়োনা এ 
সব লোকেরও যারা আল্লাহর 
আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে, যেন তুমি 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না 
হও । 


৯৬। নিঃসন্দেহে, যাদের 
সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা, 


৪০ হ্ গু 
০০ ০৪ ২৮] 91 এত 
পর্ণ রর 


৯৭। যদিও তাদের নিকট 
সমস্ত প্রমাণ পৌছে যায়, যে 
পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। 


টি [বি টি পু পিন 28 পাপা ্ ৫ 
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4০৪১9 সা 8৮৯০৬ 

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট 

রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায় । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৭) কিন্তু 

তাদের অধিকাংশ লোক তার উপর ঈমান আনেনা, অথচ তারা তার সত্যবাদিতা 

ও সততাকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেমনভাবে চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে । 
এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


রা 05 ৮৪৮ 90 -১১০৮ 3 ৩০) ০০৫ ৯৪9 ১৬৮ ডে ৩ 
৪৭ ০০144 1% ৬৮ সত্যের প্রমাণাদী কায়েম হয়ে গেছে, কিন্তু যতই 
প্রমাণ তাদের কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন তারা এ পর্যন্ত ঈমান আনবেনা, 
যে পর্যন্ত না আল্লাহর আযাব অবলোকন করে। কিন্তু এ সময় তাদের ঈমান 


আনায় কোনই লাভ হবেনা । কাওমের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই মুসা 
(আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন ঃ 


পে 


৭ পাপা 1 ৮ ঘা চা ্ সী ৮ ৮176, 
15% ৫৪০ 1৯5৮ ৪709 ০ ১-৮০2-2৮৫1221 এ০ ০৯৪1 ৬০০ 


০এাঞ।এএা 
হে আমাদের রাবব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ করে দিন এবং তাদের অভ্তর 
-সমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে এ পরত যতক্ষণ তারা 


যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে দেখে নেয় । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৮৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ 
5 


04৮75167৬ ৫ 
4 পর 5 এ রর ৫ 4 ক এ ৯ 
০১৯০ সি জা নু তরি! 95501886 এ 4 চ 


রর 
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আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যাদি তাদের 
সাথে কথাবাাঁ বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে 
সমবেত করতাম, তর্ও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিম্ত 
তাদের অধিকাংশই মূর্খ । (সূরা আন'আম, ৬ ৪ ১১১) 
৯৮। সুতরাং এমন কোন 2৫012 ধারা? 
৯ হি ৪ টি এ ৭ 
জনপদই ঈমান আলেনি যে, ০2 298০১ ১৪ 


তাদের ঈমান আনা উপকারী 28৮5০ (8%-৮ 
তর ঈদ কা ০9 44 


পা 588 লি ৬৬৪ 1৯52 ৪ 
থেকে পার্থিব জীবনের |... . ০, 5155 
অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত ৪৯ $ ০স্া ৮1১ 
করলাম এবং তাদেরকে সুখ ।1 ৮৮০৫৫514841 
স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক ০৯ 4 ৯১০০৫ ০-১। 
নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। 
ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও জন্য 
শেষ মুহুর্তের ঈমান কোন ফায়দা দিবেনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪... ৫41 55 ৩ ৮ উ 8৯৪ 
আমি নাবী পাঠিয়েছিলাম। হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যত নাবী এসেছিল, 


সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার উক্তি 8 


পাতে ক. 
পারত 


রা পাপা ৭4০৩ 4& ৮৪ 

05:55-81%8 খু! ১০৫ ০০-৮০৪৫ ০ ১ এ০ ৮০০ 

চিনির িন্িারাভিতত 
তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৩০) আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন ঃ 


(0০017191715 
সূরা ১০ £ ইউনুস ৯১০ পারা ১১ 


িনিকাতিিানি কেচেলিন রিভিও তারা বলেছে £ 
হুডি না হয় উম্মাদ! (সুরা যারিয়াত, ৫১৪ রতন রানের? 


3152 06 1১১ ৩ 2 3 ৩15 ৩5140206405 
95 ৮৯০৪০ পি 22 পু ও 2012 6০৪5 

এভাবে তোমার পুর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতকর্কারী প্রেরণ করোছি 
তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত £ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে 
পেয়েছি এক মতাদশশেরর অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাষ্ক অনুসরণ করছি । 
(সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ২৩) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীদেরকে আমার 
সামনে পেশ করা হয়। কোন নাবীর সাথে ছিল বড় বড় উম্মাতের দল । আবার 
কোন নাবীর সাথে ছিল একটিমাত্র লোক, কোন নাবীর সাথে ছিল দু"টি লোক এবং 
কোন নাবীর সাথে একটি লোকও ছিলনা ।' (ফাতহুল বারী ১০/২২৪) অতঃপর 
তিনি মুসার (আঃ) উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি নিজের 
উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমকে ঢেকে নিয়েছিল। মোট 
কথা, ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া কোন নাবীরই কাওমের সমস্ত লোক ঈমান 
আনেনি । ইউনুসের (আঃ) কাওম ছিল নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী । আল্লাহর আযাব 
প্রত্যক্ষ করার পর ভয়ে তারা ঈমান এনেছিল । আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে ভয় 
প্রদর্শন করে নাবী ইউনুস (আঃ) নিজেও কাওমের মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। 
তখন এ লোকগুলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি 
করল। নিজেদের শিশু ও গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল 
এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি 
সদয় হন এবং যে আযাব সামনে এসে গিয়েছিল তা সরিয়ে নেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


পে 


1 2০০ দে ৪ | ০1১৩ (6 ৩ চা এ লে 6ম! 
৩ এ| ৮১০) ইউনুসের কাওম যখন ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে 


আগত আযাব আমি তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের জীবনকাল 
পর্যন্ত এ আযাব থেকে তাদেরকে বাচিয়ে নিলাম । 
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সুরা ১০ ৪ ইউনুস ৯১১ পারা ১১ 


কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আযাব এসে 
যাওয়ার পর কোন কাওম ঈমান আনলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়না। কিন্তু ইউনুস 
(আঃ) যখন নিজের কাওমকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং লোকেরা বুঝতে পারল 
যে, এখন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা তখন তাদের অন্তরে তাওবাহর 
অনুভূতি জেগে উঠল । তারা উলের কাপড় পরিধান করল । অতঃপর তারা প্রতিটি 
পশু থেকে ওদের বাচ্চাগুলোকে পৃথক করল । চন্লিশ দিন পর্যন্ত তারা কান্নাকাটি 
করল। আল্লাহ তাআলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ নিয়াত এবং তাওবাহর বিশুদ্ধতা 
দেখে তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন £ 
ইউনুসের (আঃ) কাওম মুসিল অঞ্চলের নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিল । (তাবারী 
১৫/২০৭) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবনুষ যুবাইর (রহঃ) 
এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন । (তাবারী ১৫/২০৮-২১০) 

৯৯। আর যদি তোমার রাব্ব টাট্িাারাারাজ্ বা 
ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের | ০4514) 2596 -৭৭ 
সকল লোকই ঈমান আনত। |  4£5 ০ 4 

তাহলে তুমি কি মানুষের উপর 1 ১| 


তারা ঈমান আনেই? 15৫ 16০ তো 2 


১০০। অথচ আল্লাহর হুকুম |. % 
ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব : 01 
নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ টি টা 
লোকদের উপর (কুফরীর) | ০০9 4 ০১ 31 2 
অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন। ্ 
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ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে 
কোন জোর যবরদস্তি নেই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 34) ৮৪ 9 হে মুহাম্মাদ! যদি আল্লাহ চাইতেন 
তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ঈমান আনত । কিন্তু তিনি যা কিছু করেন তাতে 
নিপুণতা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সবাই এক মতাবলম্বীই হত। কিন্ত এ 
বিষয়ে আল্লাহর হিকমাত রয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 
4৬ 
০28115118৮০ পর ৮০ পর্ণ ১:৫5 ৮ নত পু 
41 .965 ০৮15 খু 2৫৮০ ধা ৩4245 2 9 
£7252০ এ ৪০4 এপার্ধ তে পা 11৩ র্প 
৩০ ০৪ ০১০৬ ৬০ মল শি” ৬৪৭ ৬০০৫০ 
০৮5৭9 এশা 
এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই 
মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্ত তারা মতভেদ করতেই থাকবে । কিন্ত যার প্রতি 
তোমার রবের অনুথহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং 
তোমার রবের এই বাণীও পুর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দারা 
জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১১৮-১১৯) 
৮৮ রে ৮ রঞএপ্টর দিত হর্ড পণ &৮ রি ৮০1৮5 পর 
৩০ এও ঞা এ ০0195 তথা ০০৪৮ শি 
তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের পত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? (সুরা রাদ, ১৩ 8 ৩১) 
তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
(4 8১৫৫ ৩০ হে নাবী! তুমি কি জোর করে তাদেরকে মু'মিন বানাতে 
চাও? না, এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয় এবং ওয়াজিবও নয়। 
25৩2 এ: 2০০ 4০ 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত 
করেন । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪৮) 


পার 4 প্র & কত পর পপ 
তি শি ৬/.০৪১ ০০৯১৩ ১৬ 
রী পা 
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অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা । (সুরা 
ফাতির, ৩৫ 8 ৮) এই মনে করে যে, তারা ঈমান আনছেনা । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন 


মা € »পপর্জণ 7. ১4০4 চর শর 
25০৮ ৮ ঝা ০০৭5-৪৬-16 ০০৭ 
তাদেরকে সপথে আনার দায়িতু তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ 
পথে পরিচালিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন $ 
টি ৩৪ ৭:4.:4৮৮ পি ০) পঙর্ছ ০০ ০৫ 
০৮৮1%55 খঁএ-৬ ৫৫৬ 
তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্ে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে । 
(সূরা শু“আরা, ২৬ ৪ ৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
১০:৮৯ উর্ট জি পর র্ট তে 
৫০1০6 এস খু ৩ 
তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা । (সূরা 
কাসাস, ২৮ ৪ ৫৬) 
৩০: £৫তা ০৮০4৫ 
তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িত্ব আমার । (সুরা 
রাদ, ১৩ 8৪০) 


শ্ ॥ 2৫৮০ রর ৬ 8: সি ৬০৫৫ 
অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি 
তাদের কমীর্য়ন্ত্রক নও । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ 8 ২১-২২) এ ছাড়া আরও অনেক 
আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা“আলা যা ইচ্ছা তাই করতে 
পারেন। তিনি আরও বলেন £ 
ও 2 ৬৫ (ই এুলও এ0। ০৯৪ এ কে ০ এ ৩৫ 5) 
১%4% আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহই ঈমান আনতে পারেনা । জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা 


যে কাজ করেনা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয়। হিদায়াত করা ও না করার 
ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলা ন্যায়পরায়ণ । 
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সুরা ১০ ৪ ইউনুস ৯১৪ পারা ১১ 
১০১। বলে দাও £ তোমরা 22 84 3 

রং গে তু ৭ $ 
লক্্য কর, যা কিছু রয়েছে 1১৮ ১৮৯১ ৮5 " 


আসমানসমূহে ও যমীনে; আর 11৮, ₹ ,০% 7 রা 
যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও [46 ০3315 -০-৯| 
ভয় প্রদর্শন তাদের কোন) »£ 47 
উপকার সাধন করতে পারেনা । 1৪ ০ ১-০৭19 ০০৫ ৪৯) 


১০২। অতএব তারা শুধু এ ্। 424 ০15 
লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর ; 3] ১১১০৪ ০৫১ 717 


১০৩। [লে নর আমি স্বীয় (৫4 ০৫ 
রাসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে 
ই ৩8৫ 130 ৫ 


& 5 & গত রর 
052৯০] ৮১ ৬৪৪ ৩০ 
৫ 


আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা 
এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অন্তৃষ্টি প্রসারিত করার 
তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ যে, কিভাবে রাতের মধ্যে দিনকে 
বং দিনের মধ্যে রাতকে প্রবেশ করানো হচ্ছে! কখনও দিন বড় হচ্ছে, আবার 
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কখনও রাত বড় হচ্ছে। আর আকাশের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা 
তাকে সৌন্দর্যমপ্তিত করা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন শুক্ক হয়ে যাওয়ার পর 
পুনরায় তাকে সঙ্জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করা, উড্ভিদ ও বৃক্ষরাজিতে ফল, ফুল ও 
পাপড়ি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা উৎপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকারের জীব- 
জন্ত সৃষ্টি করা, এগুলির আকৃতি, রং, উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক হওয়া, 
পাহাড়, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, আবাদী ও পতিত ভূমি, সমুদ্র, তার 
তলদেশের বিস্ময়কর বস্তরাজি, তরঙ্গমালা, জোয়ার-ভাটা, এতদসত্তও 
ভ্রমণকারীদের ওর উপর দিয়ে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যোগে ভ্রমণ করা, এ 
সবগুলি হচ্ছে মহাশক্তিশালী আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ, যিনি ছাড়া অন্য 
কোন উপাস্য নেই। 

১০০৮ ২ 2৮ ৩৪5) ৯ ৬৯৫ ০) কিন্ত বড়ই পরিতাপের বিষয় 
এই যে, এসব নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-গবেষণার কোনই কারণ হচ্ছেনা । 
আল্লাহর দলীল সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এরা ঈমান আনছেনা এবং আনবেওনা। এ 
লোকপ্তলোতো এঁ শাস্তির দিনের অপেক্ষা করছে, যার সম্মুণীন হয়েছিল তাদের 
পূর্ববর্তী কাওমগুলি। 

০৮০$: ৬০০০০০1৪৪৯৮ সাত 
নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা 
কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা“আলা বলেন ৪ 


1১ ০2500 ০১ জো লি ১৮৭ ০১ লিও ভা! 19255৬ এ 
হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। আমিও 
যখন অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে শাস্তি এসেই পড়বে তখন আমি রাসুলদেরকে 
এবং তাদের উম্মাতদেরকে বাঁচিয়ে নিব। আর যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার 
করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। মু'মিনদেরকে রক্ষা করার যিম্মা মহান 
আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন £ 


সুরা ১০ ৪ ইউনুস 
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তোমাদের রাবব দয়া ও অনুহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে 


নিয়েছেন। সুরা আন'আম, ৬ 8 ৫৪) 


১০৪। বলে দাও ৪ হে 
লোকসকল! যদি তোমরা আমার 
দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে 
আমি সেই মা'বুদদের ইবাদাত 
যাদের ইবাদাত কর; কিন্ত আমি 
সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি 
আর আমাকে এই আদেশ করা 
হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান 
আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি । 


১০৫। আর এটাও যে, নিজকে 
নিজে এই ধর্মের প্রতি এভাবে 
নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য 
সকল তরীকা হতে পৃথক হয়ে 
যাও, আর কখনও মুশরিকদের 
অন্তর্ভূক্ত হয়োনা । 


রেপ এেশর্ 


৩ ০৯৩ 9 


১০৬। আর আল্লাহকে ছেড়ে 
এমন বন্তর ইবাদাত করনা যা না 
তোমার কোন উপকার করতে 
পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে 
পারে। বন্ততঃ যদি এরূপ কর 
তাহলে তুমি এমতাবস্থায় 
যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে । 
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১০৭। আল্লাহ যদি তোমাকে, সিরাজ 
কোন কষ্টে নিপতিত করেন 789 401 ৬ 919০ 1৭ 
তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা + ॥ ৫ 8৫০ রত পু 
মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি: 5৯ 31 ০4 ৮2৪৮ ১৬ 
তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও |? .. 
শান্তি পৌছাতে চান তাহলে তার । ১1) ১১ ৮ 4১) ২5১19 
অনুগবহের কোন অপসারণকারী রর রি 

নেই; তিনি স্বীয় নুহ নিজের 1:৮2 ০4/ ++ ০4722) 
বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান রর 7 
দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত; “+ ০ ক রাবি 
ক্ষমীলীল, অতিশয় দয়াল চিঠি ভি এ ৪১ 


একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে শরীকবিহীনভাবে 

আন্মাহ তাআলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেন $ ৮ ৩১:১৪ ৯০ ৮ ৩9 তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! আমি 
যে দীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ 
হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে 
তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনও উপাসনা করবনা । 
আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং যিনি 
তোমাদের জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তারই নিকট 
ফিরে যেতে হবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বুদ সত্য তাহলে 
তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখ যে, তাদের কারও লাভ 
বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার ইখতিয়ারতো 
শরীকবিহীন আল্লাহর ৷ হে নাবী! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 
সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হও। শির্কের দিকে 
একটুও ঝুঁকে পড়না। লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই দিকে 
প্রত্যাবর্তনকারী ৷ অতএব শরীকমুক্ত ইবাদাত পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 


(0০017191715 
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৮৮1 9555 9১3 তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের যত বড় পাপই 
হোক না কেন, যদি তাওবাহ কর তাহলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন। এমন কি 
শির্ক করেও যদি তাওবাহ কর তাহলে তাও তিনি ক্ষমা করবেন। 


১০৮। বল ৪ হে লোক সকল! -₹ , পর্দ 46 
তোমাদের কাছে তোমাদের :-$ ৫৮] পু 05 71 
রবের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) [৮ ৬. 4 বাঁ 5 এ 
এসেছে, অতএব যে ব্যক্তি; 75৬ ০৮ ০স্]া ৮2-০৮ 
সঠিক পথে আসবে, বন্ততঃ রর 
সে নিজের জন্যই পথে | ৪৯৮ (2১1 (এ ১৪ 
আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট. 7 ? ৩৯ 
থাকবে তার পৎত্রষ্টতা তারই ] 4 ১2:৫8 2 .:4-,.%৫] 
উপরে বর্তাবে, আর আমাকে ০৪ ৬৯১ এপ ৩৭৪ ০ 
(রোসূলকে) তোমাদের উপর ০. লা 
দায়িত্বশীল করা হলি ০৮59 1৮৮৮ 0 

১০৯। আর তুমি তোমার প্রতি : 41০ 7৮ ॥ 
প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, ০4] ৮৪58 
আর ধৈর্য ধারণ কর এই পর্যস্ত ও. 


টি রঃ 8৫4  পলটিলা ৪ ৮ ন্ শপ 
যে, আল্লাহ মীমাংসা করে [9৯ 4 (৬ ৫৪০ ৮৮13 
দেন, এবং তিনিই উত্তম 
মীমাংসাকারী। ,3৮25041£5 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তাআলার 
নিকট হতে যেসব অহী এসেছে তা সত্য ৷ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি 
হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে, তার উপকার সে নিজেই লাভ 
করবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করেনি, তার কুফল তাকেই ভোগ 


করতে হবে। :5% ৮৫৬ ৪ 5) আমি আল্লাহর অভিভাবক নই যে, 
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তোমাদেরকে জোরপূর্বক মু'মিন বানিয়ে দিব। আমিতো শুধু তোমাদেরকে 
আল্লাহর শান্তি হতে ভয় প্রদর্শনকারী। হিদায়াত দান করার কাজ একমাত্র 
আল্লাহর । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

৮০0 31 ৬ ৩ 9 হে নাবী! তুমি নিজেও অহীর অনুসরণ কর 
এবং তাকে শক্ত করে আকড়ে ধর। যারা তোমার বিরোধিতা করছে ওর উপর 
ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ফাইসালা চলে আসে। তিনি উত্তম 


ফাইসালাকারী। অর্থাৎ স্বীয় ইনসাফ ও হিকমাতের মাধ্যমে তিনি উত্তম 
মীমাংসাকারী। 


সূরা ইউনুস এর তাফসীর সমাপ্ত। 


